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অতএব.এখন ভাহা সংগ্রহপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা অতিশক্ক 


আবশ্বাক বোদ করিয়া! আমি আপনাকে নিতান্ত অক্ষম জানিয়াঁও | 


এইকার্যয প্রত হয়াছি। এই পুস্তক যে তাহার উপযুক্ত জীবন- 
চরিত হয় নাই, তাহা আমি নিসশয়রূপে অবগত আছি। তবে 
তবিষাত্তে কোন যোগাতর বাক্তি যদি এই পবিত্র কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হন, 
আমরি সংগ্রহ দ্বারা তাহার কিঞ্িং সাহাঁধ্য হইতে পারিবে মনে 
করিয়া বৈধঃৰ কড়চাকর্তাদিগের গ্কায় ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম | 
সৌভাগ্যক্রমে আমি বছ দিন ত।হার সঙ্গে একত্র বাস করিবার 
অধিকার লাভ করিয়াছিলাম | সর্বদা তাহার সঙ্গে অবস্থান করিয়া 
তাহার কাধ্যাবলী য যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহার 
যু হইতে বাহা বণ করিয়াছি, প্রধানত; তাহাই এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়.ছি। এতগ্াতীত বিশ্বস্ত বাক্তিগণের নিকট হইতে এবং 
সামথিক পত্র ও গরস্াদি হইতেও অনেক ঘটন| জংগ্রহ করিয়া | 
ঈঞসিথিট করিয়াছি « অপর ভিনি তাহার 'ভীবনের অনে! টিনা 
তিনথানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। | সেই পুস্তকএরর ঈচডেও 


স্নেক সাহাযা প্রাপু হইয়াছি। (১) 





মহাপুরুষিগের জীবন অপার অতনম্পর্শ মহাসমুদ্র। লোকোতর 


অস'থা ঘটনারপ রত্বরাজিতে তাহা 1 পরিপূর্ণ। মহাভাব ও কসর্বধ- 


গেমের অনস্থ লহরীমালা তাহাতে নিরস্তর ক্রীড়া করে;, সেই 
অঠনম্পশ মহাসাগরের সমগ্র রতুরাজি সংগ্রহ করিয়া লোকরকোচনের 
গছ কর কাহার গাধার নহে। | 


এনে 


শি শিপ প্পিপশিি 
শিস সপ 


(,) তমার বর্মান অবস্থা এবং আমর হ 


বিষয় আশাবতীর উপাধ্যান' ও 'যোগলাধন, 


ূ পু পশ্বন্ধে ং শ্বোত্ঠর' 
ভন খান 9%। বু ূ রি 


জীবনে াদমাজের পরীক্ষিত 
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রর পশান্ধ বক্ে ভাষ ও প্রেনের ছে 

| রী নর পানিও হইয়া! তাহাকে 'অপাধির দিব্য. . 

লাশ্যেবিভৃষিত করে, তাহা চিত্রিত করা মানবের সষ্রশভির অসাধ্য । রি 

সিদ্ধ কৃপা করিয়া যতটুকু প্রকাশ করেন, ততটুকুই জাত হইয়া প্রচার 
করিতে পাঁরা যাঁয়। গৌন্বামিপাদও তাহার লোকোত্বর জীবনে রর 

অসংখ্য ঘটনাবলি ভাবকদম্য ও লীলারসের যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে, 
ততটুকুই এই গ্রন্থে লঙ্গিবিষ্ট করিবার চেষ্ট' করিয়াছি। 
জীবনের ঘটনা ও ভাবাবলীর অতিঅল্প অংশই ইহাতে বধিত দা 

অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকাতে অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। 
“প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুবিতে 

বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্মিতে ॥ 

আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। 

যার যত শক্তি তত করে আরোহণ 

এছে মহাপ্রতুর লীল! নাহি ওর পার। 

জীব হঞা কে বাঁ সম্যক্‌ পারে বর্ণিবার ॥ 


যাঁবৎ বুদ্ধির গতি তাঁবৎ বধিল। 
. সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছু'ইল॥” 


অপাঁর গোরাঙ্গলীলার্ণবের বেলাভূমিতে, তিন ভরি: 
কবিরাজ গোস্বামী বি্ময়বিহবলচিত্তে ভক্তিতে, গদ গদ হইয়া এই বাঁক্য-. 
গুলি বলিয়াছেন। আরাধ্যতম প্রতুপাদের 'জতলম্পর্শ জীবন-সমুডের এ 
তীরে দাঁড়াইয়া কুদ্রাদপি কষুত্র এই ্রস্ৃকারও সেই বিন বানের 
প্রতিধ্বনি করিতেছে। টর 2 

. শ্রশ্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অনেক অতি টি কয 


| [লিখিতে হইয়াছে ব্যক্তি বা ম্রদায়বিশেষের কৃত রটনা প্রবৃতিতে 
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আম একার্ধ্য করি নাই। কেবল সতাপ্রফকাশে বাধা হহয়া 
আমাকে এই অপ্রীতিকর কার্ধো প্রবৃত্ত হইতে” হইছো। কাহারও 
হাঁবনচরিত লিখিতে প্রবৃত হইয়া তাহার জীবনের যথার্থ ঘটনাবলি 
গোপন রাখা বা পরিহার করা! সর্ব অকর্তবা। যাহা হউক, আমার 
লেখা দ্বার! যদি কাহারও মনে ক্রেশ উৎপাগিত হইয়া থাকে, আমি 
করজোডে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। 

এই গর্থপ্রণয়নে ও মুগ্রণকার্যে আমি ধাহাদের নিকট সাহায্য 
প্র হইয়াছি, তাহাদের নিকট চিন্নরুতজ্ঞ রহিলাঁম | 

ভবানীপুর | বিনয়াবনত 


১৩১৮ বঙ্গ গ্রন্থকার । 


অবতরণিকা। 

অবতার ও মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঁঠ করিলে তাঁহাদিগের 
জীবনে ছুইটি ভা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি লৌকিক তাঁব, অপরটি 
অলৌকিক ভাব। ভগবান্‌ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রীকৃষচৈতনা, দ্ধদেব, 
আঁচার্ধ্য শঙ্কর, মহাত্মা যিশু, প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদ, গুরু নানক 
প্রভৃতি লৌকিক কার্ধ্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন, আবার দেই সঙ্গে 
সমূদ্রব্ষন, গৌবর্ধনধারণ, মৃতব্যক্তির জীবনদান, অপরের দেহে 
প্রবেশ, মৃতার গর পুনরুখান প্রভৃতি বিবিধ অলৌকিক কার্যাও মম্পনধ 
করিয়া গিয়াছেন। ই'হাদের জন্মগ্রহণপ্রণালীও সাধারণ মানবগণের 
সর গুইণ প্রণালী হইতে স্বত্ প্রকার বলিয়া :উক্ত হইয়াছে। সাধারণ 
মানব যে ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, অবতার ও মহাজনদিগের 
সম্বন্ধে সে ভাবের অন্তথা লক্ষিত হয়। রামায়ণ, শ্রীমন্ভাগবত, 
 শ্রীচ্তৈন্চচরিতামৃত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান্‌ রামচন্্র শ্রীরু্ণ, 
মহাপ্রভু, মহাঁয়া যিশু প্রভৃতির উতপতিবিবরণ সাধারণ মন্ুস্ুগণের 
উৎপত্তি হইতে পূথস্বিধ বলিয়া বর্ধিত হইয়াছে। ত্াহাদিগের কেহই' 
সাধারণ মাঁনবগণের ন্ায় জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া কথিত | 
হইয়াছে। | 

মহাপুরুষদিগের জীবনের অলৌকিক কীর্তি ও সেকি 
কারধ্যসমূহ ইদানীন্তন পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রীপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে 
বিশ্বাস করেন না। তাহারা এসকল ঘটনা ও কা্ধ্যকে কল্পনা গ্রস্ত 
বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয্া দিয়া থাকেন, এবং উপহাঁসের 
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 চক্তে নিরীঙ্গণ করেন। ইহার মূলে বিদুমাত্রও সত্য খ্ছমান নি 
বলিয়া তারা মনে করেন না । এই প্রকার মনে করিবার কারণ 
পাশ্চাত শিক্ষান্ত অবিশ্বান ও বহিম্মধিতা। তাঁহারা যে প্রকার 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহারা জড় ব্যতীত অধ্যাত্্ জগতের কোন 
মংবাদ জ্ঞাত হইতে পারেন না। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান জড়জগৎ 
বাতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সমাচার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। 

তপস্থা ও ভগবতকূপা ব্যতীত অধ্যাক্মজগতের কোন ততই অবগত 
হইতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য পঙ্ডতগণের মধো তগস্তা নাই। 
আমাধিগের ত্রিকীলঙ্ঞ পৃজ্যপাদ খষি ও মহাজনগণ তগন্তালন্ধ দিব্য- 

জঞানদ্বারা অধ্যাম্ব-জগতের যে সকল তত্ব অবগত হইা প্রচার করিয়া 
' 'গিয়াছেন, পাশ্চাত্য প্ডিতগণ তগস্তার অভাবে সে মানস বুঝিতে ন 
পারিয়া কা়নিক বলিয়! উড্াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়। থাকেন। 
অগতার ও মহাপুরুষদিগের অলৌকিক কার্ধাসমৃহও তশহারা «এই 
কারণে অবিশ্বাস করা থাকেন। তাহারা বিশ্বাস করেন না কীপয়াই 
যে এই সকলের মূলে কোন সত্য নাই, এ প্রকার সিদ্ধান্ত কর! কদাচ 
করা নহে। তুমি ঘাহা বুঝিতে পারিলে না, ধারণা করিতে সর্থ 
হলে না, তাহাই যে নাই, হইতে পারে না, এরূপ মনে করা যুক্তযক্ক 
“| জগতে এমন অসংখ্য ব্ষিয়, অগণয তত্ব বিদ্যমান রক্টি ছে, 
বা শি মানবগণের অবগত হইতে যুগমগীস্তর অতীত হয়া 

যাইবে। সামন্ত তত্ত কতকালে জ্ঞাত হইতে পারিবে, তাহা বলা 
বায়না। অবতন্রি ও মহাজনাদগের অলোকসামান্য কারধ্যসমূহ 

মামি বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে সমর্থ হই না বলিয়া, তাহাতে 

অধিষ্বাস করা কদাচ কর্তব্য নহে তাহাদিগের সন্ধে অলৌকিক 
খাহা কিছু পাঠ কর] যাও, তে সমন্তই মত্যের নু ভিত্তির উপর 


প্রতিষ্ি্ণ ভগবংতৃপায় মহতের অপ্রহে, ধাহারা অযাথ-জগতের ১ 
সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছেন, তহারাই আঁমার বাক্য সজ্ঞ. 
বলিয়া স্বীকার বেন এনং অবতার ও মহাইুটিনিরি লোকদানাক্ ৃ 
কা্যসকল যথার্থ বলিয়া বিশ্বীপকরিবেন। . নি 
আর এক কথা, অবতার ও মহাঁপুরুষদিগের লোকোত্তর টি . 
পরম্পরাসনবন্ধে সকল দেশের সকল সম্রদারন্থ গ্রন্থক্কুগণই যে. 
নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সত্য পরিত্যাগ 
করিয়া ভিত্তিহীন অসার কাল্পনিক উপন্যাসের অবতারণা করিয়াছেন, 
ইহা মনে করা! সর্ধথা অন্ুচিত। যদি ছুই চারিথানি গ্রস্থে এই প্রকার 
অলৌকিক ঘটন। ও কার্য্য বর্ণিত হইত, অথবা এক দেশের - কিন্বাঁ 
এক সময়ের মহাপুরুষদিগের কার্ধ্যসমূহ অলৌকিকতাতে পরিপূর্ণ 
খাঁকিত এবং অন্য দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার অগ্থা পরিলক্ষিত 
হইত, তাহা হইলে এ কথা! বলা চলিত। কিন্তু যখন সকল সময়ের 
সকল প্ীশের অবতার ও মহাজনদিগের জীবনে অলৌকিক কার্যের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়, তখন তাহা নিশ্চয়ই সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। যাহা সত্য তাহাই সার্বভৌমিক ও চিরস্থায়ী হয় ( দগিথ্য! 
কল্পনা কদাচ বিশ্বজনীন ও শাশ্বত হয় না। কাঁল অসত্য পদ্দার্থকে 
অচিরে জগৎ হইতে বিবুপ্ত করিয়! দেয়।' অতএব অবতার ও 
মহাঁজনদিগের অলৌকিক কার্ধ্যসকলে বিশ্বাসস্থাপন ন! 1 করিলে সত্যের 
অপলাপ কুরা হয়। ৃ 5, 
দ্বিতীয় কখা, অলৌকিক বনি জরা নারী: শা কপ 
পনি টায় আবদ্ধ দশন্কি 






















॥০ 
বড়শাপুণ ভগধান্‌। দেই পুণ্্ধ ভগবানের নিকট কোন কার্াই 
অলৌকিক নহে। তাহার অসাধা কিছুই নাই। তাহার পর 
মহাপুরুষগণ,_-ইহারাও সাধারণ মানবমগ্ুলী হইতে সর বিষয়েই শ্রেষ্ট 

ও সমধিক শ্ষিসম্পন্ন ; কাজেই অলৌকিক কার্ধ্য করিতে সম্পূর্ণ 
মমর্থ। | 
পৃথিবীতে তিন প্রকার ম্ষ্য পরিদৃষ্ট হর। অবতার, মহাপুরুষ ও 
সাধারণ মানধগণ। অবভারগ্ণ পূর্ণত্রন্গ ভগবান ইহা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। দ্বিতীয় মহাপুরুষগণ, ইহারা নিত্যমুক্ত। তৃতীয় সাধারণ 
ননবমগ্ুলী, ইঙারা শিত্যবন্ধ! বন্ধজীব অপেক্ষা নিতামুক্ত মহাপুরুষগণ 
সর্বাংশেই শ্রেঠ। দ্থাপুরুষদিগের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু 
সমন্তই বন্ধমান্থয হইতে অনেক অধিক। অবতারগণ যেমন সময়ে 
সময়ে ধরাধামে অবভীণ তইরা অধর্ের বিনাশ ও ধঙ্দের প্রতিঠা 
করিয়া থাকেন, মভাপুরুষগণ্ সেইরূপ সমরে সময়ে পৃথিবীতে জন গ্রহ 
করিয়া বন্ধ মানধ্দিগকে প্রত পদ্থা নির্দেশ করিয়া দেনক্জী বদ্ধ 
মানবগণ কণ্মফলের বশধী হই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যর অধীন হইয়া 
দাঠক। যে পর্ান্ত তাহার! মহাপুরুষদিগের কুপালাভ করিতে সমর্থ 
না হ্র, ততধিন হ।হ1দিগের কম্মভোগের নিবৃততি হয় না, পুনঃ নং 
গর্মমুত্ার হন্ত হইতে ঘুক্তিগাভ করিতে সমর্থ হয় না। নিমুভ 
“ই পুউীধগণ ধন্ধ মানবপিগের আয় করের অধীন হইয়া পৃথিবীতে. 
সাগমন করেন না। জগতের পাপভার হাস করিবার জন্থ, অজ্ঞান 
মান্থপিগকে তরজ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত, ধশ্মরাজ্যের গথস্রান্ত 
পাসথদিগকে ধর্ধের প্ররুত পস্থা দেখাইয়া দিবার জন্, তাহারা! ভগবানের 
আদেশে ধ্রাধামে আগমন করিয়া থাকেন এবং কার্ধ্য শেষ করিয়! 
হানে প্রান করেন। অতএব নহাপুরুবদিগের জন যে বন্ধ মানবগণ 
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হইতে ভিন্ন প্রকার হইবে, তাহাদিগের কা্াবলি যে ৰ সাধারণ নব রর 
গণ অপেক্ষা লৌকোত্তর হইবে, সে বিষয়ে বিনুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
অবতার ও মহাপুরুষদিগের চরিতাখ্যায়কগণ। এই সমস্ত অবশ হইয়া 
: অম্পূর্ণ সত্য বিবরণনকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। | 
অবতার ও মহাজনদিগের জীবনের অলৌকিক কার্াদকলই ভাহা- ৃ 
দিগের অসাধারণত্বের পরিচারক। সাহাদিগের জীধনী হইতে লৌকোত্তর 
কার্যাবলী নিষ্কাধিত করিলে তঁহাদিগের কিছুমাত্র অসাধারণত্ব থাকে 
না। তাহা সাধারণ মানবগণের জীবনের ন্যায় অতিশয় অকিঝিকর | 
হইয়া পড়ে। 
মহাঁজনগণ ইহলোঁক ও পরলোঁকের সেতু । ইহকাল ও পরকালের রি 
মধ্যে যে দুল্লজব্য পরিখী বিদ্কমীন থাকিয়া পরস্পরকে পৃথক 
করিয়াছে, মহাঁপুরুষগণ সেই পরিখার সেতু হইয়া উতর লোকের 
পার্থক্য দূর করিয়া থাকেন। মুযুক্ষ নরনারীগণ নেই সেতু অব 
করিয়া অক্েশে ইহ সংসার হইতে পরলোঁকে গমন করিতে সমর্থ 
হন। যে দুর্তেছ্চ যথনিকা ইহকাল ও পরকালের মধ্যস্থলে 
বর্তমান থাকিয়া পর জগতের সমস্ত ব্যাপার মর্ঘ্যবাসীদিগের নিকট 
চিরকাল নিবিড় অন্ধকারাবৃত করিয় রাখিয়াছে, মহাঁজনদিগের সম্মুখে 
সে যবনিকা থাকে না। তাহারা ইহলোকে অবস্থিত থাকিয়াই 
পরজগতের সমন্ত ব্যাপার করতলগত' বদরীফলের স্যার দর্শন করেন। 
 সগ্মদেহে সেই সকল লোকে গমন করিয়া সমন্তই অবগত হইয়া 
ধাঁকেন। কাজেই তাহার! ধর্দপথের যাত্রিগণকে অনায়াসে সংসারের 
পরপারে লইয়। যাইতে পারেন। আদৃশ্ত জগৎ যাহা সাধারণের নিকট | 
ঘোর গ্রহেলিকাময়, তাহার সমস্ত তত্ব জনিহিতে গারেন। এই 
. স্থানেই তাহাদের বিশেষত্ব। সাধারণ মানবমগুলী হতে এই স্থানেই 
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তাহাদের থেষ্টদ্র। এই জন্তই তাহাদের জীবন অলৌকিকতাতে 
পরিপূর্ণ। সাধারণ নরনারীর ইহা বুঝিবার শক্তি নাই। তাহারা 
ই্গাতে কিছুতেই বিশ্বাসস্াপন করিতে না পারিয়া উপহাস করিয়া 
গ্াকেন। তাহাদের এই কার্যে কেবল তাহাদের অজ্ঞতা ও 
অধেগাভাক্ প্রক/শ পাইয়। থাকে । 

এক্ষণে জিপ এই যে, এই তিন শ্রেণীর মধ্ো প্রতুপাঁদ বিজয়কৃষ্ণ 
কোন শ্রেণীভুক্ত? তিনি থে বন্ধঙ্গীবশ্রেণীর অন্তত্িবিষ্ট নহেন, একথা 
বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইগনা দিতে হইবে না। অবশিষ্ট অবতাঁর ও 
মহাজনপিগের খেণী । এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে তিনি কোন্‌ শ্রেণীতুক্ত ? 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওরা রহুজ নহে । “কৃষ্ণ কেমন, যাঁর মন যেমন”, 
এই প্রগলিত বাকাই ইহার বথার্থ উত্তর বলিয়। বোধ হয়। বস্থতঃও 
বিভিন্ন অর্ধিকারের নরনারীগণ তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবগত 
হইয়াছেন । শিশ্তগণের নিকট তিনি ষড়েশ্ব্পূর্ণ ভগবান, কেন না 
শঙ্ধে উক্ত ভইয়াছে, 


* গুরুত্রগ্ধা গুরুবিধুঃগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। 
গুরুরেব পরংব্র্গ তট্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ৮ 
“আচাধং মাং বিজানীযাৎ নাবমদ্যেত কহিচিৎ। 

ন মন্তাবদধাসুয়েত সর্বদেবময়ো গুরু; 1৮ 


'শামাকেই গুরু বলিয়া জানিবে। তাহাকে কদীঁচ অপমান করিও | 


শী । মানুষ মনে করিয়া তাহার উপর অন্য প্রকাশ করিও না; কেন 
ৃ 82 রর | 
না গুরু সর্ধদেবময় 17 15877 


কেহ কেই তাহাকে ভগবগ্ুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কৌন: 
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কোন মানবের নিকট তিনি যোগনিষ্ধ মহাপু। পা 
অনেকে তাহাকে অবতাঁর বলিতেন | * 

কোনস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহা যেমন গোঁপন ধাকে না, 
সেইরূপ গোস্বামিহাশয়ের অসাধাঁরণত্ব অপ্রকাশিত ছিল, না।" 


এসপি শপপপাপপাপগাপীপাপাপপাশাপপাশশীপ পপ পীটিপপাশ 


* বিদেহমূক্ত যুক্তযোগী অঞ্জুনদাস ( খেপাচাদ) গসামিপাছকে রান ওহাপরতুর 
. অবতার বলিতেন। ৬পুরীধামের ভপন্নাথবন্পভ মঠের মহাত্ত অতি প্রাচীন সাধু, 
ভূতানন্দ স্বামী তাহাকে ভগবানের অবতার বলিতেন। ভাগবতেও আছে_ . 








অবতারা হাসংখ্োয়। হরে? ভা : 
যথা বিদাসিন; কুল্যাঃ সরস; স্ুযুঃ সহম্রশঃ ॥ ্‌ 
ক্ষয়শূন্ঠা জলাশয় হইতে যেমন সহত্র সহ জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তন্ত্র মন্বগ্ণের 
'নিধিষ্বরূপ ভগবানের অসং খ্য অবতার। 
* অবতারের লক্ষণ সকলও তাহাতে বর্তমান ছিল। অবতার যখন পৃথিবীতে বসতি 
করেন, তধন তিনি ব্যতীত আর কেহই মুক্তি দিতে পারেন না। প্রভুপাদের পৃথিবীতে 
"থাক। সময়ে মুক্তি দিবায় ক্ষমতা! কেবল তাঁহারই ছিল। তিনি ধখন পুরীতে ছিলেন, . 
তখন পরলোকবাসী পিতাপুত্রের মুখে এ কথ! প্রকাশ পাইয়াছিল। পরলোকৰাদী 
'আত্মাদয় দ্বর্গগত পুজাপাদ ৬রামকৃঞ্চ পরমহংসদেষের নিকট এই কথা জানিয়। 
গোম্বামিপাদের মিকট আগমন করেন এবং পরমহংসদেব যাহ! তাহাদিগকে বলিগা- 
ছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া! ভাহার কৃপাপ্রার্থী হন এই বিবরণ রি | 
লীলাসংবরণ নামক পরিচ্ছেদ বিভ্তৃততাবে বর্ণিত হইয়াছে! : 
অপর ইন্তর, চন্্র, পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অবতারদিগের আদেশ প্রতিগাঘন 
করিয়া থাকেন। গোস্বামিমহাশয়ের অনুক্ঞাও দেবখপকে মাঁনিযা চলিতে হইত। তাহার. 
তিরোভাবের কয়েক বৎসর পরে একবার আশ্বিন মীসে পূর্ধববঙ্গে অতান্ ষড়বৃষ্টি 
হইয়াছিল । গোশ্বামিপাদ দেই ঝড় হইতে তাঁহার আর্কিঞ্তন দরি্র শিরা বাবু 
বআমন্র মনুমদার়কে যে ভাবে রক্ষা বা বা এ 
ৃ ই ই বে হইল। ৃ রর 





৮5 


বাহারী একবার তাহাকে বিনীতহদয়ে দর্শন করিয়াছেন এবং কিছু- 

কাল তাহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাহারাই অবনতমস্তকে ভক্তিভাঁবে 
ভহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, মহাপুরুধঙ্ঞানে তাহার পবিজ্র 
'পাদধুলি মন্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে 


৯ পল _ এ ১১ শনিপপ পপি পপি শিপপগশপসঞপপসপাপপাপ পিপিপি পীপশীশা 
৯০০০৯ পাপা পবিপাি গলা সসপিশি পা 


“কয়েক বংমর  পর্ আহিন মানে র কোজাগর লগ্মীপুজার পূর্ববদিন পূর্ববঙ্গের, 
চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচণ্ড ঝড় হয়। রাত্রি অনুমান ২টার সময় ঝড় আরম্ত হইয়াছিল। 
নেসময়ে আমর! সকলেই নিত ছিলাম। ঝড়ের শব্ষে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেল। আমার স্ত্রী আলে! জালিয়। শিশু সন্তানগুলিকে আগুলিয়৷ বসিলেন। এই 
বিপদ হইতে উদ্ধারের জগ্য আমর! কেবল ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার 
বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলিতেই বীশের খুঁটি। বাহিরের চাটাইএর বেড়াণুলি ছুই 
বত্মরের পুরাতন; তাহাও' আবার রুই পোকায় খাইয়া একবারে জীর্ণ করিয়। 
ফ্েলিয়াছিল। বেতের বাধন গুলির একটিও ছিল না। সামান্ত বাত।স বা বৃষ্টি হইলেই 
যে ফ্ঢ়াগ্চাল একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা! জানিয়াও অর্থাভাবে পুজার বন্ধের, 
সময তাহা মেরামত করিতে পারিলীম না। বড় দ্রিনের সময় যেরপেই হউক মেরামত 
কারিব, মনে মনে এইরপ সং্কজ্জ করিয়? এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছি, এমন নময়ে গর্জন 
ও পবন দেবের ভাগুব লীল! আরম্ত হইল। প্রচণ্ড ঝড়ের সহিত মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে 
খাশ্লি। জামার ঝাঁড়ীর দুইটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ মমুলে উৎ্পাটিত হইয়| ধরাশায়ী হইল। 
বক্ষপতনের শক শুপিয়। আমাদের ধনে হইল, রান্না থর কিংবা দক্ষিণের পৌতার : বর 

বুঝি পড়িয়া গেল। বুক্ষপতনের সঙ্গে নঙ্গেই ঝড়ের বেগ এত বুদ্ধি গা খে 

তাহার ভীষণ শবে শিগুগুলি অতান্ত তীত হইয়া "ওমা, মাগো” বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিল। তাহাদের জননীর মুখে কথা নাই। ভয়ে তিনি একেবারে অবসন্ন ও বিং- 
রু্বাবিনূঢ হইয়া পড়িযাছেন। আমার খেয়াল কিন্তু সেদিকে নাই। আমার চিন্তা 
ফেবঙা বেড়াগুলিয় দিকে। জীর্ণ বেড়াগুলি এই ঝড় বৃষ্টতে একেবারে নষ্ট হইয়া 
খাইবে, আমার মনে কেবল এই ছানা! বেড়াগুলি নষ্ট হে কাল কি করিব 
তা 
ক্ুেই সম্ভবপর হইবে না! কেননা বে ক্লে. 


ক 


রর : 4/ ও 
করিরাছেন। ুতরকত্র প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত একত্র বাস ৫ 
করিলেও তহাঁদের কাহারও প্রতি তাহার বি্দুমাত্রও মস্তি রঃ 


ছিল লা। তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ভাবে যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার 


কর! উচিত, তাহা করিতেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুম্ত সৃতি. 

২*কি ২৫ টাক। ব্যয় হইবে, তাহা ত আমার নাই । একখ। মনে মনে চিন্তা ্ আমি 
অতান্ত অধীর হইয়া পড়িলাম এবং কাতর গ্াবে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম, গৌঁসাই! 
আমি গরিব, আমার বেড়া রক্ষ। করিও । পয়সার অভাবে মেরামং করিতে পারি নাই । 


মেরামৎ কর] দুরে খাক, বেত কিনিবার পয়াও আমার নাই। বেত! গুলি পড়িয়। | 


গ্রেলে আমি বড়ই বিপন্ন হইব। দোহাই তোমার, আমার বেড়া গুলি ফেলিও না। 
কাতর ভাবে ঠাকুরের কাছে এইরূপ প্রার্থনা] করিতে লাগিলাম। ঝড়ের 'বেগ 
রমশঃই বাড়িতে লীগিল। মেঘের গণ্ভীর গর্নে যেন কান ফাটিয়া ঘাঁয়। ছেক্গেগুলি 
অত্যন্ত ভয় পাইয়া কীদিতে লাগিল। সন্তানদের এই অবস্থা দেখিয়। আমার পত্রী 
যনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকলভাবে আমাকে বলিলেন, /'ওগো 
এখন কি করিব? ঘর যেরূপ দুলিতেছে, ম্টমট শব্ধ “করিতেছে, ইহা! এখনই 
পড়িয়। যাইবে । এখন উপায় কি?” আমি বলিলাম, “আমাকে বলিয। ফি হইবে? 
গৌনাইকে বল। তিনি ভিন্ন কে রক্ষা করিবে?” বাহিরের বেড়াগুলি বোধ হয় নাই। 


এই কথ! বলিবার পরই একট! এচও ঝটকা আসিয়। খরের পূর্বব কোণের বেড়ার 


বাধন ছুটাইয়। দিল। হু হু শব্দে ঘরের ভিতরে প্রবল বাত্যা প্রবেশ করিতে 
লাগিল । মড়, মড়, শবে চালটা খু'টি হইতে আল্গা! হইয়া গেল। ইছা দেখিবা মাত্র 
আমি “বিজয় বলিয়া উচ্ৈঃরে চীৎকার করিয়াই একেবারে সংজ্ঞাশৃনঠ হইয়া পড়িলাম। 

সবপুতরের আর্তনাদ ঝাড়েব ভীষণ গর্জন কিছুই আদার ্রুতিগোচর হইল না। জাম মেই 
অবস্থায় দেখিলাম, গরিবের পিতামাতা আতিহায়ী গুরুদেব আমার দক্ষিণ মুখ ঠাকুরবরের, 


পশ্চিমের চালের কাছে দীড়াইয়া আরজ নেত্রে ৰায়ুকোণের দিকে চাহিয়া অভিতীবরবরে রি 


এরবারদাত্র বলিলেন, “এখানে প্রচও বায়ুর দরকার নাই; অন্ত যাও?” দয়াল" 
ঠাকুর তাহার গ্ররিব পুত্রের জীর্ঘ বেড়াগুলি রঙ্গ করিবার জঙ্ বৃষ্টিতে ডি্িভেহেন, 
ডা হ্দরটা ভিজ তাহা হইতে জলের ধারা ৮7 কাবারহরের | দা সা টা 


্ ঠ 
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সর্বভূতে তীহার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া সকলকে সমানভাবে তি 
করিতেন। কেহ তহার প্রিয় ব! অপ্রিয় ছিল না। পরম শক্রকেও 
তিনি ক্গম| করিয়া প্রেমভারে আলিঙ্গন করিতেন। : 


্পাশীশীশিকপল পা িপাপপপ্পোসপপ 
পপ পপি 





» খাললাটি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে । ঝড় ও বৃষ্টির দেবতাকে এইকপ আদেশ করিয়। 


তিনি অদৃশ্ধ হইলেন।. আদেশের সন্গেমঙ্গেই আমার বাড়ীর বড়বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া 
গেল। বন্তগানে প্রবল ঝড়ে ঘর বেড়া বৃক্ষ ইত]াদি তূমিসাৎ হইতে লাগিল, কিন্তু আমার 
বাড়ীতে মোটেই ঝড় নাই। 

সকাল হইবাসাত্র আমরা তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে যাইয়া দেখিলাম, আধার রুইয়ে 
খাওয়া জীর্ণ বেঁ়াগুলি যেমন ছিল ঠিক সেইরূপই ঘআছে। তান্া কিছুই নট হয় নাই। 
রসমবাবু আমার একজন মতীর্ঘ, আমার ছুরবস্থা জানিতেন। তিনি ভোরেই আমার 
সংবাদ লইতে আসিয়া যণণ আমার দুখে ঠাকুরের কৃগার কথা শুনিলেন, তখন তিনি 
একেবারে অবাক হই়। গেলেন। পরে বলিলেন, গৌসাই নিক্গে বেড়া ধগিয়! রাখিয়া- 
ছিলেন । 
পূজাগাদ মহধি দেবেন্নাথও তাহাকে "নম! বক্মণাদেবার গোব্রাঙ্মণহিতায় চ? 
জগঞ্ধিতায় কুধ্ায় গোধিন্নায় নমো] নম?" বলিয়া! একাধিকবার নমন্থার করিয়াছিলেন। 

পদ্মানদীর অধিষ্ান্রী দেবত| ঠাহার কণ্ঠা বকে দরশন দিয়াছিলেন। এ বৃততান্তও এই 
ঞ্থসফের স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে। | 

গোস্মামপাদের বৃন্দাবন অবস্থানসময়ে কয়েকজন মহাত্মা তীহার নিকট আদি? 
ঠাঙাকে গাত্রব্ উন্মুক্ত করিতে বললেন। তাহাদের কথায় প্রতুপাদ গা, কাপড় 
খুলিলে মহান্মাগণ তাহার আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন এবং এ ডাহাকে 
প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেস। ৬তীশ্র মুখোপাধার দেখানে উপস্থিত হিলন, 
৭ ফয়াগণকে জিম করেন, “আপনা কি দেখেন?” মহাস্থার। বলিলেন, 
ই অনতার। ইহার দেহে সমস্ত ভগবং লঙগণ বর্তমান, তাঙাই দেখিলাম ।” 


- পৰিষ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি।. : ৃ 
. শুনি চৈব স্বপাকে চ পত্ডিতাঃ সমদগিনঃ8৮ (১) রর ও 
 শ্ীতার এই মহাবাক্য ত্ণহাঁর জীবনে সর্বদাই ্ এ 
পরিদৃষ্ট হইত। অর্থাদি সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অনাদক্ত. 
ছিলেন। তাহার আশ্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, কিন্তু তিনি 
তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত ছিলেন না। তিনি সর্ধদা ভগবানের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়! চলিতেন। জীবিকানির্বাহের জন্য তাহার 
কোন নির্দিষ্ট আয় ছিল না। তিনি সপূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর 
করিয়া চলিতেন। তিনি বলিতেন, ভগবান্‌ যখন যে অবস্থায় রাখেন, 
ষে প্রকার ব্যবস্থা করেন, সন্তষ্টচিত্বে ও অবনতমন্তকে তাহার অন্ুগীমী 
হইয়া চলিতে হইবে । এসম্বন্ধে তিনি সর্ধদ| একটি হিন্দি কিতা 
আবৃত্তি করিতেন, “কভি ঘি ঘমা, রি চাঁনা, কতা, | 
মানা” 
“অনন্যাশ্চিন্ত়ন্তো মাং যে জনাঃ চিল [৭ 
তেধাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥” (২) 
ভগবদ্গীতার এই মহাবাক্যের প্রমাণ তাহার জীবনে সর্বদাই: 
দেখিতে পাওয়া যাইত 1” রি 
 ধর্শসন্বন্ধে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাস! বা ফইল চি বা 
মীমাংসাবাক্য বলিয়। দিতেন । তাহার উত্তপ্ন শুনিলে মনে হইত ষে 
জগতের কোন ততই যেন তাহার অপরিজ্ঞাত নাই। বস্তুতঃও [কোন 





অপপাপপীপীপাসিপশীপপিশসসপ 


(১) বিষ্ভাবিন়সম্পন্গ তরাক্মণে। গো, হট দর করালে পি নী | 
(0২) অনাচিত হই যিনি আমার উপাসনা করেন; পে দি জি. 
আাঙেম আছি বহন করিয়। থাকি। রি 


, ১৯ 
সই তাডার দিবযজ্ঞানের অগোচর ছিল না। কাকিনার রাজা স্বর্গীয় 
মতিমারঞীন রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনি নাকি সকল 
দেশের এবং সমন্ত প্রাণীর ভাষ। বুঝিতে পারেন?” তাহাতে গোস্বামিপাদ 
বলিয়াছিলেন, “ঠা পারি।” ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ পুরুষ । সেই সর্করজঞ 
পুরুষের পূর্ণ জ্ঞানের সহিত যাহার জ্ঞান সংযুক্ত হয়, তিনি সমস্তই 
বুঝিতে ও জানিতে পারেন | তাহার সর্দাজভালাভ হয়। কোন বিষক্ 
বা তর জানিতে ব। বুঝিতে তাহার বাঁকি থাকে না। | 

আমি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করি, তিনি আমার সহিত কথা বলেন, 
আমোদ-প্রমৌদ, হান্ত-পরিহীস, ক্রীড়া-কৌতুক করেন, এক সঙ্গে পান 
ভোজন করেন, একথা ক্লেবল গোম্বামিপাঁদকেই বলিতে শুনিয়াছি। 
তিনি নিদ্রাকে মং্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন । দিবারাত্রি আসনে 
উপবিষ্ট থাঁকিতেন। পীড়িত হইলেও শয়ন করিতেন না। দেহের 
রোগবন্ত্রণ। তাহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। উপবিষ্ট হইয়। 
কথা ধলিতে খলিতে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! 
মহাকবি ভবন্তৃতি উত্তর রামচরিভ নাটকে ভগবান্‌ রামচন্গের 
সগ্ধে লিখিরাছেন :. 
বিস্কাদপি কঠোরাণি মুদুনি কুহ্ছমাদপি 
লোকো ত্ববাণাঃ চেতাঁধস কো শত বিজ্ঞাতুমর্থতি।” 
প্রতুপাদ বিজয়কুষের প্রক্কতিতেও এই ভাব অতি পরিস্কুটভাবে 
পরি হইত। তিনি কখনও বজ্র অপেক্ষা কঠিন এবং কখনও 
কু্ুমোপম কোমল ছিলেন। কখনও বালকের ম্যায় হান্যপরিহ1স 
আমোদ প্রমোদ, মিষ্টালাপ করিতেন, কখনও এমন গম্ভীর ভাব ধারণ 
চি খে" তাহার নিকটে যাইতে ভয় হইত। কাহাঁকে শাসন 
কথার ঘময়ে ভিনি বাস্তবিকই বস্রাদপি কঠোর হইতেন। শাস্তি- 


তিন টং টু 57 2 কিছ লাখ এফ উলকি ৮ তর পির তি নি 
ট এ মাসী রী ॥ 
র. শা, ং 


| জানের পর বার হার প্রতিও এন কোমল ও কর্ণ বাহার: 
করিতেন যে ভাহা সাধারণ মাছছযের পক্ষে একেবারেই ছসন্ভব। 
শিল্পগণের মধ্যে কেহ কোন দৌষ করিলে তিনি ন্তাছাকে 
.শাসনন্প তীত্র আগুনে পোড়াইয়া খাঁটি কির লইয়া পরে বাংলোর রি 
ুঙ্গিষ্ধ সলিলে ডুবাইয়া শীতল করিয়া দিতেন। ১... 3. 
তিনি সর্বভূতকুপালু ছিলেন। জীবের রতি হা বেদনা ঙ 
সহাসথভৃতি অসীম ও বিশ্বজনীন ছিল। , জীব্গতের কোন একাট 





রাণীর রেশ উপস্থিত হইলে তাহা তাহার ভিতরে সংানিত হই | 





বনণাপ্রাপ্ড প্রাণীর স্ায় তাহাকে ক্িষ্ট করিত। খাঁহাদের আত্মা বিশ্ব: 
বাসী সমস্ত জীবের আত্মার সহিত আধ্যাত্মিকযোগে সংযুক্ত হইক্সা 
একন্ব প্রাপ্ত হয়, ্দ্ধাওবাসী লমূদায়গ্রাণীয় নুখদুঃখের সহিত ধাহাদের' 
নুখছুংখ মিলিত হইয়া অহয়ত্ব লাভ করে, তাহারা অপরের নুখছবঃখ 


নিজের সুখছুঃখের স্ঠায় অনুভব করিয়া থাকেন এবং নিজের মুখ. 


জুঃখও অন্ের ভিতর সঞ্চারিত করিতে পারেন। এইক্ধপে বিশ্ববাসী- | 


প্রধীবৃন্দের সুখছুঃখের সহিত নিত্যযুক্ত জীবন্ত মহাঁপুরুষদিগের . 


নুখছুঃখের আদানপ্রদান হুইয্! থাকে। শাস্ত্রে ইহার অনেক উদাহরণ 
'দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও ভাগবতোক্ত কবের তপস্তা, ছুর্বাসা- 
পারণ, গুকদেবের সিদ্ধিলাভ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ভক্ত-ূড়ামশি 
ফব যখন আপনার প্রাণ ও সমস্ত ইন্জিয়ঘার নিরোধপূর্বাক আপনার 
সহিত অভেদ ভাবে বস ছি | 
চরাচর প্রাণীশরীরে প্রাণরোধ উপস্থিত হইন্লাছিল। রা রর 
 ভগ্ববান্‌ দেবকীনন্দন অরণ্যচারিণী জ্রপদনবিন্টীপ্রদ নাঃ এ 
শাফান্ন ভোজন করিয়া তৃত্তিলাতপূর্ক উদ্গীর তুলিলেন। হার নেই রঃ 
রং তি শিক ছানা ০ দা (কাদিত' হই / 














১৮৮ গু 


তাহাদিগকে তৃপ্তিপ্রদীন করিয়াছিল। মীর শুকদের যখন লি 
লাভ করেন, তখন তিনি পিতার সান্বনার জন্য বিশ্ববাসী প্রাণীপুঞ্রের 
আত্মার সহিত তাহার নিজের আত্মাকে আধ্যাত্মিকযোগে যুক্ত করিয়া, 
ছিলেন। ভগবাঁন্‌ বেদব্যাস পুত্রশোকে কাতর হইন্বা ষখন শুকদেবকে 
সন্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পদার্থ তাহাকে উত্তর প্রদান 
করিয়াছিল। * 
গোম্বামিমহাশরের মধ্যেও এই ভাব অতি পরিন্ফুটভাঁবে পরিদৃষ্ট 
হইত। তাহার আশ্রমে কেহ কাহাকে প্রহার করিলে তাঁহার শরীরে, 
বাথ! লাগিত, এ কথা তিনি অনেক বার বলিয়াছেন। এমন কি. 
আশ্রমের প্রাচীরগাঞ্ে প্রেক বিদ্ধ করিলেও তিনি বলিতেন, "তোমরা 
আর প্রাচীরে প্রেক পুঁতিও না। প্রাীরে প্রেক বিদ্ধ করিলে 


পাপী দাসত ০০০০০ শিপিশশতশাশিশাপটী পিপিপি 








* যং প্রত্রজন্তমনুপেতমপেতবৃত্যং 
* দ্বৈপায়নে! বিরহকাতর আজুহা ॥ 
_ পুঞ্জেতি তন্মরতয়! তরবোইডিনেদু 
তং সর্ব্ৃতহাদক়ং নুনিমানতোহন্ি॥ 
ভাগবভ। ১, ২ ২। 
 অননভসঙ্গী স্ধকণদত্যাগী পুত্র (শুকদে) 'ন্যাসগ্রহপপূর্্বক প্রস্থান কিল অহষি+ 
কুফছৈপায়ন তাহার বিরহে কাতর হই 'হে পু! বলিয়া আহ্বান ফ'বরধীছিলেন।, 
তাহার. আহ্বান শ্রবণ করিয়! শুকদেবের সহিত তন্মযতা প্রাপ্ত ক্ষণকল তাহাকে 
অস্ত প্রদান করিয়াছিলেন; আমি সেই সর্ধ্বভৃতহদয় টি শুকরেবকে নমস্কার, 
. করি। ডি” 
“মহধ বেদব্যাস পুত্রের উর্ধপ্রযনাণবার্ত সবিশেষ অবগত হইয়া “ছ। বম! 
৬ বৎস" বলিয়া উরে চীকার করত; ভ্রিলৌক অনুনাদিত করিলেন। তখন, 


বক্ষভাবপরা্ত বাসা গুকদেব সর্বগামী হওয়া পারবত্যাদি সকল পদার্থ তে 'ভো? রা 
খই একাক্ধর ৮ তি হইল | শাস্তিপর্বব, ৩৩৪ । 





আমার শে বধ গানে আপনে ঈতে কট সাইলে তিনি: 
নতার্ড ব্যক্তির শ্তায় ক্লেশ অন্থতব করিতেন! : ঢাকা, কাঁকিনা, 








্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে এরূপ ব্যাপার অনেকবার দেখা গিযাছে। ক টা 
সকল স্থানে শীতবস্ত্রের অন্ভাবে কয়েকজন লোককে, অনাবৃত দেহে 
কাপিতে দেখিয়া তাহার গন্ধে যথেষ্ট শীতবনথ খামে হার 
শরীরে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। পরে শীতবস্ত্র দ্বারা তাহাদের গাঙজ রর 
আবৃত করিয়া দিলে তাহার দেহের কম্পের নিবৃত্তি হয়... 
তিনি যখন হেরিসন রোডে ছিলেন, তখন স্বর্গীয় নো হন 
রাঁয় প্রভৃতি কয়েক জন রাত্রিতে তাহার সেবা করিতেন। ক্ছে পা. 
টিপিয়া দিতেন, কেহ জটা পরিষ্কার করিয়া দিতেন ইত্যাঁদি। এক সী | 
মোহিনীবাবু জটায় হাত দিতে গেলে গোস্বামিপাদ বলিলেন, “আঁ 
আমার মাথায় হাত দিও না। মাথায় বড় ব্যথা, হইয়াছে ।” মোহিনী; 
বাবু ব্যথার কারণজিজ্জাস। করিলে তিনি বলিলেন, “দেবগ্রসাঁঘের পিভা' | 
আজ পাছুকাদ্বার! তাহার মাথায় ভয়ানক আঘাঁত করিয়াছে ।: সেই 
আঘাতে আমার মাথার ঘা হইয়াছে |” এ.কথা! শুনিয়া মোহিদীবাবু 
অত্যন্ত বিস্মিত হইর়1 বলিলেন, “এ ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছে? প্রতুপাঁদ 
বলিলেন, “কানপুরে” । প্রতুপাদের কথা শুনিয়া মোহিনীবাঁবু অবাক. 
হইয়া রহিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়। গোঁশ্বামিপাদ বলিলেন, 
“আশ্চর্য্য হইও না, এইরূপই হয়। তোমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট আমাকে 
আসিয়া লাগে। তোমাদিগকে কেহ আঘাত করিলে, আমার দেহ, . 
আহত হয়। দেখ শিগ্বের জন্য গুরুকে কত সহিতে হয়।, ইসি ৃ 
পারিবে না। অবস্থা না হইলে বুঝা যায় না” 
(১) দেবপ্রনাদ গোস্বামিপাদের জনৈক শিল্প রর সমন ধান ্‌ 
পরে ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে। ৪ 3 ১) 















১1৩ 

্রমততুলসীদামরুভ রামায়ণে আছে যে, রাবণকতৃক পীভাহরণের 
পর:রামচন্ত্র ধন:সীতার শোকে কাতর হইয়া বনে বনে তীহার অন্বেষণ 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে সতী ও শিব শৃন্তপথে সেইস্থান দিয়া 
 ৯ফলাঁদে যাইতেছিলেন। ভগবান্‌ ভব আপনার ই্টদেবতা রামচন্্রকে 
দেখিতে পাইয়! “ন্ষণে পরমাত্মনে নমঃ, বলিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিলেন। ইহাতে দাক্ষায়ণীর ষনে সন্দেহ উপস্থিত হইল।, তিনি 
মহাদেবকে বলিলেন, “তৃমি কাহাঁকে ত্রদ্ধ বলিয়া প্রণাম করিলে ? 
শংকর বলিলেন, “আমার ইষ্টদেবতাঁকে 1” সতী বলিলেন, “কে 
ভোমার ইষ্ট দেবতা?” শিব বলিলেন, “অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র |” 
সতী বলিলেন, “ইনিই ব্রদ্ধ? ইনি ত পত্তীর শোঁকে কাতর 
হুইয়। চারিদিকে তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি ত্রহ্ষ 
হইলে কি পত্বীহরণ বৃত্বান্ত জানিতে পারিতেন না? ব্রদ্ধ সর্বজ্ঞ, ইনি ত 
দেখিতেছি অজ্ঞ নব ।” সতীর কথা শুনিয়া মহাদেব অতিশয় দুঃখিত 
ও অসম্ষ্ঠ হইলেন। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া তাহাকে 
* বলিলেন, “ইনি পূর্ণতরক্ম কি না, যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি 
ইস্ার কাছে যাঁও। ইনিই ভোমার সন্দেহ ভাঙ্গিত়া দিবেন (৮ 
মহাদেবের কথীয় সতী সীতার মৃস্ঠি পরিগ্রহ করিয়া রাঁমচন্ছে। রর সঙ্গুখে 
উপস্থিত হইলেন। রাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “মা, তি একাঁকিন 
এ গভীর অরণ্যে আসিয়াছ কেন? আশুতোষ কোথায়?” রামচন্দ্র 
কথা শুনিয়া সতী অতিশয় লজ্জিত ও অগ্রতিভ হইলেন। রর 
ব্বামচ্জ সতীর অবস্থা জানিয়া তাহার নিকট নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ 
করিলেন। তথন সতী সমন্তই রামসীতাময় দেখিতে লাগিলেন। 
্বাম্চঙ্জ এইরপে সতীর সন্দেহতঞ্জন করিলে দাক্ষায়ণী পতির নিকটে 
চলিয়! গেলেন । এই স্থানে আমর! রামচন্দ্রের ভিতরে ঘট ৃ রী 








টির 2 


পাত পাই একট লৌকিক, আর আট অং এ ক সী 
আর, তীর, টক ডি নট সন্দেহ 
ভগ্জন করা তাহার অলৌলিক ভাব! শ্রীমন্হাগ্রতুর ভিতরেও এইব্প 
দ্বিবিধ ভাঁব দেখ]! যাইত্বা তিনি কখনও বিষ্ণুর আসনে বসিয়) 
“মুই সেই, বলিতেন এবং রাম কৃষ্ণ নৃষিংহ বরাহ প্রভৃতি রূপ 
ভক্তগণকে দেখাইতেন; আবার কখনও আপনাঁকে হীন: মনে 
করিয়া তক্তগণের পরিধেয় বস্ত্র বহন করিতেন । এইরূপে কন | 
অলৌকিক কখনও লৌকিক ভাব তীহার মধ্যে দেখা যাইত । . রি রা 
_. গোম্বামিপাঁদ বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেও এইরূপ ছুই ভাব. ছিল 
তিনি বলিতেন, “আমি ছুই অবস্থায় থাকি। কোন সময় সমন ধা 
আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসে, জগতের সমস্ত তত্ব আমার জাঁনগোচর 
হয়। আবার কোঁন সময়ে আমার 'আঁসনের নীচে কি. আছে, তাহা 
আমি বলিতে পারি না।” যখন তিনি ব্রদ্ষভাঁবে থাকিতেন, তখন তিনি 
সর্বক্ সর্বদদ্শী, আঁবার যখন নরভাবে থাকিতেন, তখন তিনি সাঁধারণ 
মাষের স্তায়। অবতারগণের সকলের মধ্যেই এই ঘবিভাব দেখা যায়)... 
নারী জাতিকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সমস্ত রমপীর মধ্যে 
জগদদ্ধার প্রকাশ দেখিয়! তণহাঁদিগকে তিনি মাতৃভাবে দর্শন করিতেন? .. 
স্বীয় পত্বীর মুখে জগন্মাতার প্রকাশ দেখিয়া তিনি তহাঁর চরণে লুটা- ৃ 
ইয়া পড়িতেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন, প্যে জাতি স্ত্রী 
জাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, সেজাতির প্রতি লক্্মীনারায়ণ রীন্্বহন। 
সে জাতির উপরে হরপার্কতীর আশীর্বাদ বর্ধিত হয়। তাহারা সকব 
বিষয় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া মহৎ হয়। নারীজাঁতির প্রতি সঙ্গান ও 
অন্ধা নি ইরা জাতির টিনার সিরা 














সস 0075 


চা 
(2৩ 


 উ্ত ও মহৎ ন। হইলে মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। যাহারা 
মাীজাতিকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা অতিশয় নীচ। 
কোন কালে তাহারা উন্নত ও মহৎ হইতে পারে না।” 
বান্মীকি রামায়ণ অধ্যরন করিলে দেখিতে পাঁওয়া যায় ঘে, শীতা- 
হুরণের পর ভগবান্‌ রামচন্্র অস্থজ লক্ষণের সহিত পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে খখন খধ্যমৃক পর্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন বানররাজ স্গ্রীৰ 
তহাদিগের সন্দুখে সীভাপরিতাক বস্ালঙ্কারগুলি উপস্থিত করিলেন । 
রামচন্্র প্রিয়তমার বসনভূষণ দর্শন করিয়া বাপপূর্ণ নেত্রে তাহার 
প্রিয়ন্রাতা লক্ষ্ণকে দেখাইলেন। লক্ষণ সেই সকল অরঙ্কার দেখিয়! 
অগ্রজকে বলিলেন, “নাহং জানামি কেমুরে নাহং জানামি কুগুলে। 
নৃপুরে ত্বভিজানামি নিত্য পাঁদাভিবন্দনাৎ |৮--“আমি আর্ধ্যার কেমুর 
ও কুগুল চিনি না; প্রতিদিন তাহার চরণবন্দন! করিতাম, এই জন 
'রেবল এই নৃপুরদ্ধয় চিনিতে পারিতেছি।” প্রায় চতুর্দশ বংসর একত্র 
'বাস করিয়াও সংযমিশ্রেষ্ট লক্ষ্মণ জানকীর চরণঘয় ভিন্ন অন্য কোন 
'অঙ্গ দর্শন করেন নাই। ব্রহ্ষচর্যের এইরূপ উচ্চ আদর্শ কুত্রাপি পরি- 


মৃষ্ট হকি? সমন্ত:দেশের সমস্ত ধশ্শাস্্র তর তন্ন করিয়া অম্বেষণ . 


কর, কোথাও সংযমের এইরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে না। . 
আমরা গোম্ব।নিপাপের জীবনে এই আদর্শ দেখিতে পাই 1 ভিনিও 
আন্মস'ঘমের এই প্রকার অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তিনিও সর্ন্ত জীবনে পত্বীব্যতীত অন্য রমণীর মুখদর্শন করেন নাই। 
একবার শান্তিপুরে ভ'হার এক জন ত্রাতৃজায়। তাঁহার নিকট আগমন 
করিলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাঁই। ইহাতে উক্ত- মহিলা 
অতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, “কি, তুমি আমাকে চিনিতে 
পারিলে না? আশ্বর্য্য কথা 1” এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদ্দান 





করিলেন। তখন  গোখারিপাম শানতকবরে হাদিয়া রর “আপনি, 
জুংধিত হইবেন না। আমি কখনও আপনার মুখ দেখি নাই। আমি . 
কখনও কোন রমণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এই" 
জন্যই আপনাকে চিনিতে পারি নাই 1” তাঁর কথা শুনিয়া উজ | 
“রমণী ও উপস্থিত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। 

ইহার বছুধিন পরে আর একবার গোম্বামিমহাশয়ের একজন .শিষ্যা 
ত্বাহার নিকটে আসিয়! ত'হাকে অভিবাদন করেন। রমনীকেও 
তিনি চিনিতে ন! পারিয়! গার্খবর্তিনী পত্বীকে তাহার পরিচয় জিজ্াঁসা . 
করিলেন। স্থামীর বাক্য শুনিয়া জননী যোগমায়া হাদিয়া বলিলেন, 
“কি, তুমি সতীশের মাকেও কি চেন না?” ততুত্বরে গোস্বামিগাঁদ 
বলিলেন, “কেন, তুমি কি জান নাযে আমি কখনও কোঁন রমণীর 
মুখের দিকে চাই নী।” এই রমণী গেগারিয়াবামী পরলৌকগত 
সতীশচন্্র গুহের জননী । ইনি সাতিশয় ধর্মপরায়ণ। ছিলেন। . . 

্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণের অসাধারণ তগন্তার প্রভাব শরীরে প্রতি- | 
বিদ্থিত হইয়া তাঁহার কলেবরকে অপ্রারুত দিব্য সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত 
করিয়াছিল। তাহার দেহ হইতে নিয়ত এক অপাধিব পবিত্র লাবণ্য 
বিচ্ছ/রিত হইয়া সকলকে তক্তিরসে আপ্লুত করিত | তাহার দেহ দেব- 
দেহে পরিণত হইয়াছিল। খাঁহাঁরা তাহাকে দেখেন নাই, এমন বছ 
লোক তাহার প্রতিক্ূতি (ফটো) দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহা মহাদেবের : 
মুদ্তি। পরে যখন জানিতে পারিয়াছেন, ইহা ভগবান্‌ শংকরের মৃত্ত্ি 
নহে, তখন তাহারা বিশ্মযান্থিত হইরাঁ বলিরাছেন, মোর সৃষ্তি 
এরূপ হইতে পারে, ইহা আমীদের জান! ছিল না। আমরা কোথাও ৷ 
মানুষে এমন মৃদ্ঠি দেখি নাই। ইনি দানবদেহধারী হইলে' ৃ 
*নহেন, ইনি দেবতা» াক্ষাৎভগবান্‌। 7 




















১০ 


গোস্বামিমহাশয় বলিতেন, মানবজীবনের পীচাট অবস্থা। নীতি” 


ধর, বরহ্ষজ্ঞান, যোগ ও লীল! এই পঞ্চবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে 
' যাইত হয়। প্রথমে .তঁহাঁকে নীতির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। 
নীতি মানিয়া চলিতে চলিতে তাহার ধর্শে মতি হয়) ধর্মলাত করিবার, 


জন্য প্রাণে প্রবল আকাঙ্ষার উদয় হইয়া থাকে। এই সময়ে তিনি 
বাগধজ্ঞ দেবপুজা প্রভৃতি ধন্মানুষ্ঠান করেন। অতঃপর তাহার মনে 


মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। এই অবস্থায় তিনি শান্রশীসনের, 


অনুগত হইয়া তছুক্ত উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করেন এবং গুরুর নিকটে: 


দীক্ষিত হইয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন । ভজন করিতে করিতে তাহার, 


সর্ববিধ অনর্থের নিবৃত্ত হইয়| চিত্তশুদ্ধি হয়। অতঃপর তিনি ব্রহ্মজ্ঞান, 
লাভ করেন |. এই অবস্থায় সাধকের সর্বূতে ত্রক্মদর্শন হইরা থাকে ». 


“সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ধ” এই শ্রতিবাক্য তাহার নিকট বাস্তব সত্যে পরি- 
পত হয়। তখন তিনি ক্ব্রন্ধসভ্তাপাগরে নিমগ্র হইয়া অনুপম ব্রহ্গানন্দ 
নন্ভোগ করিয়া ধন্স হন। অতঃপর যোগ) এই অবস্থার তিনি স্বীয়, 
আত্মা ভিতরে পরমায়্াকে দর্শন করেন। পরিশেষে ভগবংলীলা 


দর্শন। এই অবস্থায় ভগবান ভক্তের নিকটে তাহার স্বকীয়রূপ 
প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত অনস্তভাবে লীলা করেন, খেল. 


আত 


করেন। ভক্ত নিয়ত সেই লীলাসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিমল প্রেমীনন্দ 


 সম্ভোগপূর্বক পুণকাম হইয়া যাঁন। তখন তাহার প্রাপ্তির আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 


এ সম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন, “খধিগণ বলিয়াছেন, 


প্রথমে অক্ষজ্ঞান, সর্বকৃতে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব । দ্বিতীয় অবস্থা 


আোগ। আস্মাতে পরমাস্্ীকে প্রত্যক্ষ লাভ। তৃতীয় ভগবতসম্ন্ক 
পুভা অর্চনা । এই অবস্থায় ত'হার রূপ দর্শন হয়। সেইরূপ সৎ, চিৎ, 


২ এতই ৰ ৮ 


 আনন।, লেইন বকে রপ বলা হয একস হে মস 
ভাব] নাই-%.. ...:.. ২... সঃ 
“সাধনের সময়ে ভিন তাৰ পরকাল: পন দিবি, সাধক; 

_ দেখেন সমস্ত ব্ধাও এক অধিতীয চৈতন্তমর | ইহাকে বর্জন বলে। 
দ্বিতীয় অবস্থা যোগ। ইহা হঠযোগ নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার, 
অংযঘোগ। সাধক দেখেন তাহার শরীরের প্রত্যেক অক্রপ্রত্যক্গ এক 
অনির্কচনীয় শক্তির অধীন। সেই শক্তি নড়িতেছে চড়িতেছে। তাহার. 
স্পর্শ ভ্রাণ অনুভূত হইতেছে । কিন্তু এ স্পর্শ, স্াণ, স্বাদ অব্যক্ত। 

চিনি ঘি খাইয়া কে ব্যক্তরূপে বর্ণনা করিতে পারে গর্ভবতী নারী" 
যেমন গর্ভস্থ সন্তান অস্থতব করেন, সেইরূপ। তৃতীয়, ভগবদ্ভাব : 
অর্থাৎ লীলা । তখন সাধকের নিকট অনন্ত রূপেদেখা দেন। কালী, 
দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ এ সমস্ত রূপ, ইহাঁ ভিন্ন অসংখ্য বূপ। এই জগতে 
ম্ুষ্য যেমন ব্রঙ্গের লীলার পরিচয় পান, সেইরূপ অন্যান্তি, জগতে যত- 
তাবে ঘতরপে ব্রদ্ষ লীলা করেন, সমস্ত সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। 

পূর্বকাঁলে খধিগণ, কলিযুগে শীক্যসিংহ প্রভৃতি ধাহারা সাধন করিয়- 
ছেন, তশহারাই এ সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক এইরূপ 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবাঁন্‌ এই ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ত্রদ্ধরূপ অনস্ত 
সাগরে বম্পপ্রদান ক্ধেন। তখন একমেবাদিতীয় অচ্ছিদানন্দ সাগরে 
আপনাকে ভুলিয়া, তাহাতে কখনও মাতার এ রা 

হন |” ০, 
উপনিষদেও এই ত্রিতত্বের কথা আছে। বর টির অন্তধ্যামির রা 
: আত্মার অন্তরা মির এবং বধ র্মান রহিয্াছেন। নি ক 
 অন্তর্ধ্যামির্ূপে বর্তমান, তিনি বিরাটব্রন্ষ নামে কথিত পীতাতে, 
ইহাকে হিপ বল! ছে তগবান গ্রীক কে এইস 














১1৮০ ৃ 
দেখাইয়াছিলেন। আত্মার অন্তর্ধ্ানী যিনি তিনিই পরমাম্মা। উপনিষদ্‌ 
'খাহাকে হ্বয়ংরূপ বলিয়াছেন, ত'হাঁকেই পরত্রদ্ধ বলে। 

ত্রুক্ষাবিৎ পরমাপ্পতি শোকং তরতি চাতুবিৎ। 

বসো ত্রক্ষ রসং লব্ধানন্দীভবতি নাগ্তথা ।৮  (উপনিষৎ) 

র্বাবিৎ পরমপদ লাভ করেন। আত্মধিৎ শোক হইতে মুক্ত হন । 
বসস্বরূপ ব্রদ্মের রস লাভ করি! আনন্দিত হন। অন্ত উপায়ে আনন্দ 
হয় না। ব্রঙ্ষজাঁন, যেগ ও ভগবন্ত্ব এই তিন প্রকার সাধন ইহার 
“অভ্যন্তরে । | 

এই ত্রিতব্বের কথাই ভগবান্‌ ব্যানদেব শ্রীদন্তাগবতে এইরূপ 
বণিয়াছেন £-- 


“বস্তি তৎ তত্ববিদ: তত্বং যজজ্ঞানমন্দয়ম। 
ত্রদ্মেতি পরম।তি তগৰানিতি শব্যযতে ॥| ভাগবত ১1২১১ 


তত্ববিদ্গণ অনয জ্মানতত্বকেই ব্রহ্ধ, পরমাম্া ও তগবৎ শবে 
অভিহিত করিয়া থাকেন। 


গৌম্বামিপাদ তাহার নিজের জীবনে এই পঞ্চভাবের পৃর্ণ 
বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার সংকীর্ভনে নৃত্য এক অপূর্ব ব্যাপার! গোস্বামিগ এ 
ইচৈতন্থের নৃত্যবিবরণ যাহ! পাঠ করা যায়। তাহার নৃত্য ঠিক তু রা 
ক্ষপ। তিনি যখন ভগবংপ্রেদে বিভোর ও মহাতাবে মাতোয়ারা হ্ইপনা 
সুতা করিতেন, তখন সেই স্থান আর মধ্্যতূমি বলিরা বোধ হইত না| 
তখন সে স্থান দেবভৃমিতে পরিণত হইত। তথায় ভক্তি ও প্রেমের 
প্রবল বস্তা বহিয়া যাইভ। দেবতা! ও খাষিগণ সেই স্থলে আগমন করিয়া 
সেক নৃত্যে যোগদান করিতেন। হৃত্যসময়ে তাহার ভিতরে বিবিধ 
| অপুর্বভাবের প্রকাশ দেখা যাইত। কখনও ভাবে আত্মহারা হইরা 
_ বিনি উচ্চৈ-স্বরে বলিতেন, “আমি বৃন্তাবনের চৌকিদার”; বৃন্দাবনের 


১1৬৩ 


এচৌকিদ্বারগণ যেমন “রাধে রাধে? বলিয্বা চীৎকার করিয়া ডাকে, 
তিনিও সেইরূপ করিতেন। কখনও রাধার ভাবে বিভোর হইর! 
কী্তনস্থলে বলরামকে * দেখিয়া বহির্বাসে অবগুঠিত হইয়া নৃত্য 
করিতেন। কখনও ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তক্তিতাঁবে জটাছার! 
ত'হাকে আরতি করিতেন। তাহার সেই সকল ভাব দর্শন করিলে 
পাষাণও গলিয় যাইত। ঘোর পাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয় হইত। 
আর সময়ে সময়ে তখহার দেহের যে কি অপূর্বব তাঁৰ ও শোভা! হই, 
তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তিরসে আপ্লুত ব্রা্ী্রীতে উদ্তাদিত অপ্রান্কৃত 
িব্যলাবণ্যে মণ্ডিত তাহার সেই মনোহর ৃষ্ঠি দর্শন করিলে চিত্ত 
ভক্তিরদে গলিয়! যাইত। মনে হইত স্বর্গ আর কোথায়? এইত 
অপ্রািত ত্রিদিব ধাম। | 
কেহ ধর্মের ব1 ভাবের অমর্ধ্যাদ! করিলে তিনি তাহা! একেবারেই 
সহিতে পারিতেন না । কেহ কপট ভাব দেখাইয়া কীর্তনে নাচিলে তিনি 
অতিশয় বিরক্ত হইতেন। সেই সকল ভগ্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা! দিয়া 
তিনি ধশ্ম ও ভাবের মর্ধযাদ] রক্ষা করিতেন। ঢাকাতে ও কলিকাতায় 
সংকীর্ভনে তিনি তাবে আত্মহারা হইয়া যখন নৃত্য কুরিতেন, সেই 
সময়ে অনেকে কপটভাব দেখাইয়া তঁহার সঙ্গে নাচিতে আরম্ত 
করিত। ইহাতে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া “কি ভাবের ঘরে চুরী” 
এই বলিয়া ঘু'সি মারিয়া সেই সকল ভগ্ডকে কীর্তন হইতে বাহির 
করিয়া! দিতেন । | 
তাহার আসনের উপরে এবং দেহে ভগবানের নাম, নানা পর চি 
দেবমন্দির ও বিবিধ দেব দেবীর ছাঁপ অঙ্কিত এ ূ 
ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। _ 


স্পা সপ সপ শশা 


ক্ষ কীত্রনভ্কানে ইঠাদিগের আগমন ও ন নৃত্যে যোগদানের কথা লা রঃ রি 


»প্গনিয়াছি। 
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পর পরে 7 8, যত 
দা বিবির বা পারি] রঃ 
_ তদা তু ভগ্নবানীশ আত্মানং স্থজতে হরিঃ ॥ ভাঃ ৯২৪২৬ ্ | 


মানবজাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচন' করিলে দেখিতে ্ 
পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে জনসমাজের ধর্ধ্ভাব অতিশয় মান হইয়া 
সবার এবং অধর্সের প্রাবলয হইয়া থাকে সত্য, সদাচায়, ছন্দ বাব ও 
আত্িকয সৃতি ধর্দভাবগুলি নিতান্ত হীনপ্রভ ও দিসে হইব! পড়ে । 
অসত্য, ষ্টাচার, কপটতা, ইন্রি়পরতা, অবিষ্াস, স্বার্থপরতা” রা 
কত প্রভৃতি সতিশর প্রবল হ। খদনবাছের বর ই জা না | 
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সঃ ্রতৃপাদ ন্জিয়রুষ্চ গোস্বামী ৰ 
নীয় ছূরবসথী চরম সীমায় উপনীত হয, েই সময়ে তগবান, স্বশ টা | 
হার আবেশ কোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে আগমন করিয়া অর্থের বিনাশ : 
ও ধর্খের প্রতি করিয়া থাকেন। ভগবান রাম, শীষ িককচৈতন্ 
মহা বশত প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ, শরাচার্য, গুরুঃনামক প্রভৃতি 
সকলেই জনপমাজের ঈদূশ সংকটাপন্ন সময়ে পৃথিবীতে আগমন করিয়া 
র্মপিপান্র নরনারীদিগকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ধর্থের প্রকৃত 
না নির্দেশ করিয়া ধর্মরাজ্যের পথিকদিগকে পধত্রান্তি হইতে রক্ষা 
করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সেই 
সফল অবতার ও মহাপুরুয়্দের আগমন লময়ের ও তাহার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী কালের সাঁদাজিক অবস্থা অবগত হইতে না পাঁরিলে তাহাদের 
ধরাধামে আধিভ্ীবের আবশ্বকতা সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। 
অবতার ও মহাঁজনগণ পৃথিবীতে কেন আসেন , তাহার যথার্থ তত্ব 
বুঝিতে হইলে সেই সময়কার সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 
তদানীন্তন সমাজের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যাঁয় যে তৎকালীন 
সমাজৈর নীতি ও ধর্শসনবদ্ধীয় অবস্থা এরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে যে 
তাহার পরিবঞ্তন না হইলে সমাঁজ কিছুতেই রক্ষা পায় না। প্ররুত, 
প্রস্তাবে যখন সমাজের এইরূপ পরিবর্তন আবশ্যক হয়, তখনই জগ 
বান্‌ জনসমাজের প্রতি অন্ুকম্পাপ্রকাশ করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন, 
অথবা মহাজনদিগকে প্রেরণ করেন। 
বকুলপ্রদীপ ভগধান্‌ ্রীকষের পৃথিবীতে অবতীর্ঘ হইবার প্রাকৃকালে, 
ভারতবর্ষে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়! ইহাকে ঘোরতর 
পু দশা গ্রন্থ করিয়াছিল। ধর্ঘেষী সঙ্জনপীড়ক অস্ুরপ্রকৃতি নৃপতিগণ: 
 ভাগ্তভুমিকে নিশেষিত করিতেছিলেন। তাহাদিগের দারুণ আঅত্যা- 
চারে ধশ্মের বিমল্যোতি: দিন দিন হীনপ্রত হইয়। আসিতেছিল। 





আগমনের প্রনোষন উন 
সাহফক্দনগণ ভাহাদিগের দ্বারা নিত উপ ইতেছিলেন কংস,.. রঃ 
জরাদন্ধ, শিশুপাল প্রতৃতি মহীপাঁলবৃনদের নিষ্টুর অত্যাচার র কাহিনী 
ভাগবত, হরিবংশ, মৃহাভাঁরত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।: রর 
এতদ্বযতীত সে সময়ে ভারতবর্ষে কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত টা 
ছিল। ভারতবামীগণ বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অতি রক্ত. . 
হইয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিতে অতিশয় আসন্ত হা পড়িয়াছিলেন। হার 
বেদাস্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ষজানের প্রতি উপেক্ষা প্রদরশনপূর্ব্বক বিশুপত্বক 
সকাম কর্মকেই পার জ্ঞান করিয়া তদসষ্টানেই অত্যন্ত অঙ্ ছ্রক্ত 
হইয়াছিলেন। যাঁগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ণ দ্বারা! স্ুথসভ্ভোগ ব্যতীত ফে. 
মুক্তিলাভ করিতে পারা যাঁয় না, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃতার হস্ত হই ডে 
পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, একথা তাহারা একরপ বিশ্বৃত হইয়! পিয়াছি- 
লেন। কম্মকাঁকূপ সোপান অবলম্বনপূর্বক পরিণামে উপনিধনদোক 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবন্ত হইতে হইবে, অচ্যুতপদ জাঁভ কিয়া 
জন্মমরণের হাত এড়াইতে হইবে, ইহা তাহারা এক প্রসথার বলি 
গিরাছিলেন। ত্রিতাপহারী ব্ষজ্ঞান কেবল পুজ্যপাদ খযিদিগের'মধোই: 
আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মাঁনবগণ তাহাৰ ঝড় একটা সন্ধান রাখিতেন না)... 
গৃহস্থদিগের মধ্যে ব্রহ্মজাঁনের তাদৃশ সমাদর ছিঙ্গ না। ভারতভূমির 
এই প্রকার সংকট সময়ে কংদের কারাগারে দেবকীগর্ডে কষজ্তের 
উদ্ভব হইল। তিনি ভারতবর্ধকে সর্ধপ্রকার আপদ হইতে: হি 
করিলেন। একদিকে অন্থুরপ্রকৃতি দূর্বত্ত ভূপতিবৃনের নিগাঁতি-. . 
সাধন করিয়া ধর্মারাজ যুধিষিরের হস্তে ভারত সাজানোর শাসমার | 
সমর্গনপূর্বক ধর্রাজ্য গ্রতিঠঠিত করিলেন । :অন্তদিকে প্রিয়খা ভ্ত- রি 
শ্রেষ্ঠ ধনগ্জয়কে উপলক্ষ করিয়া জগৎ সমক্ষে বিনা; ঘোঁ পা 
* করিলেন হ বি বিন 


























ক . প্রতুপাদ বিজয়র্ণ গোস্বামী 


"পারা যায় না। অতএব তুমি উপনিষদু নদুক্ত ব্রহষজ্ঞানলাঁভ করিয়া 
গুণাতীত হও । | | ন। 

বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর অবনতি ও দুর্দশার সময়েই ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময়কার বিবরণ পাঠে দেখিতে 


পাওয়া যায় যে নাস্তিকতা ও দুর্নীতির স্রোতে বৌদ্ধনমাজ প্লাবিত, 


হইয়া! গিয়াছিল। ভগবান, বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশাবলীর প্রতি 

অবনেলীগ্রদর্শন করিয়। বৌদ্ধগণ স্বেচ্ছাচারের শ্রোতে অঙ্গ ঢাঁলিয়া 
| দিয়াছিলেন। দুর্নীতি ও নাস্তিকতার তীক্ষবিষে বৌগ্সসমাজের 
জীবনীশক্তি ন্ট করিয়। ফেলিয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধগণ যখন দুর্গতির 


চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই শঙ্করাঁধতার ভগবান্‌ 


শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়াঁ বেদান্তধর্দের প্রতিষ্ঠা করিলেন। টদ্দিকধম্ম 
প্রচার করিয়া ভারতবধের দুরবস্থা দূর করিলেন। । 


৮ তান্ত্িকধ্থের অপব্যবহার বঙ্গভৃমি যখন দুর্গতির অতলজলে 
নিমজ্জিত, সেই সময়েই গোরাঁাদের প্রকাশ হইন়্াছিল। তাস্রিমগ্ণ, 
শিববাক্যের দোহাই দিয় *কেবল পঞ্চ মকারের সেবা কটি এনগ 


হগবান্‌ শৃলগাণি জীবের মঙ্গলের জন্য, আগমশাস্তরের প্রচার করিয়ী- 
ছেন। প্রবৃত্তিমার্ের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে নিবৃভিতে উপনীত 
হাতে হইবে, তন্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়; প্রথমে গুরুর উপদেশ ও 
আদেশমত মকার ব্যবহার করিয়া পরে তাহা। পরিত্যাগপূর্ববক নিবৃত্তি- 
পস্থার পথিক হইতে হইবে, তীস্ত্রিকগণ যখন জগৎগুরু মহাদেবের 


এই মন্গলমন্ন উপদেশের প্রতি উপেক্ষা। প্রদর্শন করিয়। ভীবহিংদা 
. িগ্সগীন ও ব্যভিচারের আ্োতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন) 





| বোপকল তরিণাবক) কর্নার তরিগুণের অতীত হইতে পারা রর 
শাক না, ত্রিতাপের হস্ত হইতে যুক্ত হইয়া! পরাশান্তি লাভ করিতে 





এবং মায়াবাদের পনি দেশ উত্তপ্ত টি উঠিয়াছিল, সেই 
সময়েই শটীগরভনিষক্দাঝে গৌরাটাদের উদর হইল।. তিনি, কি 
বিমল ও নুনিগ্ক ধারায় সকলের উ প্রাণ স্থশীতল 259 ম | 
ধন্ত হইল। ০ 
ভারত ব্যতীত অন্যত্রও আমরা টির দিতে, ই নিন 
জাতি যখন কতকগুলি জীবনহীন অনুষ্ঠানকে ধর্শের আসনে প্রতি- 
ষিত কণ্লীয়াছিল, যাজকগণ যখন লোক তুলাইবাঁর জন্য প্রকাশ্যস্থাঁনে . 
আড়্বরপূর্ণ দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া ধার্মিকতার পরিচয় প্রদান করিতেন, 
সেই সময়ে, রিহ্দীজাতির সেই ঘোরতর অধঃপতনের অময়েই মেরী- :. 
নন্দন মহাম্বা ঈশার আবির্ভীব হইয়াছিল। তিনি গ্রিহ্দীজাঁতির 
মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া! ধর্দের প্রকৃতপন্থা নির্দেশ কারিম সি 
নরনারীদ্বিগ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
_" আরবদেশ যখন কাল্পনিক দেবদেবীর পূজায় দি সত্যস্বরূপ, 
জ্ঞানম্বরূপ, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নর- 
হত্যা, স্থুরাপান, ব্যভিচারের শোতে দেশ যখন নিমজ্জমান, সেই 
সময়েই পুজ্যপাদ পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ মরুদেশ আলোকিভ 
করিয়া প্রকটিত হইলেন এবং একেশ্বরক্লাদের বিমল আলোকে : 
সমগ্রদেশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন | পরে সেই জ্যোতি: নাঁনাদেশে . 
বিকীর্ণ হইয়া তত্তৎ স্থানের ভ্রম ও পার 'নিবিড় টিয়া রর 
বিনষ্ট করাছে। | ৮. এজি, 
 গোস্বামিমহাশয় যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে ব্ষদেশের 
সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা জানিতে না পারিলে হার 
বি সার্থকতা ও আঁবশ্কতা সম্যক উনি পারা যাইবে না। 
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ৃ রি রাজত্বের শেষভাগে এবং ইত্রাজ রাজত্বের প্রান্তে 
দেশের অতিশয় নৈতিক দুর্গীতি ঘটিয়াছিল। সে সময়কার কলিকাতী- 
বাসী বিষয়ী লৌকদ্রিগের নৈতিক জীবন তত উন্নত ছিল না। মিথ্যা, 
প্রবঞ্চনা, উৎকোচগ্রহণ, জাল প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপাঁজ্জন করা 
সে স্ময়ে কেহই দৌষাঁবহ মনে করিতেন না। অনেকে অসছুপায়ে 
অর্থোপার্জন করিতেন। এই প্রকারে অর্থোপার্জন করিয়া ধনসঞ্চয় 
করা কিছুমাত্র লজ্জাজনক ছিল না । এই উপায়ে ধাহাঁরা প্রচ্ভুত অর্থ 
উপাঁজ্জন করিতে পারিতেন, সমাজে তীহার! বুদ্ধিমান ও কৃতী বলিয়া 
প্রশংসিত হইতেন।, সকলেই তীহাঁদের বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি করিত। 
ধনবান্গণ পিতামাতীর শ্রাদ্ধ, দোল দুর্সে।২সবাদি ব্যাপারে, পুত্র- 
কন্টার বিবাে, তাহাদিগের অসছুপার্ছিভ ধন প্রভূত পরিমাঁণে ব্যন্ব 
করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতেন। যেধনী পুজার 
সময়ে প্রতিনা সাজীইতে এবং সাহেবদিগকে সমারোহপূর্বক ভোজ 
দিতে বত অধিক অর্থব্যয় করিতেন, সমাজে তাহার তত খ্যাতি ও 
“প্রতিপত্তি হইত। সে সময়কার লোকেরা সুরাপাঁন করিতেন ন। 
বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গণাজার প্রচলন যথেষ্ট ছিল। ভবে 
সে সময়কার ধনীগণ বদান্ত ছিলেন । এক্ষণকার পত্রী ৭ কাঁচ 

সর্কান্থ বাবুগণ অপেক্ষা ধর্মবিষর়ে তাঁহারা অনেক শ্রেষ্ট ছিলেন। 
তাহারা শাস্ব ও সদাচারের অনুগামী হইয়া চলিতেন। এখনকার 
পশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবুরা যেরূপ ধর্মবিষয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন, 
আহাবসন্ন্ধে যেনন সর্বতূক্, তাহারা সেরূপ ছিলেন না। তাহারা 
আধুনিক লেকিদিগের' ন্যান্ম আত্মন্থবী ও আত্মস্তরী ছিলেন না। 
সইকাধ্যে তীহাদের অন্গরাগ ছিল। লোঁকের উপকারের জন 
তাহারা জলাশয়খনন, রাঁজপথনির্দাণ প্রভৃতি ূর্ভকাধয করিতেন। 









 শাহাালী ও মরিজলিকে ভাহারা। বে দান  করিজেব। 
_ পশ্ডিতগণ তঁহাদিগের নিকট যথেষ্ট পাহাষ্য পাইতেন। রা 
_ অতিথিপরায়ণ ছিলেন। রে হারের বাদ ও খাছ ছিল 
ফাম্বলবাসীদিগের নৈতিক অবস্থা কলিকা তাবাসীদিগেরই অস্থুরূপ ৃ 
ছিল। তহাঁরাও উৎকোগ্রহণ প্রভৃতি অসছৃপায়ে অর্থ উপার্জন 
করা দৃষ্যজ্ঞান করিতেন না। তখন অতি অল্প বেতনের কর্ম 
করিয়া লোকে অসছপারে বিস্তর অর্থ উপার্জন করিত। কোন 
লোকের চাকরী হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত যে উপরি পাওনা 
কিরূপ আছে। সে সময়ে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা 
ছিল না। ধাহারা বিদেশে কর্শা করিতেন, তাহারা প্রায় সকলেই ্‌ 
এক একটি 'অবিষ্ঠাপোষণ করিতেন। ধাহারা ইন্দরিয়ীসক্ত নহেন, 
তঁহারাও পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার জন্য গণিকাঁলয়ে 
গমন করিতেন । ধীহারাঁ বিদেশে কর্ম করিতেন না, বাড়িতেই 
বা করিতেন, জীবনযাত্রার সুলভতাপ্রযুক্ত তাহারা কবি, পাঁচালি, 
কথকতা প্রভৃতি শ্রবণ এবং ক্রীডাকৌতুক ও দলাদলির খেঁটি করিয়া 
কাঁলযাঁপন করিতেন । কিন্ত স্বধর্ে সকলেরই নিষ্ঠা ছিল। 
বঙ্গদেশের আচারব্যবার, রীতিনীতি ও শিক্ষার যখন এই- 
রূপ অবস্থা, সেই সময়ে দেশের প্রধান প্রধান লোক ও ছুই জম 
সদাশয় ইংরাজের প্রযত্বে মহাবিদ্ভালয় হিনুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ডিরোজিও নামে কলেজের এক জন পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী শিক্ষক ... 
ছাত্রগণকে অতিশর ভাল বাঁসিতেন। তাহার পাণডিত্য ও বা 
সন্যে ছাত্রগণ তাহার প্রতি অতিশয় অন্থরভ হইয়া! পড়িযাছলেন। 
তাহারা তাহার সঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিতেন | তিনি সুকবি ও প্রিয়ংবদ ". 
ছিদেন। তাহার অধ্যাপনা ও. 7 ূ 
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তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাঁতার অতি রত: স্থান 
হইতে ড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এবং গুরুজনদের নিষেধবাক্য না মানিয়া 
তাহার বাড়ীতে আগমন করিতেন। যেন এক এব্রজালিক শক্তিতে 
তিনি তাহার ছাত্রপ্দিগকে মুগ্ধ কনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচলিত কোন 
ধর্শে তাহার বিশ্বাস ছিল না। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষা ও 
সঙ্গের প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের ধর্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরি- 
বর্তন হইল। তাহারা হিন্দুধর্শে ও হিন্দুশীস্ত্রে একেবারে বিশ্বাস ও 
আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। ডিরোজিও সাহেবের সংদর্গে পড়িয়া 
তাহারা স্তরাপান ও হিন্দুর অখাঁদ্যভোজনে অভ্যন্ত হইলেন। পাশ্াত্য- 
শিক্ষা এবং ডিরোজিও সাহেবের ধর্মহীন উচ্ছঙ্খল শিক্ষা ও সঙ্গগুণে 
তাহারা একেবারে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দুবশ্মে, 
দেশীয় রীতিনীতি আচারব্যবহারে তাহারা অতিশয় অনাস্থা দেখাইতে 
লাগিলেন। দেশের যাহা কিছু সে সমন্তই মন্দ এবং পাশ্চাত্য বাহ! 
কিছু সে সমস্তই ভাল ইহাই তাঁহাদের বোঁধ হইতে লাঁগিল। 
উপনয়নের সময় তাহারা পৈতাগ্রহণ করিতে চাহিতেন না। 
উপনয়নের পর সন্ধ্যাহিক করিতেন না। প্রকাশাভাবে শনি 
ও হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংদ ভোঁজন করিতেন । ডিরোজি€ সাহেবের 
ধর্মহীন শিক্ষাপ্রাপ্ত হ্‌ইা ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই চি | 
একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। উহার মধ্যে ধাহাদিগের মন 
. স্বভাবতঃ ন্ধপ্রবণ ছিল, তাহারা কুমংস্কারপূর্ণ হিন্দধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
স্থসভ্য জাতির ধর্শগ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি কতবিদ্য 
যুবক ডক দাহেবের বকৃতায় আর্ট হইয়া! খৃধর্ে দীক্ষিত ইইলেন। 
মেকলে সাহেবের লেখাদ্বারাও যুবকগণের হিন্দুশান্ত্রের . প্রতি. 
পা উপর হইবার যথেই সাহায্য হই্গাছিল। তিনি িখিসাছেন 





ও আগমনের প্রয়োজন: সে 
যে জমগ্র সংস্কত ও আরবীশাস্্ব ও আহিত্য এক আলমারি বশ্চাত্য 
গ্রন্থের সমকক্ষ নহে |. “4৯510815 5801£ 91৬ £০০৫ ৪৫০০তআঃ 
1101215 15 ০10৮ 0৩ আ)015 09055 চা 06. ও, 
৪00 81৪1১18.” যুবকগণও মেকলে সাহেবের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিং ক. 
বলিতে ল'গিলেন এরি অতি অসার; ইসি চি ্ 

এই সময়ে মহাত্মা! রাজ। রামমোহন রায় বিষয়কর্ধ ছানি অবসর- 
গ্রহণ করিগ বরশবজ্ঞান প্রচারের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। 
তিনি তান্তিক সাধক ছিলেন। তত্ত্বে বীরাঁচারে সাধন করিবার সময়ে 
মকার বাবহাঁর করিবার ব্যাস্থা আছে। রাঁজাও মকার ব্যবহার 
করিতঘেন। তিন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তন্ত্রের ব্যবস্থীমত, “কারণ | 
সেবন কবিতেন। তাহার কাছে কলিকাঁতার অনেক পদস্থ লোক 
আগমন শরতেন। রাজার দ্রেখাদেখি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 
_সুরাপাঁন করিতে আরম্ভ করেন১। ৪75 
বাঁজা য'ন কলিকাতায় আগমন করিয়া রে নুসমাচার | 
প্রচার ক রতেছিলেন, তখন এদেশের লোক কেবল কর্শকাণ্ড 
লইয়াই -স্ত ছিল। গীতা, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্রো্ত ব্রহ্ষজ্ঞানের 
সংবাদ তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল। দেশবাঁলীগণ এ্রহিক 
সুখ ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝিতেন না। তাহারা ধর্মাহষ্ঠান যাহা ক্ছি 


০) *নগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রগীত রাজা রামমোহন রারের জীবমচরিত ঝ্্য। |. 
_. শ্রভুপাদ বিজয়কৃ্ণ একদিন পুন্লীতে বলিলেন, রাজা রামমোহন রার মি মহা 
জনদের শ্রেণীভুক্ত। শব্বরাচারধা, রামানুজন্বামা, গুরু নানক প্রভৃতি যেমন ্রতিদগে 
(পৃথিবীতে আগমন করিকা ধর্প্রচার করেন, রাঁজ1ও প্রতি সার আলিয়া রর 
প্রচার করেন । বার কাধ শেষ হইলে বতালোফে গদম করেন. 
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করিতেন সমন্তই সকাঁম। সকলই এউ্হিক বা গারত্রিক নখের জন্ত। 
সকাঁম ভিন্ন তাহারা অন্ত কিছু জানিতেন না। সকাঁম উপাসনারূপ 
সোগান বাতা যে নিষ্ধাম ব্র্জ্ঞানে উপনীত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে 
হইবে, তাহা তাহারা আদৌ অবগত ছিলেন না। পণ্ডিতগণও 
জ্ঞানের উপদেশ দিতেন না' খষিদিগের ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশ শান্ত ব্রজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া ধর্মসনথন্ধে অত্যন্ত হীন 
কষা পড়িরাছিল। রাজা রামমোহন রায় এইরূপ সকাম উপাসনা- 
প্লাবিত দেশে ব্রঙ্গজ্ঞানের মন্গলমর বাঁ প্রচার করিলেন। তাহার 
প্রচারিত বরন্ষজ্ঞান বৈদঃস্থিক ত্রহ্গজ্ঞান ছিল। তাহার প্রচারিত ধর্মের 
ব্াহ্মণন্ম নাম ছিশ নাঁ। তাহার ধর্মের ন।ম তিনি “বেদান্্-প্রতিপাদ্য সত্য 
ধর্ঘ” রাখিরাছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার ত্রাহ্গধন্ম নাম- 
করণ করেন। ্রাঙ্মবন্ম নামে তিনি এক খানি পুস্তকও সংকলন করিয়া ও 
গিরাছেন। তিনি এবং মহাত্বা কেশবচন্ত্র সেন বর্তমান শাস্ত্র ও 
ও সদাচারমুক্ত ত্রাঙ্গবন্মের প্রতিষ্ঠাত| | 

* মহর্ষি দেবেন্রনাথ ও ত্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে ধর্ম প্রচার করিলেন, 
তাস্থাদ্বারা দেশের নৈতিক উন্নতি প্রভূত পরিমাণে সাধিত হট ক 
ষে ছুনীতির বিষাক্ত বামুতে দেশ জর জর হইতেছিল, ১ছাদের 
প্রাথগভ চেষ্টায় তাহ! বহু পরিমাণে অপনীত হইল। দ্বেশবাসীগণ 
শীতিব্ষিয়ে ইহাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকারলাভ করিলেন, বটে, কিন্তু 
র্ষগ্ীপ্তিব্ষিয়ে বিশেষ উপরূত হইলেন না। ব্রাঙ্মনেতায় যে পন্থা 
অবলদ্ধন করিলেন, তাহা সমীচীন না হওয়াতে তাহারা সেই 
প্রণীলীতে মাধন করিয়! নিজেরাও কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন ন' 1 এবং 


খা্ার। তাহাদের পন্থা অবলম্বন করিলেন, তীহাদের আশাও সফল ৪. 


ভইল না। যে পন্থা, যে প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্রন্ষলীভ ঘটে, রাগ 


আগমনের প্রয়োজন : 


নেতৃধ্ষ সে পথ না ধরিয়া ইহসর্মঙ্ব বহি শশ্গজঙখানী | 
অবলঙ্বন করিলেন, তাহাও অপ্ূর্ণভাবে নহেও ভীহীর 1 তাহার রি 
অনেক অংশ বাদ দিয়া প্রণালীটিকে সহজ করিয়া লইলেন। কান্েই 
ভগবতপ্রাপ্তিবিষর়ে চিরদিনই .তাহাদের আশী অপূর্ণ রহিল। আম ্ 
দের দেশের পুজ্যপাঁদ খধিগণ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া ঠোর.... 
সাঁধন করিতেন, তবে ত তাহাদের ধর্দলাভ, তগবৎপ্রাপ্তি হইত: ৩ 
নানক, কবীর প্রতি ধর প্রচারকগণও গুরুর.নিকট দীক্ষাগ্রহণ কন্িয়া 
কঠোৌরসাধন করিবার পর তবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শাস্েক্র 
অনুগত হইরা না রা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষপ্রাপ্ত না হইলে, 
কিছুতেই ব্রদ্দলাভ হর না। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ত্রশ্প্াপ্তির 
অব্যর্থ নিরষ | এ রা না মাঁনিলে কিছুতেই ভগবানকে পাড়া, 
যায় না। “নান্কঃ পন্থা বিদ্যতেখ্যনার ৮ পি ত, 
যঃ শাস্্বিধিমুৎকজ্য বর্ততে কামকারতঃ! ন সি টি 
প্রোতি ন সুখং ন্পরাং গতিম্‌।॥  ভগবদ্গীতার ভগবান্‌ কৃষ্চন্ত্র : 
বলির! গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শাস্্রবিধি না মানিয়া যথেচ্ছতাঁবে 
তাহার চিত্তশুদ্ধি, এঁভিক ও পারত্বিক স্বখ এবং মোক্ষলীভ 




















শাস্্বহির্ভত সাধন প্রণালী গ্রহণ করাতে ত্রাঙ্মনেতৃদ্র প্রক্কত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান নিজে লাভ করিতে বা অপরকে দিতে সমর্থ হইলেন না। 
_ বৈষ্ণবসমাজেরও অত্যন্ত ছুর্দশ। হইয়াছিল। বৈষ্ধবগণের দুর্থতির' 
ছুই কারণ। প্রথম চরিপ্রহীনতা, দ্বিতীয় বিজাতীয় লাশ্প্রদায়িকতা 
ও গেঁড়ামি। কলিপাবনাঁরতার শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পবিত্র ধর্খ প্রচার 
করিয়া গিয্বাছিলেন, বৈফবদিগের মধ্যে অল্প লোকই তাহা প্রতিপালন 
ক্যা খাকেন, চৈতন্যদেবের ১ টা | 
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চলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এরূপ লোঁকের সংখ্যা অধিক নহে ॥ 
আমরা গোস্কানিদহাশযকে অনেক বার বলিতে শুনিয়াছি যে ঠিক 
মহাপ্রভুর পন্থায় চলেন, এন্ধপ বৈষ্ণব বেশী নাই । বৈষ্বগণের মধ্যে 
অনেকেই সংযোগী। অধিকাংশ বৈষ্ণবই যোষিৎসঙ্গ করিয়া 
থাঁকেন। বৈষ্থী রাখা তহাদিগের মধ্যে একরপ প্রথা ধীড়াইয়াঁ 
গিকাছে।  বঙ্গদেশে ধৈঞ্চবদিগের অধিকাংশ আখড়াঁতেই বৈষ্ণবী 
দেখিতে পাঁওয়া মায়। শ্রীবন্দাবনে প্রতি কুপ্জেই বৈষ্বী আছে। 
ইহা কিস্ু মহাপ্রতু সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।  বৈষ্ণবদিগকে যোঁধিৎসঙ্গ 
ভউতে দ.রে থাকিতে “তিনি বার বার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি 
কখনও নিজে রমণীদর্শন করিতেন না। পুরুষোত্তম ধাঁমে অবস্থান' 
লময়ে এক দিন জনৈক দেবদাসী অতি মধুরম্বরে গীতগোবিন্দের পন্দ 
গাইতেছিল | তিনি সেই ন্ুমি্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিব! ভাবে আত্মহারা : 
হইলেন। তাহার বাহ্াজ্ঞান বিনুপ্ব হইয়া গেল। তখন তিনি 
ভাবাবেশে উন্মন্তের স্থায় সঙ্গীতকারিণীকে আঙ্গিষ্ঠন করিবার জনক 
তদভিমূখে ধাবিত হইলেন। তাহার সেবক গোবিন্দ সঙ্গে ছিলেন। 
তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, সঙ্গীতকাঁরিঈ ব্মণী, 
পি নহে রমণী” এই. কথা শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর খা হুইল 
তিনি গোবিন্দকে বলিলেন, “প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে 
জীবন। স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ |” ঃ 
হরিদাস নামে তাহার এক জন ভক্ত এক দিন পরম! সাঁধবী বৃদ্ধা 
বৈষবধী মাধবীদাসীর নিকট হইতে তওুলভিক্ষা করিয়া আনিয়া 
ছিলেন, একস মহাপ্রছ তাহাকে বজ্জন করেন ্বররপদামোদর 
প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সনির্বন্ধ অস্থরোধেও তিনি তাহাকে 
রঃ £ এ 7 ৃ ্‌ 

হণ করেন নাই। হরিদাস এক বৎসরকাঁল তীহানর কুপাপ্রার্থা হইয়া 
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রর অপেক্ষা করিলেন? কিন্ত কিছুতেই মহাপ্রভুর পরস্গভালাত বে 
পাঁরিলেন না। মহাপ্রভু কিছুতেই ভাহাকে ক্ষমা করিলেন না। 





তখন হত্দাঁসের মনে দারুণ নির্ধেদ উপস্থিত হইল। তিনি নিদা 


মনঃকষ্টে প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেশীনলিলে আন্মবিসর্্জন করিলেন। 


বৈষ্ণবগণ হরিদাসের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুবৃত্তান্ত মহাপ্রভুর 

গোঁচর করিলে তিনি সহীশ্যবদনে . বলিলেন, “শুনি প্রভূ হাদি কহে 

সুপ্রসন্ন চি্ত। প্রকৃতি দর্শন কৈল এই প্রায়শ্চিত্ত |” 
কি কঠোর শাসন! পবিভ্রতার কি উচ্চ আদর্শ! শ্রীচৈতন্য লোঁক- 


শিক্ষার কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি মহান্‌ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। 


বৈষ্বগণ কিন্তু সে উচ্চ আঁদর্শ রক্ষা করিলেন নী। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই মহাপ্রভুর এই কঠোর শাসন ও পবিত্র শিক্ষায় উপেক্ষা 


 ওপ্রদরশশন করিয়া ও শ্রোতে অন্গ চালিয়! পিলেন। পুত 


০০০ 





বৈরাগা-স্ত্ কৌগীন ধারণ করিয়া প্রকৃতিসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কেহ কেহ আঁবার এমন নিলজ্জ ও পাষণ্ড যে আঁপনাদিগের তি, 
সমর্থন করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিষ্কল্ক পবিত্র চরিত্রের প্রতি টাক 
করিতেও পশ্চাৎপদ হয় ন]। 
দ্বিতীরতঃ বৈষ্কবৃগণ, ভিন্ন সম্প্রদারের লো [কদিগকে অতিশয় বণ 


: করেন। বৈষকব ব্যতীত অন্য সম্প্রদীয়ভূক্ত নরনারীগণকে তাহার 
 অন্পৃশ্ত ও পতিত মনে করিয়া থাকেন। ধাহাদের শিখা, মালা ও 
(তিলক নাই, তাহারা পরম ধার্শিক ও তগবন্তক্ত হইলেও তাঁহাদের 
 অশ্র্ধার পাত্র। ব্রা্ষণদিগকে ষ্ঠাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া 
' থাঁকেন। তণহাদিগের ইঞ্টদেবতা ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ১ যে েব্রান্বণজাতির 





(১) ধর্শরাজ ঠিরের রাজনুয় যে জীকৃষঃ হাতি পা গা | যোগয়াইয় দিবার, 


টা ভার লইয়াছিলেন। . ক ই 


১৪ প্রভুপাদ বিজয়কৃষঃ গোস্বামী 


পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাহাপিগের প্রতি অশ্রদ্ধাগ্রকাশ $ 
করিতে বিন্দমাত্রও কুষ্ঠযবোধ করেন না। আরও দুঃখের কথা, 
যে হরিহর অভিন্ন এক বিগ্রহ, বৈষ্ণবগণ সেই জগদ্গুর মহাদেবকেও 
অবহেলা করিতে ভীত হন ন।!|। আছ্যাশক্তি ভগবততী জগদন্বাঁও 
তাহাদের ভক্তির পাত্রী নহেন। 

শাক্ভপিগেত অবস্থা অতিশয় শোচনীদ্ হইয়া পড়িয়াছিল। 
হাক্্রিকপন্থা অনুমারে ধাহার। গলিভেন, ভাহার! শিবধাক্যের দোহাই 
পিঘ্না কেবল মদামীংসের সেবা করিতেন। শৈব বিবাহের নাম 
করিয়! পরদারে পুত হইভেন। * সাধকশ্রেঙ্ বাম প্রসাদ, কমলাকান্ত, 
নর্বধিদ্য, রাজ] রামকঞ্ক প্রড়তি প্রাতঃক্মরণীর মহায্াগণ তত্ত্রমতে 
সাধন করিয়া পিক্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সেরূপ 
উচ্চ সাধক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় না ততন্্মার্গে সাধন করিয়া 
সিছ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ধপ সাধকের সংখা। অল্প হইলেও মকার, 
সেবীর সংখা । দেশে কম ছিল ন।| দেশের বখন এই প্রকার সংকটাঁ- 
বস্থা সেই সময়েই মদগ্ুকু অবতীর্ণ হইলেন । প্রভূপাদ ব্জিয়রু্ণই সেই 
সদ্গুরু। ভিনি মুযুক্ষু নবনারীগণকে মুক্তি দিবার জন্য ভগবত 
প্রাপ্তির প্রকৃত পন্থ৷ দেখাইগলা দিবার নিমিত্ত আবিতুতি হইলেন। 

আর এক কথাঁ--ভগবদ্বিধানে এমন একট সময়, সময়ে সময়ে 
পৃথিবীতে উপহ্থিত হয়, যখন বহু লে।ক ভগবান্‌ কুক মনে'নীত হইয়। 
সদগুরু লাভের অধিকার লই জন গ্রতণ করেন । নেই সকল ভাগ্যবান 
লোকদের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ঞ সদপ্তকরূপে সেই সময়ে ধরাধামে 
আগমন করিরা থাকেন। এই সমরে অনেকগুলি লোক সদ্গুর 
লাভের অধিকার লই! পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন.। . তাই গোস্বারী- 
পাদ সদ্তননরূপে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। সদগুর- 


আগমনের প্রয়োজন. ১৫. 
ল।ভের জন্য ধাহারা মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনে*. 
কের প্রতৃপাদের নিকট আসিয়া সাধন পাইবার পথে ছুর্বঘ্য বাঁধা, 
উপস্থিত হইম্াছিল। কিন্তু কোন বাঁধাই তাহাদের সাধনপ্রান্তির 
বিদ্ব জন্মাইতে পারে নাই। প্রবল গ্ররুশক্তির নিকট সমস্ত বাধাকেই 
পরাজর মানিতে হইরাছে। সদ্গুর দুর্জয় বাঁধা হইতে নিজের লোক- 
দিগকে উদ্ধার করিয়া! আত্মসাৎ করিরা লইয়াছেন॥ সদ্গুকুন্ূপে, 
মনোনীত নরনা রীবুন্দকে সাধন দিধা উদ্ধীর করাই তাহার অবতরণের 
মুখ্য গ্রয়োজন। ত্রাঙ্গসমাজে যহিয়া ত্রাঙ্গবনুদের সহিত মিলিত হা 

দেশে সুনীতি প্রচার করা গৌণ। (১) 
এই সময়ে অন্য ছুই জন প্রীতংন্মরণীয় মহাজন আঁবিভূতি রি 
বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাপনাধন করিয়াছিলেন। পুজ্যপাদ শ্রীদৎ 
রামকৃঞ্চ পরমহংস দেব পশ্চিম বান্গালায় প্রাছুভূতি হন। পূর্বববন্ধে 
পৃজনীর শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রক্ষচারী অবস্থান করিতেন। পশ্চিম বঙ্গের 


পিীপিশিপিসপিশশীশীপাপপশীতিশ শপে পপপপপশপশশাটিাীপাস্পীপিপশাটিশিশিশাশীশিকিপশীিশীিশপিপী পাপশািশিপিপপপাপপাপ্পিশীিকীশাশপিশিপীপিকপীপাশীশিস পি পপ পাপন পি 


০ (১) অনেকে বলেন, গোন্বামিপাণের ব্রাঙ্মমমাজে গমন করা ঠিক হর নাই। 
যাহার! এ কখা বলেন, তাহার! সময়ের গতি বুঝিতে পারেন নাই। অবস্থামুসারে 
ব্যবস্থা । পাশ্চত্যশিক্ষার প্রভাবে তখন দেশের যে অবস্থ! দাড়াইয়াছিল, লোকের মতি- 
গতি বেরূগ হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্গঘমাজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল 
বলিয়াই ভগবান্‌ রামমোহন রায়ের দ্বার! ত্রাঙ্ধর্ প্রচার করিয়াছিলেন। ভাবী সদ্গুর 
্গসমাজে গিয়া ইহার বলবৃদ্ধি করিঙ্জাছিলেন। দেশে হৃনীতি ও ধর্ের নুসমাঁচার . 
প্রচার করিয়। লোকদিগকে সর্ধনীশের পথ হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন। ধাঁহায়া ইহা 
বুঝেন না, ভাহীরাই বলেন, গোশ্বা(মপাদের ব্রাঙ্গনমীজে যাওয়া অন্থায় হইয়াছে, তিনি 
এক্ষেত্রে ভুল করিয়াছেন । তাহারা যদি স্থিরচিত্র এ বিষাযট চিন্তা করিতেন, বুঝিবার 
চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ডাহার। দেখিতে গাইতেন, প্রতুপাদ তৃঙ্প করেন নাই, 
সাভারাই ভুল করিয়াছেন। ত্রাঙ্মদাঁজ দেশের কল্যাণহেতু ভগবদ্ধিধান। দন দেই 
" বিধানের সাহায্য ও পোষণকারী। | রঃ 


১৬ বি প্রভুপাদ বিজয় গোস্বামী 


বহলোক পরমহংসদেবের কগালাভ করিয়া রতার্থ হইাছিলেন। 
্র্ষচারী মহাশয়ও পূর্ববঙ্গের বহু লোককে কৃপা করিয়া ধন্য করিয়া- 
ছেন। এই ছুই মহাপুরুষের প্রভাবে ধর্দের বিমল ক্রোত; প্রবাহিত 
হইয়া বহগদেশ পরিত্র হইয়া গিয়াছিল। লোঁকের মুখ সংলারের 
দিক হইতে ধর্শের দিকে, ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। , বহু 
লোকের মনে ধর্মলাভের প্রবল আকাজ্চার উদয় হইয়াছিল। পশ্চিম 
প্রনেশেও এ সময়ে অনেকগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
শিবকল্প ত্রৈ্ন্বানী, পৃজ্যপাদ ভাস্বরানন্দ স্বামী, গম্ভীরানাথ স্বামী, 
কাঠিয়া রামদীস বাবা, নরসিংহদাস বাবা (পাহাড়ী বারা), ভোলানন্দ- 
গিরি গ্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় মহাপুরুষ হইলেও বঙ্গদেশে ইহাদের 
প্রভাব অল্প নহে। ইহাদের দ্বারাও বাঙ্গালীজাঁতি কম উপরুত হন 
নাই। ইহইদের মধ্যে কাঠিয়ারামদাঁস বাবা, নরসিংহদীস বাবা, 
ৃন্তীরানাথ বাবা ও ভোলানন গিরিজীর নিকট বঙ্গদেশের বহু নর 
নারী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন । 











ছি পরিচ্ছেদ 


পিতামাত। 1. 


অবতার ও মহাজনদিগের জীবনবৃ্বাস্ত লিখিতে হইলে, ভাহাছিঠোর 

ৰ ১৩ কথাও জানা আবশ্বক। তাহারা সাধারণ পিতামাভান্ 
ৃ শৃহে জন্মগ্রহণ করেন না। তাহারা নিক যেমন অসাধারণ, সাহা . 
দিগের জনকজননীও সেইরূপ অসামান্য হইয়া থাকেন। লোকোত্তর- ৭ 

গুণসম্পন্ন পিতামাতার গৃহেই তাহারা জন্মগ্রহণ করেন। গোঙ্বামি- 
পাদও সেইরূপ জনকজননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 











না" | তাহার পিতা পৃজ্যগাঁদ আননাচনত্ গোস্বামী অসাধারণ 


ত ছিলেন। (১) শ্রীমগ্ভাগবতগ্রভৃত্বি শাস্ত্রে তাহার প্রগাচ : 


রা ছিল। তিনি অতিশয় স্বধর্শনিষ্ঠ ছিলেন! ভগবাঁনে 
তাহার একাস্তিক ভক্তি ছিল। গৃহদেবতা শ্ঠামনুন্দবের সেবাকার্ধ্য 
তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত স্বশনং নির্বীহ করিতেন। অপরে 
শ্যামনুন্দরের স্লেবাপূজা করিলে তাহার মনঃপুত হইত না। এমন 


কি শ্যামনুন্দরের ভোগরন্ধনকার্যের ভারও তিনি অপরের হস্তে 


দিরা সন্ধষ্ট হইতে পারিতেন না। তিনি একান্ত নিঠার সহিত শ্রদধ- 


ভাবে ইষ্দেব হ্যামননদরের ভৌগরন্ধন করিতেন | ভোগরন্ধনে 





যে কাষ্ট ব্যবহৃত হইত, তিনি তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া " 


| 08 | এজন্য শাস্তিপুরের লোক তাঁহাকে “খড়ি ধোঁয়া” * গোসণাই | 


পপ পপাপাপাপপানসবপাপপপপাশ শপিং -২শীশাাশ্াাা্াাাাশাীশাশীীীিশী ০০০০০ (গার 


(১) আর আর জীবনী লেগকগণ আননচন্্রকে আনন্দকিশোর করিয়াছেন 


আমার দিকট গোস্বামিমহীশয়ের হস্ত লিখিত যে বংশতামিকা আছে, তাহাঁতে তিনি 


1851258 ৪১: হম লিখিত চু 


| করেন নাই। 


সি 


চ _.. গ্রতুপাদ বিজয় গোস্বামী 


বলিয়া ডাকিত। তিনি কঠঠদেশে নিয়ত দামোদর নাঁমক শালগ্রাম 
ধারণ করিতেন । শি্যব্যবসা ও ভাগবত প্রন্ৃতি ভক্তিশাস্্র পাঠ- 


 স্থারা তাহার সংসারাত্া! নির্বাহ হইত। একান্তিক ভক্তির সহিত 
যখন তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তিনি ভক্তিরসে গলিয়া 
ঘাইতেন। তাহার পবিত্র দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি ভাব- 


 মকলের উদয় হইত। প্রতি লৌমকৃপ হইতে শৌণিতোদ্গম হইয়া 


ত'হার শরীরস্থ উত্তয়ীগ্র বস্ত্র রঞ্জিত করিত । 

অল্প পরিমীণ থাগ্যবস্ত দ্বারা তিনি+অনেক লোককে পরিভোষ- 
পূ্ধাক ভোজন করাইতে পাঁরিতেন। বহস্কানে তাহার এই ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । তিনি অসাদারণ দয়াল ও নুত্তহস্ত ছিলেন। 
শিষ্যাদগের নিকট হইতে এবং শাস্্রপাঁঠ করিয়া (তিনি যথেষ্ট অর্থ 
পাইতেন। সেই সকল ডর্থ তিনি মুক্তহান্ডে সৎকার ব্যয় কৰিতেন। 
 কপর্দকমাত্র সঞ্চয় রীখিতেন না। তিনি দীনদুঃখী অস্ষআতুরকে প্রচুর 
অর্থ পুদাঁন করিতেন | শিষ্যগণও তহার উদার দয়া হইতে বঞ্জেত 
হইত না। , বিপন্ন ও দরিদ্র শিব্পিগকে তিনি বিস্তর অর্থ দান 


করিতেন। তিনি শাত্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্ প্রণিপাঁত করিতে করিতে: 
পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয়া পত়ীর মৃত্যু হট 


তিনি বছ দিন দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু ত'হার জেষ্টতাঁত 


বাতা স্বর্গায় গোপীম়াধৰ গোস্বামীর আদেশে শবহাকে পুনর্ধার 


বিবাহ করিতে হয়। ৬ গোপীমাধব গোস্বামীর মৃড়ার সময়ে তাহাকে 
গঙ্গাতীরস্থ করা হইয়াছিল। গঙ্ঈীতীরে উপনীত হইলে যেন 
তাহার দব্যৃষ্টি খুলিয়া গেল। তখন তিনি কনিষ্ঠ আননচন্ত্রকে 
বলিবেন, “ভ্রাতঃ! তুমি দারপরিগ্রহ করিও। তুমি বিবাহ করিলে 


তোমার ছুইটি পুত্র হইবে। জ্যেষ্ঠ গুতের দ্বারা তোমার বংপ রক্ষা 








হুইবে। কনিষ্ঠ পুর ও আমার. রক দত্তক দি শে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ প্রতিপালন করিতে সন্ত হইলেন । অনন্ত না 
৬ গোঁপীমাধব গোস্বামী ৬ গঙ্গালাভ করিলেন। দিস 
৬গৌরীকাত্ত যৌয়ার্দারের কন্থা স্বণ্ময়ী দেবীকে ভ্রাত আর শে আনম | 
চন্ত্রবিবাহ করিলেন। যথাসময়ে তাহার দুইটি পুত্র হ্ইল। 1 জো 
ব্জগোপাল, কনিষ্ঠ বিজয়কুফণ। আননচন্দ্র জ্যেষ্ নাতার শেষ: 
আদেশ প্রতিপালন করিতে ত পরাম্ুখ হন নাই। জমিদার ৬ মতিলাল 
রায় এবং ৮ কানাইলাল গোস্বামী প্রভৃতি গ্রীমস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের | 
সাক্ষাতে ভিনি ধিজ়কুষ্ণকে ৬গোঁপীমাধব গোস্বামীর বিধবা, পৃত্থীকে রঃ 
দত্তক প্রদান করিলেন । 
রংপুরের অন্তর্গত আমলাগাছি গ্রামে ৬ হন চৌধুরীর ও 
বাড়ীতে অক্ষয় ভৃতীরা তিথিতে ভাগবত পাঠ করিবার সময়, তাহার 
সমাধি হয়। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। সেই সমাঁধিই সহানমাধিতে 
পরিণত হইল। | 
মাতা। গোস্বামী মহাশয়ের জননী পুজনীরা রী চিনি 
অসামান্য রমণী ছিলেন৷ তাহার স্াঁয় দরাবতী নারী সচরাচর. দেখা 
বায় না। গৃহদেবতা শ্ামস্ুন্দরে তীহাঁর গভীর নিষ্ঠা ও. ভক্তি ছিল। 
_ জাহ্ববীর নিম্মল বারিধারাঁর স্তাঁয় তাহার দয়ার হি ধারায় দীন- 
দুঃখী অন্ধআতুর প্রভৃতি আর্তজনবৃন্দ সুশীতল হইত। 0 
একবার তাহাদিগের জালানি কাঠ'কার্টিবার জন্ লোক নিযুক্ত 
কর! হইয়াছিল। তাহারা মজুরী লইয়া গোস্বামী টাল তি. 
র্তর করিতে লাগিল। তাহারা হাহা ঢাহিতেছিল, গান্থাম 
মহাশয় তদপেক্ষ। কম দিতে চাহিতেছিলেন। তাহারা তাহাতে কার্য 
* করিতে সম্মত হইতেছিল না।, তাহারা গোহামীগজের দি .. 
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কিছুকাল দরদ দ্র করিয়া বলিল, দাদা গৌমাই! আপনার নহিত 
'আমাদিগের দর চুকিবে না। আপনি ম! গৌঁসাইকে ডাকুন। গোস্বামী 
মহাশয় তাহার মাতাঠীকুরাণীকে ডাকিলেন। জননী আদিল 
গৌস্বাধীত্রী তাহাকে বলিলেন, ইহার। মজুরী লইয়া বড় গৌলযোগ 
করিতেছে । অনেক বেশী চাঁয়। 

মাত । উহ্বারা কত চায়? 

পুর্র। দশ আন। চীয়। 

মাতা । তুই কত বলোছস্‌? 

পুত্র। আমি ছয় আন| বলিয়াছি। 

পুত্রের কথা শুনিরা মাত। বলিলেন, গরিব লৌকের ছুই চাঁরি আন 
মারিয়া কি তুই বড়লোক হইবি? উহাদিগের সহিত গোল করিস্‌ না । 
“উহার যাহা চার তাহাই দে। আহা। উহার গরিবলোক | উহা 
দিগকে কিছু বেশিই দিতে হয়, নতুবা উহাদের স্্ীপুত্রের। কি 
গাইয়া্ীচিবে ? | 

জননীর এই কথা শুনিরা গোম্বামিপাঁদ বিশ্মিত ও মোহিত হইয়া 
গেজেন। তিনি নির্বাক হইয়া মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।.. 

যেসকল দরিদ্রলৌক শাঙ্গিপুরের বাজারে শাকশবজি তনিপত্র- 
কারী প্রভৃতি সামান্য সাম্যন্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিত, তিনি 
শাহাদিগকে বাঁড়িতে,আনিরা অতিশয় যত্তের সহিত স্বহস্তে প্ররিবেশন 
করিয়া পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতেন। এই সকল দীনছধখী 
_লোকদিগকে আহার করাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন । দরিত্ 
লোকদিগকে আহার করাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবািতেন। তিনি 
ছুঃখিনী রশীদের রুক্ষ মন্তকে স্বহত্তে তৈল মাথাইর়া দিতেন। কাহারও 
কোন অভাবের কথা জানিতে পারিলে, তিনি যথাসাধ্য তাহা দূর 


করিব নি রিও কাহারও রেশন করিগে ভাতার পর 
অতিশয় কাতর হইত। ক্রিষ্ট ব্যক্তির ক্রেশ দূর করিবার 'জন্ত তিনি 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়। পড়িতেন। লে সময়ে তাহার দিগুবিদিক জান 
থাঁকিত নাঁ। যত ক্ষণ তাহার ক্লেশমোচন করিতে না পারতেন, 
তত ক্ষণ তিনি কিছুতেই স্থির হ'তে গারিতেন না। দানে তিনি 
মুক্ত ছিলেন। আগামী কল্য কি হইবে, তাহা চিন্তা না করি রা 
'তিনি শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করিতেন। ও 
হরিদ্বারের কৃ্ত হইতে গ্রত্যাগত হইয়া গোস্বামিপাদ যখন গেস্া- রঃ 











রিয়। আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার জননী 


পীড়িত হইয়া তাহার কাছে আদিয়! বাঁস করেন। ৬সভীশচন্্র মুখো- : 


পাধ্যায় মে নময়ে (ইনি পুরীতে কলেবর ত্যাগ করেন:) ময়মনসিংহ 


জেলার জামালপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, বড়দিনের ছুটিতে তিনি 
গেণ্ীরিয়া৷ আমির পূজনীয়া স্বণণমরী দেবীকে প্রণাম করিলে তিনি হাঁসি- 
মুখে সতীশের দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, “আমি আনুনে 
প্রণাম:নিই না। টাকা নাই পয়সা নাই, শুধু শুধু প্রণাম। আমার 
পায়ের ধূলার দাঁম নাই?” এই কথা শুনিয়া সতীশ তাহার সঙ্গে যাহা। 
কিছু ছিল, তাহা সমন্তই ঠাকুরমায়ের চরণে দিয়া হবার প্রণাম করিল। 
ঠাকুরমা টীক1 কয়েকটি নিজের কাছে রাখিলেন। ইহার ২১দিন পরে 


এক জন তরকারীবিক্রেতা ৫৬টি ফুলকপি এবং ৩৪টি শ্যালাস্‌ নামক 


বিলাতী শাঁক লইয়া আশ্রমে আসিল। দেবী স্বর্মরী তাহারে কপির 
বাজির! নামাইতে বলিলে সে নামাইল। স্বর্ণমরী দেবী মন্তগুলি কপি ও. 
শীক বাঁজর! হইতে নাঁমাইয়া লইয়! সতীশপ্রাপ্ত ৫৬ টাকা যাহ তাহার 
কাছে ছিল,তাহা সমস্তই তরকারীবিক্রেতাকে দিলেন। বিক্রেত! আশা 

ভীত পাইয়া ছুমনে প্রস্থান করিন। কপিবিক্ষেভা চলিয়া! 
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গেলে ঠাকর মা কপি ও শাকগুলির একটি মাত্র নিজের জন্ত রাখিয়! 
অবশিষ্ট গুলি বিলাইয়! দিলেন । 
_ একবার রামযাত্রার সময়ে কতকগুলি বিদেশী লৌক অনেকগুলি 
স্বীলোক ও বাঁলকবাঁলিকাসহ রাস দেখিতে আসিয়া বাসার অভাঁবে 
বড়ই বিপন্ন হয । তাহার! বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও বাসা না পাইয়া 
শেষে স্বরণমরী দেবীকে তাহাদের বিপদের কথা বলে। তাহাদের কষ্টের 
কথ! শুণিয়া স্বর্মরীর কোঁমল প্রাণ গলিয়া গেল। বাড়ীর অন্য কোঁথাঁও 
স্থান না থাকাতে তিনি তাহাদিগকে তাঁহাদের রাকা ঘরে বাসা দিলেন ॥ 
ইহাতে গেস্বানী মহা আপত্তি করিয়া বলিলেন টা তুমি ইহা 
_ নিগকে পাকের ঘরে থাকিতে দিলে । ইহাদের সঙ্গে ঠ্ঠে: ছোট ছেলে 

মেয়ে আছে, তাহার বাঁজ্যে প্রত্রার করিয়া যে ঘর অপি | মর 1 
পুত্রের কথা শুনিয়া জননী বলিলেন, অন্য ঘরে ত স্থান ৪1 সকল 
“ঘরই লোকে পরিপূর্ণ। এই ঘর থানি খালি ছিল, কাছে) ই ঘরে 
_ ইহাদিগকে স্থান দিতে হইল। দেখছিস্‌ না, ইহারা স্থান « পাইয়া 
ছেলে পুলে লইয়! কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে । বিদেশে আশ্রয় " পাইলে 
যে কি বিপদ হয়, তা তুই জানিস্‌ না । আমি প্রবাসে যাই, মি তাহা 
জানি। আশ্রয় দিলে তাহাঁদের সমন্তই সহ করিতে হয়। কচি 
ছেলেরা কি আর সব সময় বাহিরে গিয়! বাজ্যেপ্রন্রীব করিতে পারে? 
তাহারা ঘরেই বাজ্যে প্র্রাব করিবে তাহা জানিয়াই উহািগকে স্থান 
দিয়াছি। উহার! চলিয়া গেলে ঘর পরিষ্কার করিয়া লইলেই চলিবে । 
 হননীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ আর কিছুই বলিলেন না । মাঁতায় 
পরদুখকাতিরতায় মৃগ্ধ হইরা তিনি তাহার মুখের দিকে চাহি 
বহিলেন। 


দেখ স্বরদী একবার পৌন্ স্বর্গীয় ধু গো্াহীকে দে না রর 


পিতামাতা। ২৬ 
কালীদর্শন করিবার জন্য কালীঘাটে গিয়াছিলেন। কালীদরশন করিয়া ২ 
ফিরিবার সময়ে একটি ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। 
ভিক্ষুকের শীর্ণদেহ ও ছিন্নবন্্ দেখিয়া! তাহার অন্তঃকরণ দয়ায় গলি | 
গেল। সঙ্গে যাহা! কিছু ছিল, মমস্তই তিনি ভিক্ষুকের হাতে দিয়া চলিয়া 
গেলেন। ্টেসনে উপস্থিত হইলে রেলের টিকিট ক্রয় করিরার মর. 
পৌর জগদব্ধু পিতামহীর নিকট টাঁকা চাঁহিলেন। পৌত্রের কথা 
শুনিয়া ্মরী বলিলেন, আঁমার কাছে টাকা নাই। পৌত্র রি লন”. 
টাকা কি করিলে?- পিতামহী বলিলেন, ত্বামি তাহা ভিথারীকে 
দিয়াছি।. পৌত্র--সমন্ত টাকা? পিতাঁমহী_ইা। পিতামহীর কা. 
| শুনিয়া পৌন্র অবাক্‌ হইয়া! কিছু কাল তাহার মুখের দিকে গাহি 
রহিলেন। পরে বলিলেন, তুমি পথখরচের টাকা দিয়া দিলে, এখন্য 
শাস্তিপুরে যাইবার কি হইবে? স্বরণমযরী চুপ করিয়া রহিলেন। পৌক্ধ 
অন্তস্থান হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহীকে লইয়া শাবি রা 
গেলেন। নর 

এক দিন ঈতখতুর দা সায়ংকালে রিনিতা রাজপথ দিষা ইবার 
সময়ে তিনি এক খানি খোলার ঘরের সম্ুণে রায় এক জ বারাঙ্গনা- | 
কে দেখিয়া যান। প্রত্যাগমন সময়েও দেখিলেন যে উক্ত রমনী রাজপথে রর 
দাড়াইয়া থাকিরা অতিকষ্টে দুরন্ত শীত ও হিমতোগ করিতেছে। তাহার 























এই কষ্ট দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সঙ্গে যাহা! কিছু ছিল, 


সমস্তই তাহাকে দিয়া ক্সেহ বচনে বলিলেন, বাছা! আর শীতে ফট 
ভোগ করিও না। এখন ঘরে গিয়া শয়ন কর। . .. 7, 
হার আকাশবৎ অুপ্রশন্ত অন্তঃকরণের নিকট টি 








ছিল না! নিজের সন্তান ও অন্তের সন্তানের মধ্যে তিনি কিক 


তারতম্য পি আঁ এবং তাহাদিগকে ছি দেখছেন » না. 


২৪ প্রতপাঁদ বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী 

শান্তিপুরে তাহাদিগের পরিচারিকার একটি পুত্র ছিল। আহারের 
সময় তিনি আপনার পুত্রদিগকে যেমন আন, থালা, গেলাস, বাঁটী 
ইত্যাদি প্রদান করিতেন, পরিচারিকার পুত্রকেও সেইরূপ দিতেন । 
আহারসন্গন্ধেও কোন প্রকার ইতরবিশেষ করিতেন.নাঁ। কেহ দাসী- 
পুত্র বলিয়া অবজ্ঞী করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 


_. বাহাদিগের মন অত্যন্ত ক্ষুত্ত তাহাঁরাই নিজের সন্তানের সহিত 
. অপরের সন্তানের ইতরবিশেষ করিয়! থাকে । এ প্রকার তারতম্য | 


করা মহাপাপ। আমি এরপ ব্যবহার অত্যন্ত ঘ্বণা করি। 
... ক্কপণ লোককে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন'না। তাহাদের 
কথা উঠিলে বলিতেন, ইহাঁদিগের ন্যায় ভাঁগ্যহীন লোন বনে নাই। 
. ইহারা নিজের মহাপ্রাণীকে প্রাণ ভরিয়া আহার দিতে ' ৭ না। সেই 
সকল রুূপণ লোককে তিনি অধিক যু করিয়া আহার . তেন | 
| নপব নরছি অতিশস্ন 
মধুর ছিল। কিছু কাল তাহার নিকট বিয়া তাহার ও : না খা মিষ্ট 
কথা শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়! যাইিত। ৃ 
ভবিস্বতের জন্য চিন্তা! করিও না, নিন নধ্যে সর্বদাই 
পরিদৃষ্ট হইত। যত ক্ষণ আছে, সকলকে লইয়! যনের সুখে খাও দাও 
ও আনন্দ কর। আগামী কল্য ভগবান যাহা বিধঃন করিবেন, তাহাই 
হইবে। সেজন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মাহৃষের 
নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আগামী কল্য ত বহু দূরের কথা। 
তিনি সদানন্মময়ী ছিলেন। তাহার চিত্ত সর্বদাই প্রফুল্ল থাকিত। 
তিনি মর্ধ ক্ষণ আনন্দ করিয়া কালক্ষেপ করিতেন । তীহার বদনে 
কথনও বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইত না। নিরাননদ হইয়া কাল- 
নাহার গতি ছিল তিনি সকবের দহিত আমোদ- 


পিতামাতা ১. ২৫. 
প্রমোদ, হাশ্যপরিহাঁস করি কালাতিপাত করিতেন। তাহার নিকট, 





অতি অনপ নয় বাপন করিলেও নিরানন্দ প্রাণে আননোর সহ ২ 
হইত। 
তাহার অন্তদৃ টি ছিল। অন্টের মনের ভাব তিনি জানিতে পাবি, 
তেন। ইন্দরিয়াতীত অনেক ঘটনা ও তত্ব তাহার নিকট প্রকাশিল্ী 
হইত। পরলোকগত আত্মা ও দেবতাদিগকে তিনি দেখিতে পাইতেন 7 
তাহাদিগের সহিত তীহাঁর কথাবার্তা হইত। তাহার ইদেবত। 
 ৬শ্বামঙ্ন্দরকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন। গোস্বামী মহাঁশয় ৬পুরুযোততষ 
ধামে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, ইহা তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে পতিত- : 
হইয়াছিল। সেইজন্যই তাহাকে পুরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন 1 
বিদেশে গোস্বামী মহাশয়ের কোনরূপ ক্রেশ হইলে তিনি তাহা জানিতে 
পারিতেন। এদক্বন্ধে প্রতৃপাঁদ হ্বয়ং লিখিয়াছেন যে “আমি বিদেশে 
যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগবন্ত্ণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন 
হিংস্র জন্তর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ভাকিতাম,বাঁটী আঁটি খাঁমাঙ্্র 
মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেন। পাহাড়ে 
হু'ছট খাইয়া মাকে ডাকিয়াছিলাম। . তাহাঁও উল্লেখ করিয়া বলিলেন 
যে সেদিন আমার পাঁয়ে যেন পাথর পড়িল। অত্যন্ত কষ্ট পাইলাঁম। 
ঘরে বসে আছি, পাঁথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কা, 
বাঁজিল। এরূপ অনেক ঘটন! তিনি উল্লেখ করিতেন ।* | 1 
তাহার মনে হিংসা ছিল না। হাহার অন্তর হিংলাশূন্ত, কোন. 
হিংঅ্জন্ত তাহার হিংসা করে না! একবার তিনি বাঘের পিঠে মাথা রর 
রাখিয়া শুইয়া ছিলেন। ব্যান্র তাঁহাকে হিংসা করে নাই। এমন কি. 
যতক্ষণ তিনি তাহার পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ 
নে একবারও নড়ে নাই না, 5 রত, করিভেহি। রঃ 








২৬... আলা বি গোস্বামী | 
জনৈক পরলোকবাদী সিদ্ধ ফকির সময়ে সময়ে তাহার দেহে আবি 
 হইতেন। ফকিরের আবেশ হইলে তিনি ্রনকৃতিস্ থাকিতেন না। 
_ স্তীহার আচার ব্যবহার কারধ্য সমন্তই উত্মস্তবৎ হইত। সে সময়ে 
উপ উন্মাদ মনে করিত। একবার এই অবস্থায় তিনি 





ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। গোস্বামী মহাশয় বনু অনুসন্ধান 
করিয়াঁও তাহার সন্ধান পান নাই। অবশেষে কতকগুলি পথিকের 
নিকট তিনি শুনিতে পাইলেন যে বনগ্রামের নিকটবর্তী অণো একজন 
উদ্নািনী বাঘের পিঠে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। গোস্বামী মহাশয় 
অরণ্যসমীপে যাই মাকে দেখিতে পাইলেন। জননীও পুত্রকে 
দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়। দীড়াইলেন! তখন 
মাতাকে সঙ্গে লইয়! গে।ম্বামিণ।দ শান্তিপুরে আগমন করিলেন। 
এইরূপ মাতাপিক্তার ঘরে প্রতৃপাদ বিজয়রুষ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সময়ে সয়ে ঝলিতেন মাএর ভিতরে যে অসাধারণ 
দয়! "দেখিরাছি, তাহার এক বিন্দু পাইলেও আমি ধন্য হইয়া যাইতাঁম। 
আমার যেটুকু দয়া আছে, তাহা! আমি মীএর নিকট হইতে পাঁইয়াছি।, 
ঘমার ভিতরকার দয়া সেই সিন্ধুরই একটি ক্ষদ্রবিন্নু। | 


পিপিপি 





জন্ম। ০ 
মাকে দিম তিথি বহন নিকট পিউ বই ই দন 





বস্ত। এই পবিত্র তিথিতেই ভগবান্‌ শ্রিরুঞ্ণ বজাঙ্গনাগণের সহিত 
হোলি, ঝুলন ক্রীড়া এবং বাসলীল! করিয়াছিলেন । র্ধারপিণী | 
জগন্মাতা লক্ষমীদেবী এই তিথিতেই অর্চিতা৷ হইয়া থাকেন । নিয়া 
বিহারী গোরাটাদের জন্ম ও সন্্যাস এই তিথিতেই হইয়াছিল। এই 
ভিথিতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানধাত্রা হইয়া থাকে। এই র্‌ ই. 
পূর্ণিমা! এত পবিত্র, হিন্দুর এত আদরের তিথি । এই পূর্ণিমা তিথিতে 
বিজয়রুষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল । 

. ১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাঁস। সুধাকর যোলকলায়, উদিত 
হইয়া স্িপ্ধ রশ্মিতে জগৎ সুশীতল করিতেছেন । চারিদিকে ঝুলনযাত্রা 
আর্ত হইয়াছে।: নরনারীর চিত্ত ধর্ভাবে পরিপূর্ণ । এই পরমপবিত্র 
মঙ্গলভূরিষ্ট সর্বগুণোপেত সময়ে পূর্বদিক্‌ যেমন: পূর্ণচন্্রকে প্রকাশ 
করেন, দেবী স্বণ্মরী দেই প্রকার বিজয়রুষ্ণকে প্রসব করিলেন। 

ঝুলন পুর্ধিম! তিথি নিশি উজিয়ারা । 
_ উলিছে সুখসিন্ধু পুলকিত ধর! ॥ 
হাঁসত গগনে শশী দিশি নিরমল | র 
»  গাঁওত ভকতগণ শ্রীকষ্ণমঙ্গল ॥ 
: সুবর্ণ মন্দির মাহে যুগলকিশোর। | টা 
রতন ছিন্দোলে দোলে আনন্দে বিভোরা ॥ 
এহেন সময্বে পহ ভেল পরকাশ। 
র্ণমযী মন মাহে পরম উলাম॥ 





রর রতুপাদ বিজয়কফ গোঁবামী 


কিবা অপরূপ শিশু জননীর কোরে। 

অনিমিখে সবর্মাতা তনয়ে নেহারে ॥ 

গৌরীকান্ত গৃহে আজু আনন্দের ধ্বনি। 

অকিঞ্চন মাগে রাজা চরণ দুখাঁনি ॥ 

আঁওল ধর! মাঁঝে বিজয়চন্দ। 

চৌদিকে উলল আনন্দ কনা ॥ 

পুলকে কিন্নরী করে গান। 

খষির বীণায় আজু সুমধুর তান 

নাচে যত বিদ্যাধরী গণ। 

নুরনর আঁননে মগন ॥ 

্ব্ণময়ী হরযে বিভোর 

আনন্দের আনন্দ ওর ॥ 

হুদুধ্বনি করে কুলবধূ। 

হরষে বরষে সুধা বিধু| 

কলির অন্তরে ভেল ত্রাস। 

পূর্ণকাম অকিঞ্চন দাস | 

বালক বিজয়কুষ্ণ যে পবিতরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশের 

আবানবৃদ্ধ সকলেরই নিকট সে “বংশ ন্ুপরিচিত। জগৎপুজ্য অদ্বৈত 
প্রতথুর নাম জানেন না, এরূপ লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল. শাস্তি- 
পুরের গোস্বামীগণ এই অদ্বৈত প্রতুর বংশসভ্ভূত। গোস্বামী মহাঁশয়ও 
এই বিশুদ্ধ বশ অনম্কৃত করিয়াছিলেন। প্রতুপাদ আননচন্দ্রের পুরী; 
হইতে ফিরিয়। আসিবাঁর পর বিজয়ককফের জনম হয়। ৰ 
.. আমরা তাহার জননীর নিকটে তাঁহার জন্ম স্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য 


কথা শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়াছেন যে পবিজয় 
আমার অন্য ছেলের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে নাঁই। সে যখন: আমার 

গর্ভস্থ হয়, তখন তর্ীহার পিতা আঁমাঁতে বীর্ধ্যাধান করেন লাই । 
তিনি কেবল ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে আনার গর্ভসঞ্চার হউক। ' 
তাহার এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমি গর্ভধারণ কৰিরাছিলাম।” 
ভাগবতে ভগবান শ্রীরুষ্ণের এবং চৈতন্যচরিভাষৃতে  শ্রীমন্মহী প্রভুর 

জন্মবৃতান্ত এইরূপ বধিত আছে। মহান বিশুর জন্মবিবরণও 





অনেকাংশে ইহার অন্ুরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন-_বিজ় যখন... 


ক 


প্রতি রশ্সিতে আমি রাধার দর্শন করিতাম। ১. 


আমার গর্ভে ছিল, তখন সর্বদা! আমার বন হই! 






(১) ভগবান্‌ কৃষ্চন্দ্রের জমমসন্গন্ধে শ্রীমন্তাগৰতে এইরূপ আছে- -তিতে! জামাল মা 


| অচাতাংশং সমাহিতং শূরহতেন দেবী। দধার র্বারকং ব্তু কাট যখাদপকরং 


মনগ্তঃ | ভাঃ, ১০1২1১৮। 

শ্লোকের অধ্বয়-ততঃ (তাহার পর । যথা ( ধেরূপ) কাষ্ঠা (পূর্বক) আননফাং 
(চন্ত্রকে ) (ধারণ করে) তথা ( লেইরূপ ) দেবী (দেনকী দেবী) শুরহ্ৃতেন (শূরের গুদ 
বহুদেব কর্তৃক ) সমাহিতং ধ্যানেনাপিতং (ধ্যানের দ্বারা জিত ) জগন্মজলং ( জগতের 
ুর্তিমান্‌ মঙ্গল ) দর্ধাত্বকং ( সকলের আত্মান্বরূপ ) আত্মভূতং---পরমাত্মরূপং (আত্মারূপ) 
অচাতাশং (বিষুর চাতিরহিত অংশকে) মনন্তঃ (মনের দ্বারা) ধার (ধারণ 
করিলেন। ), রঃ 
 দ্বেবকী দেবী পতি বনুদেবের নিকট প্রাপ্ত আঁজ্মারপ তগবংশ মনের দ্বারা ধার 3 
করিজেন। ভাগবতকাঁরের এই কথাতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা! যাইতেছে যে বুষচন্ের 
জন্ম ব্যাপারে শরীরের সম্বন্ধ থাকে নাই। সাধারণ মানুষ যেরপ শুকশোগিতবোগে 
উৎপন হয, প্রীকৃঞ্ক সেরূপে উৎপর হন নাই। ই সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার । টু 

চৈতগ্থচরিতান্ৃতে মহা প্রভু চৈতগ্ঘদেবের জন্সসপ্ঘদ্বে আছে-জগন্াণ মিশ্র কছে 
ভ্বপ্ন দেখিল। জ্বযোতির্ধয় দাম মোর হ্দয়ে পশিল ॥ আমার হাদয় হৈতে তৌমার' .. 
হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে”। চক্রিতা মৃত, আদ, ও প। শীদেবীগ্রতি 





মিশ্রবাক্য। এখানেও শারীরিকসন্বন্কের কখ। নাই। প্রভুপাদ বিজয়কৃফের মনও রী 





,এইরাপই হইয়াছিল । তাহাতেও জনকজননীর দৈহিক সন্বন্ধ ছিলি না রি ০8 মহাঝা 


হি গয্বিবরণও ইহারই দহুযণ।. 


প্রভুপাদ বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী 

শীকাকুলরবি বুদ্ধ নানি উিডগগা নাই। তিনি ক্ষতলে 
ভন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেরীনন্দন মহাত্মা যিশু গোশালায় প্রস্থত 
হয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও ৃতিকাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
বাঁটির বাহিরে কচুবনে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি যখন 
মাত্গর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে তাহার জননীর অতিশয় আমাশয়ের 
গীড়া হইয়াছিল। ঝুলনরজনীর প্রথম ভাগে স্বর্ণময়ী দেবীর প্রসব- 
বেদনা উপস্থিত হইল। তখনও তণহার পীড়া আরোগ্য হয় নাই। 
তিনি মলতা।গ করিবার জন্য বাটির বাহিরে কচুবনে গিয়াছিলেন। 
সেই স্থানেই বিজরকঞ্ণ ভূমি হন। প্রসবের পর প্রস্থৃতি ও শিশু 
স্তিকাগৃহে আনীত হইলেন। কচুবনে জন্মিয়াছিলেন বলিয়! গোস্বামী 
মহাশয়ের মাত। অনেক সময় তানামা করিয়া বলিতেন, তুই ত আমার 
বচুবনের ছেলে। জননীর এই কথায় গোস্বামী মহাশয় হাশ্য 
করিতেন |» | 


ঞ 


পাপী শা ক, ০, ৯০০০০০৮০০৮৭ ৮৮.০০ ৮০০৭৭ ৯০৮০০ ৮০ 
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তিিিিপিিপশীশশীটিনিতিকিিশিিশপেটিপাদাশিিতিিস্পিাপাটিপাাপািপীিপাপিপপপপিপীত পাপিশিপপিশিশশশীশশাশশিিসপিশেশিি 


*. গোবমিপাদের অন্যতম জীবনীজেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত গ্রডুপাদের 
জক্বৃত্ান্ত লিখিতে গিয়া এক উৎকট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি লিখি 
ছেল, প্রতুপাদজননী বলিতেছেন “দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় রাইন 
আকাশ হইতে একটি দিবাদেহধারী পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ধবক, 
সমধিক ঘর়সহকারে ইহার লালন পালন করিতে করজোঁড়ে অনুনয়বিনয় করিয়া 


অন্তরঠত হইলেন। সঙ্কে সঙ্গে আমার গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হইল।” গ্রোস্বামিপাদের 
জন্মসন্ঘন্ধে তিনি এই যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার আগাগোড়াই কাল্পনিক। গ্রভুপাদের 
জনীর নিকট গোস্বামিপাদের জন্মকাহিনী যাহা! শুনিয়াছি, তাহার মহত অমৃতবাবুর 
লিখিত বৃত্ত কিছুই মিলে ন।। আমি অনেকবার শবরণময়ী দেবীর মুখে গোস্বামি- 
পাপের জনমবৃাস্ত শুনিয়াছি, তিনি যাহা বলিয়াছেন, ঠিক সেই কথাই যথাযখ- 
ভাবে এই গস্থে লেখা ইই়্ছে। আর গোস্বামী যহাশয়ও তাহার জননীর নিকট 
ভাহার জন্মফথ! এইকপই শুলিয়াছেন, ইহা ভাহার মুখে অনেকবার আন্যাছি। 


গোস্বামী যহাশয় পিতামাতার দ্বিতীয় সম্তান। তাহার আর 
একটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তীহার নাম ব্রজগোপাল লাতী। | 
এই ছুই পুত্র ব্যতীত স্বর্মময়ী দেবীর আর সন্তান হয় নাই। 
গোস্বামী মহাশয় তাহার মাতুলালয় শীকারপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ঠাহারি 
জন্মমংবাদ শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলে ৬ গোপিম।ধব গোস্বামী মহাশয়ের 
পরী স্বগগীয়া কফমণী দেবী সমারোহ পূর্বক উৎদব করেন। এই উপ- 
লক্ষে তিনি ব্রাঙ্মণভোজন, দান ও দেবসেবা৷ করিয়াছিলেন। ইহার রা 














অনৃতবাবু গ্োস্বামপাদের জননীকে দেখেন নাই। | তাহার হার দক্ঘ। পাইবার বহ পূর্ব ৰ 
পূজনীয়া ্বর্ময়ী দেবী পরলোৌকগত] হন। আমার বোধ হয় অমৃতবাবু তাহার কল্পনা | 
প্রি বনধুবান্ধবের নিকট হইতে এই কাল্পনিক উপস্যানটি সংগ্রহ করিয়াছেন।% আর 
তিনিও কল্পনাকে কম ভালবাদেন না। ছুই কল্পনা! মিলিত হইয়া এই বিচিত্র রাপকখায় 
কষটি হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের মাতৃদেবী অনেকবার বলিয়াছেন, বিজয় সাধারণ 
ছেলের মত আমার গর্ভস্থ হয় নাই। তাহার এই বাক্যের সাক্ষ্য জগ্য আমরা 
ভাগ্রবতে ভগবান্‌ গ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণে, চৈতত্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে ্রমান্‌ মহা” 
প্রভুর জন্মবৃততান্তে এবং বাইবেলে প্রতু-যিশুর জম্মকথায় দেখিতে পাই। অমৃত 
বাবু যাহা লিখিয়াছেন, সেরূপ কথা কোন অবতার বা মহাজনের জন্মবিবরণে 
দেখিতে পাওয়া যায় ন1। গোস্বামিপাদ মাতৃগর্ত হইতে তৃমিষ্ঠ হইয়াছেন এ কথা 
তাহার মাত ঠাকুরাণীর মুখে আমরা! অনেকবার শুিয়াছি। দেবী ্বরণময়ী ঘখন ঢাকায় 
পুত্রের নিকট' ছিলেন। তখন তিনি নিজের উদর পুল্রকে দেখাইয়া বলিতেন। দেখ, .. 
“বিজয়, তুই আমার এই পেটে ছিলি এবং এই পেট হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল 

মাতার কথ! শুনিয়া গো্বামিপাদ শিশুর স্ঠায় মাতার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে 

বলিতেন, হাঁ, মা, আমি এ পেটেই ত ছিলাম এবং এর স্থান হইতেই ত. ভূষি্' | 
হইয়াছি। একবার নয় অনেক বার এইরূপ ঘটনা আমাদের সাক্ষাতে: ঘটছে | 
অনেক বার আরাধ্য ্বময়ী দেখী পুত্রের কাছে এই কথা বলিয়াছেন। মহাজন রর 
কদিগ্ক্ক ভীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়। মত্যের অপদাপ ক: যেমন দোষ, রা 

কল্পনা ও অতিযঞনের আশ্রয় লওয়াও দেই অনতায় ৯ 


আআ... পরুপাদ থিজয়ক্ গোস্বামী 
কিছুদিন পরে মাতি! ও পুত্রকে শান্ধিপুরে আনা হয়। 
ছয়মাস বয়ক্রমের সময় মহাসমারোহের সহিত গোস্বামিপাদের, 
অস্পপ্রাশন হইল,এবং তীঁহার নাম হইল শ্রীবিজয়কৃষ্ণ | অত:পর ৬গোঁপী 
মাধব গোস্বামী মহাশয়ের সহ্ধর্শিণী শথাশীস্ত্ তাহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ 
করিলেন। পিতা পুজ্যপাদ 'আননচন্ত্র গঙ্গাতীরে জো্ঠ্রাতার নিকট 
যে প্রতিজাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিয়! তাহা 
হইতে মুক্ত হইলেন | বালক বিজয়কুষ্ণ জননীকে “ুছুমা” এবং দত্তক- 
গ্রহণকারিণীকে “মা জননী” বলিয়া ডাকিতেন। 

হৃতিক গৃহে বালক বিজয়কুফের অত্যন্ত সর্দি হইয়াছিল কবিরাজ, 
তাহাকে মৃসব্বর খাঁওয়াইতে বলিয়াছিলেন। জননী অহিফেন খাওয়াইয়া 
দেন। ইহাতে তাহার প্রাণসংশয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্ত 
তগবানের কৃপায় অতিকৃষ্ঠে তিনি রক্ষা পাইলেন। বমি হইয়। আফিং 
বাহির হইয়। গেল। ভবিষ্যতে এই শিশুর দ্বার! অতি মহৎ কার্য সম্পন্ন 


হইবে এজন্য ভগবান্‌ তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা 
করিলেন। 





| হালদীলা। ৫ 
মহাপুরুষদিগের নীরা পাঠ করিলে রা বব ৰ 
"দের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী, ্রীচৈত্ ্রভৃতি অবতার 
এবং অন্তান্ট মহাজনদিগের বাল্যজীবনেই এই প্রকার অসাধারণত্বের 
নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রতূপাঁদ বিজয়কুষচেরও বিশেষত্ব 
তীহার শৈশবাবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার এই বিশেষত্ব 
দেখিয়। অনেকেই বুঝিতে গারিয়াছিলেন যে কালে এই বালক একজন 
মহাপুরুষ হইবেন। যে সকল শ্রেষ্ট গুণ মনুস্বগণকে মহাজনদিগের বর- 
শীয় পদে অভিষিক্ত করে, বালক বিজযকৃষ্ণের মধ্যে তাহা প্রচুর পরি- 
মাণে বিদ্যমান ছিল। সাধারণ বালকগণ হইতে সর্ববিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠ 
'ছিলেন। বাল্যবয়সেই তিনি সর্বববিধ শ্রেষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন | 
শৈশবেই তাহার স্ডিতরে অত্যপ্রিক্বতা, স্তায়গরতা, ধর্মনিষ্ঠী দয়াদাক্গিণ্য 
প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন। 
তাহার প্রকৃতি ফুলের মত কোমল ছিল। দয়ার ুসিগ্ধ পৃত ধারা 
তাহার হদয়ক্ষেত্রে সর্বদা প্রবাহিত হইত। তিনি কাহারও ক্লেশ 
দেখিতে পারিতেন না। লোকের কষ্ট দেখিলে তাহার হৃদয় গলিয়! 
যাইত। তিনি কীদিয়া আকুল হইতেন। তিনি অত্যন্ত তেতস্বী, 
নিভাঁক, স্বাধীনচেতা ও ন্যাযপরায়ণ ছিলেন। প্রবল দুর্বলের উপয় 
. অত্যাচার করিলে তিনি তাহা সহ.করিতে পারিতেন না । তিনি অত্যন্ত 





সাহনের সহিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাড়াইয়! তীব্রভাবে অত্যাচারের 


প্রতিবাদ করিতেন এবং বীরের ন্যায় সেই দৌরাত্য্যের প্রতিবিধান 
"করিবার অন্ত অনয হতেন রগরগে 


প্রহূপাদ বিজয়রুফ্ণ গোস্বামী 


৩৪ 
ভাভ!গে'পন করিবার জন্য তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। তিনি 
অকুতোভয়ে সত্য কথা বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিতেন। তিনি 
অগ্ঠায়ের যম ছিলেন। তাহার সাক্ষাতে অন্যায় করিয়া কেহ পাঁর 
পাইতে পারিত না । তিনি ততক্গণাঁৎ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া 
প্রয়োজন হইলে তখনই তাহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইতেন এবং 
সাধ্যা্সারে তাহার প্রতিকার করিতেন । সমবয়স্ক সহচর বাঁলকগণকে 
তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহারাঁও তাহাকে অত্যন্ত জেহ্‌ 
করিতেন এবং তঁশহাঁর অন্ুগত হইয়া চলিতেন। তঁহার চবিত্র- 
গৌরব ও স্সেপূর্ণ ব্যবহারের জন্ত সকলেই তাহাকে ভয় করিত ও. 
_ ভালবাঁসিত। অন্ার কার্ধ্য করিলে ধিজয় বিব্ুক্ত হইবে এই ভয়ে 
কোন বালকই মন্দকাধ্য করিতে সাহস পাইত না। বালক বিজয়কুষ 
সর্ধবাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও চরিত্রের প্রভাবে সকলকে পরিচালিত 
করিতেন। তিনি সকলের নেতা ছিলেন । 

ঈদৃশ গুণযুক্ত বাঁলকর্দিগকে প্রায়ই চঞ্চল ও দছুরস্ত হইতে দেখাঁ 
যায়।: প্রতুপাদ বিজয়কু্ণও বাল্যকাঁলে অতিশয় চঞ্চল ও দুরস্ত 
ছিলেন। ননদলাল শ্রীরষ্ণের এবং শচীর দুলাল ্ীগৌরাক্ষ্রে 
চঞ্চলতাঁয় ও উপদ্রবে ব্রজধাম ও নবদধীপ যেমন উত্তপ্ত ও উত 
হইয়াছিল, বাঁলক বিজয়ক্ুষ্চের অত্যাচারে শান্তিপুর তদপেক্ষা বড় 
কম উৎপীড়িত হয় নাই। এন্নপ হইবার কারণ কি? মহাপুরুষগণ 
বাল্যকালে এত দুরন্ত হন কেন? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদগণ 
বলিয়াছেন যে মহাজনদিগের সমস্ত বৃত্তি সাধারণ মানবগণ হইতে 
সমধিক প্রবল ও শক্তিশীলী। এজন্ তাহার! যখন যাহা করেন, 
তাহাই অত্যন্ত বেশী রকম হয়। তাহাদের জমন্ত কার্্যই সাধারণ 
মসুষাগণের কাধ্যকে ছাপাইয়। উঠে। বানক বিজ কালে 


মি, 





অহাজননহীগাকি- করিাফিগেন, (এজন কাহারও. সমস্ত কার্য্যই: 
সাধারণ মনুত্যগ্ণের কায হইতে বেশী রকম: হইয়াছিল। তস্তাগ্ত 
_বালকগণ হইতে তাহাতে চাঁ্চলয, উঁদ্ধত্য অধিক, পরিষাণে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। ৯ 
জননীর আঁদরযত্্ে শুরুপক্ষের শশীকলার ন্তায় "নক: 

বাড়িতে লাগিলেন। তিনি পিতামাতার প্রাণ ছিলেন। শাস্তিপুরের.. 
লোক তাহাকে অতিশয় ভাল বাঁসিতেন। তাহার লাবশ্যমাথা 
“মুখখানি যে একবার দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত ; সেই একুষ্টে শুনার মুষব-. 
থানির পানে চাহিয়া থাকিত ; সেই ভাঁল না বাসিয়া, আদর ন] করিয়া 
পারিত নাঁ। সেই একবার তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুস্বন করিত।, 
পৃজ্যপাঁদ বৃন্দাবনদাস টৈতন্ক ভাগবতে গোৌরাস্ন্দরের ননবন্ধে 
» লিখিয়াছেন-_-“যেদিকে চাহিয়া! প্রভু চাঁন বিশ্বস্তর! আনন্দে পূর্ণিত 
হয় তাঁর কলেবর ॥ নি সন্বন্ধেও একথা অন্পূর্ণ খাটে । 
তিনিও হাসির লহর তুলিয়। ধাঁহার দিকে চাহিতেন, তাহার ককেবর 
আনন্দে পরিপূর্ণ হুইয়! যাইত; তিনি, আনন্দের সাগরে সঃ 
বাইতেন। 

_ জনকজননী তাঁহাদের প্রাণের মিলত নানা অলঙ্কারে 
ভূষিত করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের মাথায় জট ছিল। জাতে 
তাহাকে অতিশয় সুন্দর দেখাইত। রমণীগণ আদর করিয়া তাহাক্ষে 
_ বলিতেন, বাঁবা বিজয় ! একবার তেতুল ঝুলাও ত। তাহাদের কাছ. 
স্ব্ময়ীনন্দন যখন মাঁথ! নাঁড়িতেন, ঝটপট করিয়া যখন. জটার শন. 
হইত, তখন নারীগণের আঁনানদের অবধি থাকিত নাঁ। ডে 

 অল্লবয়সেই বাঁলক বিজয়কে দুইবার বিষম বিপদ্দে প ভ. 

ছিল এক দিন'এক জন্‌ চোর বালকের গাজর গহনার যো 














্রহুপাঁদ বিজয়কু্ণ গোস্বামী | 
তাঁহাকে ভুনাইয়া লইয়া গরিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল ষে কোন 
নিন স্থানে যাইয়া বালকের প্রাণিবধ করিয়! অলঙ্কারগুলি অপহরণ 
করিবে। কিন্তু তাহার সঙ্কল্প দিদ্ধ হইল না। ভগবান্‌ চোরের ূ 
মতিতরম জয়াইয়া দির নির্দোধী বালকের প্রাণরক্ষা করিলেন। 
চোর পথ ভুলিয়া বিজয়কুঞ্ণকে কোলে লইয়া! তাঁহাঁদেরই বাড়ীর 
অন্ুথে আপগিয়। উপস্থিত হইল। সেখানে বালকের পিতা ও 
আত্মীযগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বালক চোরের 
কোঁল হইতে নামিয়। পড়িল এবং ছুটিয়া গিয়া পিতার কোঁলে উঠিল। 
চোঁর বেগতিক দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। অপরিচিত লোঁকের 
কোলে বালককে দোঁবয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁবা বিজয়! 
ওকে? তুমি উহার কোলে চড়িা কোথায় গিয়াছিলে? বিজয় 
বলিলেন, খাবা, আমি উহাকে চিনি না। ও আমাকে মিষ্টকথায়” 
ভুলাইয়া কোলে লইদ্জা। অনেক পথ ঘুরিয়! এখানে লইয়া আিল। 
বালকের কথ! গুনিয়া সকলেই বুঝিলেন যে অলঙ্কারের জন্য চোরে 
ঝঠলককে ভুলাইয়া লইয়া গিরাছিল। ভগবান্‌ রক্ষা করিয়াছেন, তাই 
বালক প্রাণে বাচিল। তিনি পথ তুলাইয়, চোরকে এখানে লঙইঙগা 
'আফিয়াছেন। বালকের আজ পুনজস্ম হইল, মৃত্যু হই" রক্ষা 
পাইল। এই ঘটনার সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। পুত্রের 
কল্যাণের জন্য জনকজননী গৃহদেবতা শ্যামনুন্দরের ভোগরাগ ভাল 
করিয়া দিলেন একং ব্রাহ্মণের দারা শাস্তি স্বস্ায়নাদি করিলেন। 

আর একবার বিজয়কৃষ্চ জননীর সহিত এক কুটু্ব বাড়ীতে 
বিবাহে গিয়াছিলেন। এক দিন রাজিতে তিনি একাকী এক ঘরে 
সী এ নিকটবর্থী কোন স্থানে এক দল দনথয কালীপৃজার 

য়া দেখীর কাছে নরবলি দিবার কন্ঠ চারিদিকে লোঁক 





তে গুিতে বালককে: । নিত, দেখিতে: পাইল? হাতে. 
তাহাদের আনন্দের পরিমীমা রহিল না। তাহীরা নিদ্রিত" শিশুকে 
হরণ করিল, এবং যথাসমন্্রে ানাদি করাইয়া বলি দিবার নিষিত্ত 
কালীর কাছে লইয়া গেল । এক জন পাগল দূর হইতে এই ব্যাপার 
দেখিয়া ছুটিয়া আদিল এবং বলি দিবার খাঁড়া কাড়িয়া লইয়া দ্য 
দিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ আকম্মিক আক্রমণে গণ 
_ ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। অত:পর পাঁগল শান্ত হা সিন 
কোলে লইয়া বাড়িতে রাখিয়া গেল। রী 

একবার বিজয়রুষ্ণ জননীর সহিত নৌকাতে শীকারপুর ঁ 











শাস্তিপুরে আসিতেছিলেন। অনেক পথ আসিয়! তাহারা দেখিলেন ্ 
যে, নদীর খানিকটা জায়গায় জল নাই, একেবারে শুকাইকা! গিয়াছে । 


তাহারা মহাভাঁবনায় পড়িলেন। এস্থান হইতে শাস্তিপুর 
_ অতিনিকট, ছুই তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু ঘুরিয়া যাইতে হইলে 


প্রায় তিন দিন লাগে । তাহারা কি করিবেন বসিয়! ভাঁবিতেছেন, ডি 


এমন সময়ে এক বিরাট পুরুষ সেই স্থানে হঠাৎ আসিয়া শুক ভূমির 
উপর দিয়া নৌকা! টানিয়া লইয়া! চলিল এবং মুহূর্তমধ্যে জলে ভাপহিষ়া 
দিয়া প্রস্থান করিল। বালক বিজয়রুষ্ণ সেই বিরাট মনুষ্যকে 
দেখিয়। ভয়ে কাপিতেছিলেন। প্রো বয়সে তিনি আমাদের কাছে 
অনেকবার এই গল্প করিয়া ভয়ে কেমন করিয়া বাহন রা 
অঙ্গভঙ্গী করিয়া! তাহা দেখাইতেন। রে 
শাস্ডিপুরে শ্ামটাদ ঠাকুরের এক বড় মন্দির আছে। চি 
মন্দিরে সময়ে সময়ে অনেক সাধুসন্্যাসী আসিয়া থাকিতেন।, 
বিজযক্ক অনেক সময়ে সাধু দেখিতে তথায় যাইতেন। . একদিন 
সায়ংকালে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্ামটাদের মন্দিরে চলিয়া 


৫ 


আ.  প্রতৃপাদ বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 


যান এবং সমন্ত রাত্রি সন্্যামীদের কাছে থাঁকেন। এক জন নন্গ্যালী 
বালকের ভাবী মহত্ব্যঞ্নক মুষ্তি দেখিয়া তহার প্রতি অতিশয় 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কোলে বদাইয়া! আদরের 
সহিত নানাপ্রকার সুস্থ মিষ্টারর খাওয়াইয়া নিজের আসনে 
শোয়াইয়া রাখেন। বালক সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়াতে বাড়ীতে 
আপিতে পারেন নাই । এদিকে পুত্রকে না পাইয়া বাড়ীর সকলে 
অতিশর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মাতা পাগলের মত চারিদিকে . 
খু'ঁজিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণও নানাস্থানে অন্ুসন্ধান করিলেন । 
বহু অন্ুসন্ধীনেও বন শিশুকে পাওয়া গেল না, তখন সকলেই 
অতিশয় ভীত হইলেন। তাহাদের মনে নানাবপ আশঙ্কার উদকর 
হইতে লাগিল। বালক জীবিত আছে কি না, এ সনদেহও তাহাদের 
মনে উদিত হইল। বৎসহারা গাভীর মত জননী কাঁদিয়া সারারাত্রি 
চাঁরিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন। পর দিন গ্রাতে খোঁজ 
করিতে করিতে ্যামঠাদের মন্দিরে যখন বাঁলককে পাঁওয়া গেল, তখন 
সকলের দেহে প্রাণ আসিল । জননী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকের 
ধনকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং বুকে চাঁপিয়া ধরিয়া বাবার 
চু্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার জগ 
এইরূপ যখন তখন কাহাঁকেও কিছু না বলিয়া তিনি যেখানে 
যেখানে এমনকি অনেক দুরেও চলিয়া বাইতেন। এজন্য জননী 
তাঁাকে অনেক শামন করিলেন; কিন্ত কিছুতেই তাটিয়া৷ উঠিতে 
পারিলেন না। বালকের পাড়াবেড়ান রোগ কিছুতেই গেল না। 
তখন জননী নিরুপায় হইয়া] পুত্রকে বীধিয়। রাখিলেন। এইব্দপে 
বন্ধন কাঁরলে বালক অতিশয় কুপিত হইতেন। কোনরূপে একবার: 
বন্ধন খুলিতে পারিলে এমন নিডুৰি হয়৷ পলায়ন করিতেন যে, ব্ছ 








অন্ধানেও তাহাকে পতি ঠখ রে মী 
: বাধিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। 7. রি 

এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ জননীর নিকট আমিনা বিনে, 
মা! আমাকে একটা কালনার বিড়াল দাও। জননী তখন শ্যামস্ুন্দরের 
তোগ রান্না করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, গস৭ ূ 
কোথায় গাইব? বিজয়রুষ্ণ সে কথা গুনিলেন না। ধূলীয় গড়াগড়ি 
দিয়া কাঁদিতে লাঁগিলেন। মাতা অনেক বুঝাইলেন, শাস্ত ক 
জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কোন ফলই হইল না। বালক 
কিছুতেই তঁখহার জেদ ছাঁড়িলেন না। অনেক চেষ্টা করিয়া একটা 
বিড়াল ধরিয়া আনা হইল, তিনি তাহা লইলেন না । বলিলেন, এ 
ত শাস্তিপুরের বিড়াল, এ বিড়াল আমি লইব না। চীৎকার করিরা 
তিনি বাঁড়ী ফাঁটাইতে লাঁগিলেন। কিছুতেই খন কালনার বিড়াল, 
পাইলেন না, তখন ক্রোধে তাহার ছুইচক্ষু রক্তবর্ণ হইয়! উঠিল। 
নিকটে একটি গরুর মাঁথা পড়িয়াছিল, ছুটিয়া গরিয়া তাহা আনিলেন, 
এবং জননী যেস্কানে রন্ধন করিতেছিলেন, সেই স্থানে ফেলিয়া দিতে, 
গেলেন। মাতা তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিলেন। রান্নাঘরে মাঁথা 
ফেলিতে ন! পারিয়! বালক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিগ্িদিক্‌ 
জ্ঞানশূন্ত হইয়া অদুরবর্তী কৃপে সেই গোমুণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। পৰে, 
মাতা কোলে লইয়। অনেক করিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন এবং ক্গান. 
করাইয়া ভাঁত খাওয়াইলেন। পরে কৃপ হইতে গোমুণ্ড নিসার; 
করিয়। পঞ্চগব্যদ্বারা কূপের জল শোঁধন করিলেন। 

বযোবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার চপলতা ও উপদ্রব বাড়িতে জাদিদ। | 





তাহার অত্যাচারে বাড়ীর সকলে এবং প্রতিবেশীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তি 


ইন তিনি গাছে চড়া গোকের মাধায প্রসাব কয়া দিতেন। 


৪. প্রভূপাঁদ বিজয়ক্ণ গোস্বামী | 
পদ্ধান্যানে গিয়া সকলের গাঁয়ে জল ছিটাইয়া দিতেন। অন্য বালকগণের 
সহিত দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গায় ঝাপাঝশাপি করিতেন | ইহাতে 
তাহাদের পায়ের জল অন্য লোকের গায়ে লাগিত। এরূপ করিতে 
নিষেধ করিলে তাহারা সে কথা ত শুনিতেনই না, অধিকন্ত যাহার! 
নিষেধ করিতেন, তাহাদের গায়ে বেশী করিয়া! জল ছিটাইয়া দিতেন। 
ডুব দিয়া লোকের পা ধরিয়া অধিক জলে টানিয়া লইয়া ঘাইতেন। 
এইকূপ করিলে যাঁহাৰ সাঁতার জানিত না, তাহার ভয়ে চীৎকার 
করিত। আর ধাহাঁর। সাতার জানিত, তাহার] তাহাদিগকে ধরিতে 
যাইত। কিন কাহাঁকে ধরিবেণ% তাহাদের আকার দেখিয়াই তাহার! 
তাহাদের অভিলদ্ধি বুঝিয়া দুরে পলাইয়! যাইতেন। কদাচিৎ ধরা 
পড়িলে হাতে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেন, আঁজ ছাড়িয়া 
দাও, আর কখনও এমন কাঁজ করিব না। বিজয়কুষ্ণের আরুতিতে 
কি একট! জিনিষ ছিল, যাহা! দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাহা 
লীবণ্যমাথা মুখখানির দিকে একবার চাহিলেই লৌকেক মনে বাঁৎলল্য- 
রসেব উদয়" হইত। তখন তাহার! তাহীকে ভাল ন] বাঁসিয়া থাকিতে 
পারিতেন না। বিধাতা তাহার মুখে গ্রাণজুড়ান বস্ত দিয়াছিলেন, তাই 





তাহার মূখ দেখিলে লোকের প্রাণ জুড়াইয়া যাইত, মনস্বিপ্ধ হইত। রঃ 


তাহার দারুণ উপদ্রবে উপক্রত ও বিরক্ত হইয়া কখনও কখনও তীহাঁকে . 
শাস্তি দিবার জন্য কেহ কেহ আঁসিতেন, কিন্তু বালকের মুখ দেখিয়া 
আর দণ্ড দিতে পারিতেন নাঁ,ভাহাদের হাত উঠিত না। তাহারা কাছে 
যাইয়া যাই তাহার মুখের দিকে চাহিতেন, অমনি তীহাঁদের ক্রোধ 
একেবারে জল হইয়া যাইত। স্ষেহের স্ুজিদ্ধরসে তাঁহাদের মন 
একেবারে গলিয়া যাইত। তখন তাহারা বাৎসল্যে অবশ হইয়া 
বালককে তুলিয়! লইতেন এবং বুকে চাপিয় ধরিয়া বারংবার তাহার 








নিলো হইতে নিষৃতিলা করিতেন? ১ 
পায়রা পুিতে তিনি অতিশয় ভাল বাসি । ক | 
অনেকগুলি পায়রা ছিল। তিনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বড় 
 তৃপ্তিলাভ করিতেন। প্রতিদিন ভাগারে প্রবেশ করিয়া মনীর 
নিষেধসত্বেও কাঠা পূরিয়া ছোলা মটর আনিয়া আদিনায় ছড়াইয়া | 
দিতেন । পায়রাগণ খাবার খাইয়া যখন “বক্‌ বকম্*শব করিতে করিত, 
আননে নৃত্য করিত,তথন তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া একদুৃষ্টিতে, 
তাহা দেখিতেন। পায়রার প্রতি তাহার'এতই অন্থরাগ ছিল যে, তাহা 
সংগ্রহ করিয়া! তাহার আশা মিটিত না। নিজের অনেক পায়রা 
_ খাঁকিলেও অপরের বাড়ীতে পায়রা দেখিবামাত্র তিমি তাহা, লইয়া, 
আমিতেন। তিনি প্রথমে চাহিয়া আনিকাঁর চেষ্ট! করিতেন । চাহিয়া 
না পইলে তকে তকে থাকিয়! স্ুযৌগমত চুরি করিয়া আনিতেন। 
যাহার পায়রা সে চাঁহিতে আসিলে বলিতেন, আমি কি পায়রা 
ফিরাইয়া দিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া আনিলাম। পাঁড়িরার সময় 
ফি পড়ি যাইভাম, তাহা হইলে আমিই ত ব্যথা পাঁইভাঁম। এই 
বলিয়! পায়রা লুকাইয়া রাঁখিতেন, কিছুতেই দিতেন না। বেন 
পীড়াপীড়ি করিলে জননীর নিকট হইতে পয়সা! লইয়া পায়রার মূল্য 
দিতে যাইতেন। কিন্তু তীহার নিকট হইতে কেহই মূল্য লই না) 
এই পায়রা গ্রতিপালনের ভিতর দিয়া রাহা দয়াই ফুটিয়া উঠিযাছিলা 

একবার মুদলমান পাড়ায় বেড়াইতে গিয়া এক বাড়ীতে একটি পড়া 
পাঁধী দেখিতে পান । পাঁখীটি নানা বুলি বলিত। দেখিয়াই বিজয় 
, কৃষ্ষের উহার উপর লোভ হইল। তিনি সুযোৌগমত পাখীটি চুয়ি 
য় খানে গাঁছে রি রাখিলেন। পাখীর মাক কোন 




























টু ২ ই পাদ জা গোানী 


ৃ টি দান পা গাবী লইতে আদিল। বীর কথা 1 ছা . 
_. করিলে বিদয়কুঞ্ণ টুপ করিয়া রহিলেন। হানা কোন উত্তর দিলেন 
.. আ। পাখী পালকের স্বর শুনিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে চাচা টা 
বলিয়া ডাকিল। তখন মালিক পাখী লইন়্া গেল। ও 

_. বিজয়ককষ্চের অত্যাচারে ঘরে থাগ্ঘবস্ত রাখ! যাইত না। সমস্ত 
খাবার জিনিষ তিনি খাঁইয়। ফেলিতেন। গুপতস্থানে লুকাইয়া রাখিলেও 
তিনি খুঁজিয়। বাহির করিয়া থাইতেন। খাছাত্রব্য উদ্চস্থানে থাকিলে 
_ কলমী বা! গামলীয় চড়িযা পাঁড়িয়। লইতেন। একবার উজ্চস্থান হইতে 
থাগ্যপ্রব্য পাড়িতে গিয়া এমন পড়িয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিবুক 

ভয়ানক কাটিয়া গিয়াছিল। 

ছোট ছেলেকে (কালে লইয়া ছুধ খাওয়াতে দেখিয়| ব্জিয়কৃষ্চের 
সাধ হইল যে তিনি শ্ঠামনুন্দর ঠীকুরকে কোলে বাইয়া সেই ভাবে 
 ছুধ খাওয়াবেন । জননীকে তিনি এ কথা বলিলেন । ছেলের আজগুবি 
কথাধ্ুনিয়া মাত হাসিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন, পাগল ছেলে, 
শ্যামনুন্দর.কি মানুষের মত খাঁর? বিজরকুষ্ণ বলিলেন, কেন খাইবেন 
না। আমি তাহাকে থাওয়াইব | আমি দিলে নিশ্চয়ই খাইবেন। জল) 
বালককে অনেক বুঝাইলেন, বালক কিছুতেই বুঝিলেন না । কিছুতেই 
নিজের জেদ ছাড়িলেন না। মাতা ধমক দিলেন, তাঁছাঁতেও বিশেষ 
কোন ফল হইল না! -তখন মাতা বেগতিক দেখিয়। ভূলাইবার জন্য 
বলিলেন, যদি তৌর শ্ঠামনুন্দরকে একান্তই দুধ খাঁওয়াইবার ইচ্ছা 
হইয়া থাকে ত জন্মাষ্টমীর পর খাওয়াইস্‌। জন্মা্টমীর দিন শ্যামসুন্দরের 
জন্ম হইবে, তখন তিনি কচি' ছেলে হইবেন । সেই সময়ে ঝিল্লুকে 
করিয়া ভীহার মূখে দুধ দিস্‌, তিনি খাইবেন। এখন ত তিনি 
স্বাত খান। জননীর কথায় বিজয়কষ্চ সম্মত হইয়া জন্মাটশীর . 








ৃ অন বিরিতে শািদেন।: জমালী সা; গেলে লেতিনি এক দিন 
বাটীতে করিয়া ছুধ ও বিশ্গুক লইয়া শ্যামননদরের' মি টি রি 
করিলেন এবং সিংহাসন হইতে ঠাঁকুর নাঁমাইয়া কচি খোকার তায় 
কোলে শোয়াইলেন। তারপর ঝিন্বুকে করিয়া ছুধ তুলিয়া তাহার মুখে 
ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মাতা অনেকক্ষণ পুত্রকে না৷ দেখিয়া তাহার 
সন্ধানে বাহির হইলেন। অনেক জায়গায় পুত্রের অস্থসন্ধান করিলেন, . 
কোথাও পাইলেন না । পরে ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া দেখেন যে সাম 
সুন্দরের মন্দির খোলা রহিয়াছে । তখন তাহার মনে দন্দেহ হইল (. 
তিনি তাড়াতাড়ি মন্দিরে প্রবেশ করিয়! দেখেন যে পুত্র ঠাকুরকে দুধ 
থাওয়াইতেছে। বালকের অদ্ভুতকা দেখিয়া মাত প্রথমে খুব 
হাসিলেন। পরে সকলকে ডাকিয়া এই ব্যাপার দেখাইলেন। সক- 
লেই এই ঘটনা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। বিজররু্ণ সকলকে দেখিয়! 
ভয়ে জড়সড় হইয়া ঠাকুর সিংহাসনে রাখিলেন। তখন জননী পুত্রকে 
কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। কিলিনিরার করা 
হইল । 

অল্প বয়সেই বিজয় পিতৃহী হন । পিতার মৃত্যুর কিছু দিন 
পরে তিনি এক আশ্শর্্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এক দিন পূর্ণিমার 
রাত্রিতে চাঁদ দেখিতে দেখিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। নিদ্রাভঙ্গের 
পর তিনি জননীকে বলিলেন, মা আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। 
জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি স্বপ্র দেখিয়াছিস্? বিজয়রুঞ্জ বলিলেন, 
বাবা আমাকে কোলে করিয়া চাদের দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। . 
তিনি আমাকে সেখানে কত সুন্দর নদী পাহাড় পর্বত বৃক্ষলতা আরও 
কত ভাল ভাল জিনিষ দেখাইয়া বলিলেন, আমার বংশে .এক জন দাঁধু , 
হবে তুই হইতে পারিবি। আমি চি আশীর্মাদ 


৪৪8 ূ ্রতৃপাদ বিজয়কৃষ গোস্বামী 


করিলে পারিব না রেন? আমার কথা শুনিয়া বাবা অতিশয় সন্তষ্ট 


হইলেন। পরে আবার কোলে করিয়া এখানে রাখিয়া গেলেন। 
পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া মাতার মনে অত্যন্ত তয়ের সঞ্চার হইল । 
পরলোকগত লোকের সহিত এইরূপ মিলন শুভজনক নহে মনে করিয়া 


তিনি পুত্রের গলায় রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিলেন এবং শংখের জলে স্নান 


করাইয়! শ্বামসুন্রের চরণামূত থাঁওয়াইলেন । 

বাঁঙ্পাল। দেশের প্রাঁয় সর্বত্রই সে সময়ে নীলের চাঁষ হইত। 
একবার নীলের চাঁষ লইয়া শাশ্িপুরের ছুই জমিদারের মধ্যে বিষম 
দাঙ্গা হইয়াছিল। এক পক্ষে শান্তিপুরের দুর্দান্ত জমিদার মতিবাঁবুর 
লোক, অপর পক্ষে চট্টোপাধ্যার়দিগের লোক । ছুই পক্ষের লাঁঠিয়াঁলগণ 
ভয়ানক মারামারি করিয়াছিল । বিজয়রুঞ্ণ ও তাঁহার সহচর বালকগণ 
এই দাঙ্গা দেখিয়াছিলেনণ তীহারা সময়ে সময়ে দাঙ্গা খেলিতেন। 
সমবয়ন্ক বাঁলকগণকে ছুই দলে বিভক্ত করিয়া তিনি তাহাদের নেতা 
হইতেন* এবং লাঠি ছুরী প্রভৃতি লইয়! কৃত্রিম লড়াই করিতেন । 
এক দিন এইরূপ দাঙ্গা খেলিতে খেলিতে বিজয়রষ্ণজের ছুরীর আঘাতে 


একটি কীসারী বালক আহত হয়। আঘাত একটু গুরুত্ব) 
হইয়াছিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাঁগিল। আহত 


বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় আর সকল বাঁলক 


ভয় পাইয়া! পলাইয্া গেল। বিজয়রুষ্ণ পলাইলেন না। সঙ্গীর প্রইর়ূপ 
অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় কাঁতর হইলেন। তাহার কোমল প্রাণ 


গলিয়া গেল। তিনি অশ্রপূর্ণনেত্রে বালকের সেবা করিতে 
_ লাগিলেন। পরিধেয় বস্ত ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থান বীধিয়া দিয়! তাহার 


চক্ষে মূখে জল দিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ মেবা করিবার 
শর বালকের সংজ্ঞা হইল। সেচ্ছু মেলিয়া চাহিল। তাঁহাকে 


চাহিতে দেখিয়া বিজয়ের নন ভিনি তাহাকে ধা 
তুলিনেন এবং নিজের গারে হেলান দিয়া বসাইয়া মিষ্টবাক্যে সান্বনা ও. 
তরসা দিতে লাগিলেন। : তিনি তাহার অন্তায় কার্যযের জন্য তাহান্সি 
নিকট কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাঁগিলেন। তাহার ছুই 
চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়! পড়িতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণের এই প্রকার 
কাতিরতা দেখিয়া বালক বলিল, ভাই তোমার দোষ কি? তুষি 
মারিবে বলিয়া ত আমাকে আঘাত কর নাই। দৈবাঁৎ লাগিয়া 
গিয়াছে। তুমি ভীত হইও না? শীঘ্র ঘা সারিয়া যাইবে। আমার, 
বেশী লাগে নাই। এদিকে গলায়িত বালকগণ যাইয়া আহত বালকের 
পিতাঁমাতাঁকে বলিল যে গৌঁসাইদের ছেলে বিজয় তোমাঁর ছেলেক্ষে 
ছুরি দিয়! কাটিয়া ফেলিয়াছে। এ সংবাঁদ শুনিয়। বালকের জনক- 
জননী কীদিতে কাদিতে পাগলের মত ছুটিয়া আদিল । -তাহাদিগকে 
দেখিয়া, বিজয়কৃষ্ণ অতিশয় ভয় পাইলেন তিনি আহত বন্ধুকে 
বলিলেন, ভাই তোমার মা! বাবা আসিতেছেন, তীহারা নিশ্চয়ই 
আমাকে প্রহার করিবেন। বিজয়ের কথা শুনিয়' বালক বলিল, ভাই, 

তোমার কোন ভয় নাই । আমি মা বাবাকে বলিব যে বিজয় আমাকে 
ইচ্ছা করিয়া আঘাত করে নাই। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ লাগিয়া 

গিয়াছে । বিজয়ের কোন দোষ নাই। পিতামাতা উপস্থিত হইলে 

আহত বালক তাহাই বলিল। বিজয়রুষ্ণও কাদিতে কাদিতে নিজের 
দৌধষস্বীকার করিয়া ক্ষমা চাঁহিলেন। পুভ্রের কথা শুনিয়া এবং বিজঞয়- 
রুষ্ণের কাঁতরতা দেখিয়া ত্বাহারা তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। 

কেবল পুত্রকে কোলে লইয়া চলিয়া গেলেন। এই আঘাতে বালককে 
কয়েক দিন তুগিতে হইযাছিল। বিজয়কুষণ সর্বদা আহত বন্ধুর 
শব্যা পাশে উপস্থিত ০১ সেবা করিতেন। : বানাপ্রকার 


৬ 





৬ প্রভূপাদ বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামী 


ভার ভাল গঞ্প বলিরা বন্ধুর মনোরঞ্জন করিতেন। জননীর নিকট, 
হ্ুইতে পর়স] লইগনা ভাল ভাল থাস্ত কিনিয়া বন্ধুকে খাওয়াইতেন। 
কখনও কখনও শ্যামনুন্নরের প্রসাদ লইরা হ1হ,ল খাইতে দিতেন । 
বালক যত দিন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিয়াছিল, তত দ্দিন 
'তিনি অনন্কম্মী হইয়! তাহার শুশ্রষা করিঘ়াছিলেন। 

যাত্রাগান শুনিতে বিজয়রুষ্ অতিশয় ভাল বাসিতেন। যেখানে 
গান হইত, তিনি সেই স্থানেই গান শুনিতে যাইতেন। এক দিন 
তিনি এক জায়গায় যাত্রা শুনিতে গিয়া দেখিলেন, গাঁন 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন। পথে একটি 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লৌকটি খড়ম পানে দিয় যাইতেছিল। 
সে প্রতুপাদকে দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার জননীর 
নিকট পৌছা ইয়া দিয়! তাহার সমক্ষেই একটি তাল গাছের কিছু দূৰ 
চড়িয়া অনৃষ্ঠ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিম্মিত 
হুইয়৷ মৃতাকে ভিজ্ঞ্যসা করাতে জননী বলিলেন, এ যে আমাঁদের 
পুরন্দর পূজার । ঠাকুর সেবার দ্রব্য ঠাকুরকে না দিয়া বৈষ্ণবীকে 
দিত, ঠাকুরের ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া না দিয়াই ভোঁজন .. 
করিত, এই অপরাধে ব্রঙ্দদৈত্য হইয়াছে। মাতার কথ। শুর] রঃ 
গৌসাই বলিলেন, ও আমাকে অনেক দিন সাহায্য করিয়াছে। আছি ্‌ 
এক পিন আমাদের এক্‌ দলবিরুদ্ধ ছেলের মধ্যে পড়িয়াছিলাঁম, 
তাহার! আমাকে লাঠি লইয়া যারিতে আদিল। তখন এই পুরন্দর 
সেই স্থানে আপিয়] তাহদের চক্ষুতে ধুলা দিয়া! তাহাদিগকে কাঁণা 
করিয়া ফেলিল। পরে খড়মপাঁয়ে চট চট করিতে করিতে আমার 
সঙ্গে আসিরা বাড়ী পৌছাইয়। দিল। | 
বিজয়ের উদ্ভোগে শান্তিপুরে একটি সথের যাত্রার দল ইইন্াছিল। 


তীহার কণ্ন্বর অতি মিষ্ট এবং বয়স অন্ন হি এত কান 


ছোকরা জাজিয়া গান করিতে হইত। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বাদক 


অটলবিহারী গোস্বামী ও রাজরুষ্ণ চৌধুরী এই দলে চোলোক ও তব! | 


বাজাইতেন। তাহারা ধাহাদের বাড়ীতে গান করিতে যাইতেন, 
তাহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। শেষে অত্যাচারের 


ভয়ে কেহ তাহাদিগকে ডাকিত না। নাঁ ডাঁকিলেও তাহাদিগের হত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহারা ডাকের অপেক্ষা না করিয়া যে 
দিন যে বাড়ীতে গান করিবার ইচ্ছ! হইত, আলো ও বিছানা লইয়া 
তথায় উপস্থিত হইতেন এবং আপনারাই বিছানা পাঁতিয়া আলো! 
জালিয়া গান আরস্ত করিতেন। এইরূপে গৃহস্বামীর অনভিমতে বাড়ী 
বাড়ী যাইয়া যাত্রা করিতেন। গৃহস্বামী নিষেধ করিলে তীহারা 
তাহাতে কর্ণপাঁতও করিতেন না। তীহাদের এই অত্যাচারে জালাতন 
হইয়া গৃহস্থগণ সন্ধ্যা হইলেই বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া রাঁখিতেন ! 
ইহছাঁতেও তাহাদের নিন্তার ছিল ন1। যাঁত্রাকারিগণ প্রাচীর টপকাইয়! 
বাঁড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন এবং গৃহস্বামীর টা অপেক্ষা 
না করিয়া যাত্র! আরস্ত করিতেন । 

সে সময্বে ঝুলনযাত্রায় কাঁলনাতে অতিশর সমারোহ হইত। বিজয়, 
কৃষ্ণ প্রতিদিন সমবয়স্ক বাঁলকদের সহিত একত্র হইয়া জেলেদের 
অজ্ঞাতদারে তাহাদের নৌকা লইয়৷ ঝুলন দেখিতে কালনায় যাইতেন। 
সমস্ত রাত্রি গাঁন শুনিয়৷ ভোরে শাস্তিপুরে ফিরিয়া আসিতেন.। একদিন 
মৌকা। লইয়া কাঁলনাঁয় যাইবার পর দুর্যোগ আরম্ভ হইল। শ্রষল 
বাতাসের সহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই দুর্যোগের মধ্যে তাহারা 
গৃঙগাদিয়া নৌকাঁতে আসিতে সাহস পাইলেন ন|। তাঁহারা যে নৌকা 
লইয়া গিয়া ছিলেন তাহা কালনায় রাখিয়া হ'টিয়া শান্তিপুরে আধিলেন| 


[৫ . প্রতৃপাদ বিজ্য়ু্চ গোস্বামী 


আসিবার সময় পথে বিজয়কৃষ্ণের মনে হইল, আহা ! গরিবদের নৌকা | 

ৰ খানি গড়ি রহিল, যদি হারাই যায় ত তাহাদের বড়ই ক্ষতি হইবে। 
তিনি বাড়ীতে আমিয়াই এ কথা মাতাকে বলিলেন। কান 
বেল| জেলেরা নৌকা না পাইয়া অতিশয় ব্যন্ততাবে খুঁজিতে 
লাগিল। অনেক অনুসন্ধবীনেও যখন তাহারা নৌকা পাইল 
না, তখন তাহারা “হাঁ হাঁয়, করিতে লাগিল । বিজগ্নরুষ্খ একথা! 
গুনিলেন। শুনিবামাত্র ভার মন গরিবদের জন্য কীদিয়া উঠিল। 
তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কীদকীদস্বরে জননীকে 
বলিলেন, মা, জেলেরা নোঁকা না৷ পাইয়া কীদিতেছে। আমি যাই, 
নৌকার সন্ধান বলিয়। দেইগে। পুন্রের কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, 
না বলিয়! তোরা উহাদের নৌকা লইয়া গিয়াছিস্‌ এবং কালনায় 
ফেলিয়া আসিয়াছিস্‌, একথা শুনিলে উহারা অতিশয় রুষ্ট হইবে। 
উহারা গোয়ার লোক, হত তোকে মারিবে। তৌর যাইয়া 
কাঁজ নই। মাতার এই কথ! শ্বনিয়াও বিজয়রুষ্ণ সুস্থির হইতে 
শারিলেন না। বলিলেন, তুমি আমাঁকে কিছু পয়সা দাও, পরা. 

পাইলে উহ্ারা খুসি হইবে, ভখন আর আমাকে কিছু বলিবে না 
পুত্রের ভাঁব দেখিয়া কোঁমলহদা স্বরণমরীর মন গিয়া গেল। তিনি 
পুন্রকে পয়সা দিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। পয়সা পাইবাঁমাত্র বালক 
. উর্ধস্বাসে ছুটিলেন এবং সত্বর জেলেদের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের 
নৌকার সন্ধান বলিয়া দিলেন, আমাদের দ্বারা তোমরা ক্ষতি গ্রস্ত 
ছইয়াছ, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে পয়সা দিলেন। পয়সা! পাইয়া, 
জেলের! আর ক্রোধ করিল না। তখন বিজয়রুষ্ প্রফ-্লমনে গৃহে 
আদিলেন। জেলের! কীলনা হইতে নৌকা আনয়ন করিল. 
 গ্নে সময়ে শীক্তিপূরে অনেক স্ত্বীলৌক ছাঁনি| ফেরি করিয়। বেচিত। 


.. বান্যনীলা ৪৯. 
বিজ, সমবয্ বালকগণের সহিত ঘুর তাহাদের ছাঁনা লুট. 





রী করিতেন। যে পথে ছানাওলীগণ নাহার ধর বন 


সঠাহারা সেইপথে গর্ভ খুঁড়িয়। তাঁহার উপর পাটের কাঠি রাখিয়া মাটি 
চাপা দিয়! রাখিতেন। ছানাওলীরা জানিতে না পারিয়া যেমন তাহাতে 
পা দিত অমনি তাহারা পড়িয়া যাইত। মাথার ছানার হাঁড়িও 
ভূমিতে লুটাইত। তথন বিজরকপ্রমুখ বালকগণ গুধ্স্থান হইতে ছুটি 


আসিয়া! ছানা লইয়৷ পলায়ন করিতেন। ছানাওলীরা ছুঃখী লোক, 


ছানা বিক্রয়ের পয়সাদ্বারাই ভাভাঁদের সংসার চলিত । তাহাদের সেই 
জীবনোপায় এইরূপে নষ্ট হওয়াতে তাহার। কাদিয়। ফেলিত। তাহাদের 
কানা দেখিয়। অন্থান্য বালকগণ দুরে দীড়াইয়! হাপিত,কিন্ত বিজয়রুষ্জের 
হাদি আসিত না। রমণীগণের করুণ বিলাঁপ শুনিয়। এবং তাঁহাদের 
অশ্রমাথ! কাতরমুখ দেখিয়া! তাহার প্রাণ গলিয়। ষাইত। তিনিও 
কাদিয়া ফেলিতেন। পরে মাতার নিকট হইতে পয়সা লইয়া! তাঁহা- 
দিগকে দিতেন এবং বাঁড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া শ্যামসন্দরের প্রসাদ. 
খাওয়াইতেন। এইরূপে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া! বিদায় দিতেন। 
যাইবার সময় তাহার! তাঁহার শুভকামনা করিরা প্রসন্নমনে গৃহে গমন 
করিত। 

তাহার! লোকের ঘোড়া ধরিয়! তাহাতে চড়িতেন। ভাল ঘোড়া | 
পাইলে তাহা নুকাইয়া রাখিতেন। একবার তাহারা মালীপোতার, 
অস্বিক] বাবুর একটি উৎকষ্ট অশ্ব অনেক দিন লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন। 
অনেক খোঁজ করিরাও অস্বিকা বাবু যখন ঘোডাটি পাইলেন না, 
তখন বালকগণের প্রতি তাহার সন্দেহ হইল। তিনি তাহাদিগকে . 


: ডাকিয়া জিজ্ঞামা করিলে সকলেই ঘোড়ার কথা অশ্বীকার করিল। 
চি মিথ্যা কথা বলিলেন না। তিনি নির্ভয়ে জিকা বায়ক 


|. জ্ কথা বলিয়া দোড়া দেখাইয়া দিলেন। আব বালকের এই 
আপ মানি) সরতা ও নিরভীকত দেখিয়া অধিকা বাবর মনে অভি 
১৮. আন হইল তিনি বিজয়কষ্ণের উপর এতই সন্তষ্ট হইয়াছিলেন ফে 
তিনি অশ্বটি তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ দাঁন করিয়াছিলেন । বে 

সে সময়ে শাস্তিপুরে মহকুমা! ছিল। ঈশ্বরচন্্র ঘোষাল মহকুমার 
ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন । তাঁহার একটি সুন্দর অশ্ব ছিল। 
একদিন বিজরকুষণ সহচর বালকগণের সহিত আব্তাঁবল হইতে ঘোড়া 
খুলিয়া মাঠে লইয়া যান। ঘরে ঘোড়া না দেখিয়া সহিস অনুসন্ধানে 
বাহির হইল। অনেক জায়গায় খুঁজিবার পর সে বালকদিগকে দেখিতে 
পাইল। বালকগণ দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া সকলেই 
পলাইয়! গেল; পলাইলেন ন| কেবল বিজয়রুষ্ণ | অশ্বরক্ষক ঘোঁড়া ও 
বিজয়কক্টকে লইয়! গিয়া ডেপুটি বাবুর নিকট সমস্ত বলিয়া দিল। 
ঈশ্বর বাবু রষটম্বরে বালককে বলিলেন, তোমরা আস্তাবল হইতে, 
আমার ঘোড়া লইয়া গরিয়াছিনে? নির্ভীক সরল বাঁলক সত্যকথা বলি- 
লেন তিনি উত্তর দিলেন, হা। ঈশ্বর বাবু বলিলেন, কেন লইয়া- 
ছিলে? বিজয়রু বলিলেন, ঘোড়া ভাল, তাই চড়িতে ইচ্ছা. 
 হইয়াছিল। ঈশ্বর বাবু বলিলেন, হাকিমের ঘোড়া লইতে তোঁষ্র, 
ভয় হইল না? বিজয়রুষ্ণ বলিলেন, ভয় হইবে কেন? বালকের এই- 
রূপ নিভীঁকতা! দেখিয়া এবং উহার মুখে সত্যকথা শুনিয়া ঈশ্বর বাবু 
একেবাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তিনি বিভ্য়কষ্কে কাছে ডাকিয়া 
পিট চাপড়াইয়া আদরপূর্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ঈশ্বর বাবুর কথা শুনিয়া বিজয় বলিলেন, আমি গৌঁদাইদের ছেলে 
আরাম নাম বিজয়। তখন ঈশ্বর বাবু বলিলেন, গৌঁসাই, তোমরা বে 
ভাবে ঘোড়ায় চড়িয়াছিলে, তেমন করিয়া কি চড়ে? চড়িতে 


: বাল্যলীলা না « ৯ . 


কইলেন দাগ চড়িতে হম জানার খন ড়া চড়িতে 
ইচ্ছা হইবে, তখন আমাঁকে আসিয়া বলিও | আমি ঘোড়া সাঁজাইম্া 
দিব, তুমি চড়িও। পরে তাহাই হইত। ঘোড়ায় চড়িবার ইচ্ছা হইলে 
তাহারা ঈশ্বর বাঁবুকে যাইয়! বলিতেন। স্টাহাদের কথা শুনিয়া ঘোষল নি 
মহাশয় ঘোড়া সাঁজাইয়া দিতেন, তাঁহারা পরমানন্দে'চডিতেন 
এইরূপ বাঁলচপলতার মধ্যে সর্ধন্রই তাহার পরদুঃংখকাতরতা,তেজদ্থিত ১. 
সরলতা এবং সত্যপ্রিরতা প্রকাশ পাইত। যে বড় হয়, বাঁল্যকালেই 
তাহা'র জীবনে তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শিশ্তনুলত চঞ্চলতা ওদুরস্ত- 
পণার ভিতরও ভাবী মহকের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে তীহার 
মহত্বচক আর একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি । সে সমরে শাস্তিপুরে 
অনুরপ্রক্ৃতি প্রজাগীড়ক এক জন জমিদার ছিলেন। লোকের উপরু 
তিনি অতিশয় উৎগীড়ন'করিতেন। এক দিন বিজয়কৃষ্ণ সমবয়স্ক বালক- 
গণের সহিত খেলিতে খেলিতে জমিদার বাবুর কাছারিবাঁড়ীর সম্মুখে 
গিয়া উপস্থিত হন। তখন সেখাঁনে একটি নিষ্টর ব্যাপার চলিতেছিল। 
জমিদার বাবু টাকা আদায় করিবার জন্য একজন গ্রজার উপরে পীড়ন 
করিতেছিলেন। তাহার আদেশে তাহাঁর করেকজন অন্ুুচর লৌকটাঁকে 
মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর একটা বাঁশ রাখিয়া ছুই দিক্‌ 
হইতে চাঁপিতেছিল, আর লোকটার নাক মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে 
রক্ত উঠিতেছিল। যাঁতনায় সে অজ্ঞান হইয়া গিরাছিল। বাঁলকগণ 
দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিরা সকলেই পলায়ন করিল। কেবজ 
বিজয়কৃষণ পলাইলেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি জানহারা হইয়া 
গেলেন, ক্রোধে তাহার ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্মা- 
দের ম্যায় ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া জমিদার বাবুকে বলিলেন, তুমি 
মাছষ নও “রাক্ষস ডাকাত'। লোকটা 'যে মরিয়া গ্রেল। ভাল 

















২ রঃ ক তা ব্য গোঙ্ারী ৪২ 
নদ উহাকে এখনই ছাড়িয়া দাও। বির: যখন নই কা - 
বলিতেছিলেন, তখন ভাহার দুই চক্ষু দিয়! যেন অগ্নিস্কুলিজ নির্গত হই 
তেছিল। শরীরের প্রত্যেক রোমকৃপ হইতে রৌদ্রের স্ঠায় জ্যোতি: 
বাহির হইতেছিল। এই কথা বলিয়াই তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ও 
বালকের মুখ হইতে যে কথা বাহির হইল, তাহাতেই পাপীর অস্তর 
কাঁপিয়া উঠিল। অত্যাচারীকে শাসন করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণের মুখ- 
দিনা যেন ঈশ্বর তাহার বন্রবাঁপী প্রকটিত করিলেন । পাঁপীষ্গণ তখনই 
লোকটাকে ছাঁড়িম্বা দিল। কিছুকাল পরে বিজরকৃষ্ণের মৃচ্ছণভ্গ 
হইল। তিনি উঠিয়া দীড়াইলেন। তীহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া জমিদার 
বাবু বলিলেন, ওহে বালক, তোমার ত খুব সাঁহস। আমার নামে 
সমস্ত লোক কম্পিত হয়, আর তুমি কিনা আমাঁকে ধমক দিয়া কথা 
বলিলে ! “রাক্ষস ডাঁক[ত' বলিয়া গাল দিলে! তোমার তয় হইল না? 
বিজয়কু্* বলিলেন, কিসের ভয়? তুমি ত সত্য সত্যই ডাকাতের 
মত কাধ্য করিয়াছ। ডাকাতকে ডাকাত বলিতে ভয় কি? আমি 
গৌসাইদের ছেলে, আমি কাহাকেও ভয় করি না। অত্যন্ত তেজের 
সহিত এই কথা বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জমিদান' 
বাবু অবাক্‌ হইয়া ঠাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন। বিজয়ষ্ণ বা হে 
আসিলে তাহার সহচর বাঁলকগণ তীহাঁর কাছে আসিয়া বলিল, ভাই 
তোয় কি সাহস। তুই আজ দুর্দান্ত জমিদার বাবুকে ধমকাইয়া 
আইলি। বিজয়রুষ্ণ হাসিয়! বলিলেন, কিসের তয়? 
ইহার কিছুদিন পরে জমিদার বাবু একটি অনাথ রাঙ্মণ বিধবার 
ই করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হন। বিধবা দ্বাদশীর দিন রান্না 
পা 
র শর অপমান করেন। তাহার আদেশে হায় € লোক! : 





আখি মারিয়া উদর হই বিধবার বগুনা ফেল? দেয় চি 
রূপে উপন্রতা হইয়া সেই অসহায়া বিধবা অধপূ্ণনেতে ভগবানকে 
ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুর তুমিই ইহাঁর বিচার করিও । জমি অনাঁথা, 
তুষিভিন্ন আমার আর কে আছে? এই বলিয়! সেই রমনী সেদিনও 
অনাহারে রহিলেন। বিধবার মর্মাস্তিক কাতিরবাক্য ভগবানের নিকট 
পৌছিল। তিনি শীদ্রই এই অত্যাচারী জমিদারের কঠোর শাস্তি 
বিধান করিলেন। একটি ফৌজদারী মোকদমায় পড়িয়া জমিমার- 
বাবু কাঁরাবদ্ধ হইলেন। সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। দেনার, 
দায়ে তাহার জমিদারী নিলাম হইব গেল। তাহার বিধবা পত্থীকে 
শেষে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল! 

.. বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন আট নয় বৎসর, সেই সময়ে শ্ঠামনুন্দ- 
রের কোন যাত্রা উপলক্ষে ব্রাঙ্ষণভোঁজনের আয়োজন হইয়াছিল। 
একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে আসিয়া ভিক্ষা চান। গৃহস্বামী 
বাবাজিকে বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর? ব্রাঙ্গণভোজন হইয়া গেলে 
ভিক্ষা পাইবে। বাঁবাঁজী অপেক্ষা করিলেন না। ভিক্ষা না লহয়াইি 
তিনি চলিয়া গেলেন। বালক বিজয় সেই স্থানে দীড়াইয়াছিলেন। 
ক্ষুধার্ত আহার না পাইয়! চলিয়া গেল, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। 
তিনি বাঁবাজির পশ্চাতে ছুটিলেন। কিছু দূরে গিয়া বাবাঁজিকে ধরিয়া 
তাহার বামস্থানের ঠিকানা জানিয়া আসিলেন। পরে ব্রা্মণভোজন 
শেষ হইলে এক জনের পরিমাণ খাদ্যবন্ত লইয়া গিয়া বাবাঁজির আশ্রমে 
দিয়া আদিলেন | অতঃপর তিনি মধ্যে মধ্যে বাবানির আশ্রনে খাবার 
দিয়া আসিতেন। : 

* তাঁহার এক জন বাল্যসখা বলেন, সমাধানের চন 
শতাধিক বালকের মধ্যে বিজয় বারি ছিলি। বয়মে 


৩ 








রা  প্রতৃপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


ছোট হইলেও সেই আমাদিগকে পরিচালিত করিত। সেই আমা-' 
দের দলের নেতা ছিল। তাঁহার এমন মোহিনী শক্তি ও প্রভাব 
ছিল, যাহাদারা সে আমাঁদের সকলকে একেবারে বশীভূত করিয়া 
ফেলিয়াছিল। তাহার অসাধারণ চরিত্রগৌরবের প্রভাবে সকলেই 
তাহার বাধ্য হইয়া পড়িত। তাহার লাবণ্যমাখা স্থৃকুমার বদন- 
মণ্ডলের ঘেকি এক আশ্চর্য শক্তি ছিল, যাহারা সে সকলের 
প্রাণ কাঁড়িয়া লইত। তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট ছিল। লোকের 
মনোরঞ্জন করিবার তাহারু অসাধারণ শক্তি ছিল। সমবয়স্থ বন্ধু- 
গণের প্রতি সে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করিত। তাহার সহৃদয়- 
তাঁর নিকটে আঁনাদিগকে আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তাহার 
সবার পরছুথকাঁতির করণহ্দয় বাঁলক আমাদের দলে আর একটিও 
ছিল ন'। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাহার প্রাণ গলিয়া বাইত। 
তাহার হৃদয় কুন্পমের ম্যার কোমল ছিল। অপরের ক্লেশ সে একে- 
বারেই” সহা করিতে পাঁরিত না। কাহারও কষ্ট দেখিলে সে কীদিয়া 
ফেলিত। আত্জনের দুঃখমে।চনের জন্ত সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত । 

বিজয় সত্যের সজীব মুন্তি ছিল। তাহার সত্যনিষঠ দেখি 
মনে হইত, সত্যই যেন বিজরের যুর্তিধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগ- 
মন করিয়াছেন। সে মিথ্যাকথা বলিতে জানিত না । মিথ্যা তাহার 
প্রকৃতিথিরদ্ধ ছিল।" আমি কখনও তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে শুনি 
নাই। অন্তায়্ কাঁধ্য করিলে আমরা সকলেই সত্যগোঁপন করি- 
তাম, কিন্তু সে কখনও অসত্য কথা বলিত না। তাহাকে জিজাসা 
করিলে সে সত্যকথা! বলিয়া দিত। এজন্য আমরা তাহাকে কত 
বকিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি, কিন্ত সে তাহার শ্বভাঁব- 
সিদ্ধ সত্যনিষ্ট! কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই। সে দৌরাত্ম্য যথেষ্টই 


্‌ বাল্যলীলা | | ৫. 
করিত, তাহাদ্বারা লোঁক বিলক্ষণ উপক্তত হইত, কিন্তু সেকথা 
জিজ্ঞাসা করিলে সে তাঁহা অস্বীকার করিতে পারিত না । | ৃ 

আর একটি ব্যাপার দেখিয়াছি। কেহ তাহাকে শাঁসন করিতে 
পারিত না। লোকে $তাহীাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রোঁষে কাপিতে, 
কাপিতে তাহীকে শাস্তি দিতে আসিয়া যাই তীহার লাবপ্যচলঢল- 
মুখখানি দেখিত, অমনি তাহাদের সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া যাইত, 
আর তাহারা তাহাকে একটি শক্ত কথাঁও বলিতে পাঁরিত না! 
বিজয়ের মুখ দেখির! লোকে এইরূপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি যাঁহা-. 
দের উপর উপদ্রব করিতেন, ধাহারা তাহাঘারা! ক্ষতিগ্রস্ত হইত, 
তাহারা তাহার সাক্ষাতে একবার দুঃখপ্রকাশ: করিবামাত্র সে 
একেবারে গলিয়া যাইিত। যেমন করিয়া হউক সে তাহাদিগের ক্ষতি 
পূরণ করিয়া দিত। 

বিজয় কলিকাঁলের মানুষ ছিল না। নারির 
পার্থিব উপাদানে তাহীর শরীর নির্শিত ছিল না। বিধাতা তাহাকে 
্বগীয়বস্তদবারা কৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন দেবতা শাপগ্রস্ত হা বা 
পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িম্ছিল।” 


পপ 


_ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
পাঠশালায় অধ্যয়ন 


পাঁঠশানাতেই বিজয়ষ্চের লেখাঁপড়। আবস্ত হয়। হাঁতেখড়ির 
পর তাঁহীকে পাঠশালায় দেওয়। হইল। বিজয়কু্খ জননীর সহিত 
অধিকাংশ সময় খ্ীতুলালয়ে বাস করিতেন, এজন্ত শীকারপুরের 
পাঠশালাতেই তাহার প্রথম বিছ্যারস্ত হয়। তিনি অতিশয় 
মেধাবী ছিলেন। তাহার প্রতিত! ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রথর 
ছিল। চঞ্চল বালক হইলেও লেখাপড়ায় তিনি অনাবিষ্ঠ ছিলেন 
না। মনোযোগের মহিত তিনি লেখাপড়া করিতেন। পাঠশানায় 
যখন যে শ্রেণীতে তিনি অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই তই 
সর্ধ্বোংরুষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেন। এজন্য গুরুমহাশয় 
তাহাকে সকল বালক হইতে অধিক ভাঁল বাঁসিতেন। নকল বাঁলক 
অপেক্ষা তিনি গুরুমহাশয়ের অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। সে সময়ে 
পাঠশীলার গুরুমহাশয়গণ বাঁলকদিগকে অতিশয় কঠ্রিন শীস্তিগ্রদান 
করিতেন। নিম হই তাহার! ছাত্রসকলকে নিদারুণ প্রহার 
মলমূতর পরিত্যাগ ফর ফেনিত। কিন্তু গোস্ামিগাদকে কখনও 
শান্তিভৌগ করিতে হয় নাই। জননীর নিকট হইতে পয়স। টা 





এতোই বাত সহ্ত কখন নাগর, কখন: পা | বৈ. অব রি. 
_করিতেন। যখন যেস্কানে থাকিতেন, তখন সেই স্থানের রি তি 
 ত্বীহাকে অধ্যয়ন করিতে হইড | মে সময়ে শাস্তিগুরে হে শরমহাশক় 
ছিলেন, তিনি একজন উচ্চমাধক ছিলেন । উচ্চসাঁধক হইলেও ভিন: 
বালকপ্দিগকে শান্তি দিতে কমর করিতেন না। অন্তান্ি খুরুমহাশয় | 
দের ন্যায় তিনিও বাঁলকগণকে নিদারুণ প্রহার করিভেন। তীহাক 
নাম ছিল, ভগবান্‌ সরকার । সরকার মহাশয়ের চাঙাপরানতির, 
বিবরণ অতি অদ্ভূত । সেসন্বন্ধে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_ " 
'শাস্তিগুরে ভগবান্‌ খুরুমহাশয়। তখন শাস্তিগুরে ইংরাজী স্কুল 
ছিল না। গুরুষহাশয়ের পাঠশালা ও টোল। এই গুরু মহাঁশয় বড় 
যাঁরিতেন। বড় রাগিলে “গাঁতি! মাতা” এই শব করিতেন। 
_.. একদিন বলিলেন, ওরে ছোঁড়ার! ! কাল সকালে আসিন্‌, এক সঙ্গে 
গঙ্গায় নাইতে যাঁব। লেখানে আমি দেহত্যাগ করিব। রাত্রিতে 
এই সংবাদ শাস্তিপুরময় ব্যাপ্ত হইল। পর দিন প্রভাতে পাঠশালা 
সী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধলোকে পরিপূর্ণ | গুরুমহাশক় সকলকে প্রণাম 
করিয়া! তাহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গন্কাযাতরা করিলেন।, 
গজায় গিয়া প্রথমে স্বানাহ্িক করিয়! গার জলে রসিয়া জপ করিতে 
লাগিলেন চারি দিকে সংকীর্তন হইতে লাগিল। ক্রমে হাজার হাজার 
লোক গঙ্গার ঘাটে পরিপূর্ণ হইল। অয়ধ্বনিতে যেন গায় তরঙ্গ 
ই উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, ছেলে সব! 
আমি কায, তোমর। অনেকে রহ্মণ। আমি কত তাঁড়না করিয়াছি। 
'এখন বাপুমকল ! আমার মাথায় তোমাদের পঃ দাও। আর 








4৫৮ প্রতৃপাদ বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী | 
দেরী নাই! দেখ আমার রথ এল। ইহা! বলিয়া দণ্ডায়মান 
_হইলেন। প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়া বৈকুষ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। 
ব্আশ্চধ্য যে মৃতদেহ পড়িয়া গেল না। সমস্ত ত্রান্ষণছাত্র যেমন 
পিতামাতার আন্ত্যে্টিক্রিয়া করিতে হয়, তদ্রূপ কাধ্য করিলেন ।” $১) 

পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রভূপাঁদ বিজরকৃষ্ণ শাস্তিপুরের 
এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত বাঁনকের পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে . 
হেজেল সাহেবের স্কুলে পড়িয়াছিলেন। 

গোম্বামীমহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন আড়াই বৎসর সেই সময়ে 
তিনি পিতৃহীন হন। যিনি তীহাকে দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও 
তাহার শৈশবাঁবস্থাতেই পরলৌকগমন করেন। 

প্রভুপীদ বিজয়রুষ্খ উপনয়নযৌগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে দত্তক- 
গ্রস্থিত্রী স্ব্গীয়া কষ্ণমণি,দেবী তাহার উপনরনোপযে।গী অর্থসংগ্রহের 
জন্ক শিষ্যালয়ে গমন করিলেন । বালক বিজয়রুষ্চ জননী ব্বর্ণময়ীর 
নিকটভরহিলেন। কিছুদিন পরে স্বর্ণময়ী দেবীর শিষ্যভবনে যাওয়! 
নিতান্ত প্রয়োজন হওয়াতে তিনি পুত্রকে পিতৃগৃহে তাহার ভগিনীর্‌ 
নিকট রাখিয়া প্রবাসে গেলেন। ইহার কিছুপরে কৃষ্ণমণ্দি আহ রী 
সংগ্রহ করিয়! শাস্তিপুরে আসিয়া উপনয়নের আয়োজন ফাঁত্রতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু পুত্রের পৈতা দিয়! আনন্দসস্তোগ কর! বিধাতা 
তাহার অনৃষ্টে লেখেন নাই। অকশ্মাৎ বিস্চিকা রোগে তিনি 
দেছত্যাগ করিলেন। এইরপে শৈশবে পিতা ও দত্তকগ্রহণ- 
কারিণা পরলোকগত হওয়াতে বিজয়কৃষ্ের লালনপাঁলন ও ভরণ- 
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৯) বাহ মহাপুরুধ তাহাদের বাল্যজীবনেই মহস্বলাভের যোগাযোগ ঘটিয়। থাকে 1 
. শ্রতুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালেই এমন একজন শিক্ষাপ্ডর পাইয়াছিলেন, ধীহীর সঙ ও 
টার জনযাবে ডাহা ধর্মীবন লাভের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল । 


পাঠশালায় অধ্যয়ন. ২ 

পোষণের ভার সম্পূ্কূপে তীহার র্ধারিনীর উপ পতি 
হইল | 

সংদারের সিরা জন্য অর্থচৈ্টায জননী র্মননীকে 
অনেক সময় শিষ্যবাঁড়ীতে ঘুরিতে হইত। রংপুর জেলার আমালগাছির 
জমিদারগণ তাঁহাদের শিষ্য ছিলেন। এতত্িন্ন সেখানে তাঁহাদের কিছু 
তৃসম্পত্তি থাকাতে মাতাঁকে পুক্রদযসহ অনেক সময় সেই গ্রামে বাদ 
করিতে হইত। আমালগাঁছি অতিশয় গণ্গ্রাম। মে সময়ে সে' নে 
সুলাদি কিছুই ছিল না। এজন্য ব্রজগোঁপাল ও বিজয়কৃ্ণ মাতাঁর 
সহিত খন আমলাঁগাঁছিতে থাকিতেন, তখন তাহাদের লেখাপড়া! 
শিখিবার কোন সুবিধাই হইত না। বাঁল্যকাঁলে এই প্রকার 
অন্ুবিধার অন্ত প্রতৃপাঁদ বিজয়রুষ্ণ আশানুরূপ শিক্ষালীভ করিতে 
পাঁরেন নাই। পড়াশুনা করিবার স্বযোগ পাইলে অল্পবয়সেই তিনি 
ফথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতেন। কেন ন! তাহার প্রতিভা ও 
স্বৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। 








যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
টোলে অধ্যয়ন 


.. পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রভৃপাঁদ বিজয়ক্চ টোলে প্রবিষ্ট 
হইলেন। সেই দময়ে শাস্তিপুরে ৬গোবিনদ চন্ত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
এক টোল ছিল। বিজয় সেই টোলে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ পড়িতে আঁরস্ত করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তীহাঁর 
অসাধারণ প্রতিভা ও অভূত স্মরণশক্তি ছিল। তিনি তাহার প্রভাবে 
এক বৎসরের মধ্যে দুরূহ মুগ্ধবোৌধব্যাকরণ শেষ করিলেন। অনন্তর 

তিনি সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এক দিন তাঁহার! টোলে বসিয়া পড়িতেছেন, এমন সময়ে এক জন 
্রাঙ্ষণ সেখানে আদিলেন। তাহার যোগিনীসিদ্ধি ছিল। একথ। 
সকলেই জানিতেন। টোৌলের ছাত্রেরা ইহার কাছে কিছু খাঁদ্রব্য 
চাহিলেন। ব্রাস্মণ প্রথমে তাহাদের কথা হাসিয়! উড়াইরা দিলেন... 
পরে বালকদের হাত এড়াইতে না৷ পারিয়া জিজ্ঞাসা করি, 
তোমরা কি খাইবে? ছাত্রগণ বলিলেন, আমরা! গরম ক্ষীর, 
রসগোল্লা ও পাকা কাঠাল খাইব। বাঁলকগণের কথা শুনিয়া 
: স্রাক্ষণ উত্তরীয় বন্্র গায়ে দিয়া কিছু কাঁলজপ করিলেন। পরে 
কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষীর, রসগোল্লা ও পাকা কাঠাল বাহির 
করিয়া দ্রিলেন। ছাত্রগণ সানন্দে তাহা ভোজন করিয়া মুধশুদ্ধি 
চাহিলেন। ত্রাদ্ষণ বলিলেন, কি মুখশুদ্ধি চাও? ছাত্রগণ বলিলেন, 
পত্র সহিত ছোট এলাচি। ্া্ষণ পূর্বববৎ কিছুকীল জপ করিয় 


| টোলে অ অধায়ন 8 ৬১ 
বস্তের ভিতর হইতে পত্রসহিত এলাচি বাহির কা দিবেন 8. 
সকলে মুখস্ুদ্ধি করিলেন। (১) | 

এই সময়ে গোস্বামিমভাশন্বের উপনয়ন হয়। উপনীত হইয়া 
তিনি তাহার জননীর নিকট কুলগ্রথা অনুসারে দীক্ষারগ্রহণ করেন! 
এই লময়ে তাহার হিন্দুধর্ম একান্তিক ভক্তি ছিল। প্রতিদিন 
অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন এবং বংশের 
প্রথান্গসারে শিল্পদিগকে দীক্ষা দিতেন। তাহার সেই সময়কার 
ধ্্রীবনের অবস্থা তিনি এই প্রকার লিখিয়াছেন, “বর্তমান 
হিন্ুধর্ে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ 


করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম পুর্ণবশ্বাসী ব্যক্তির. 


যেযে লক্ষথ থাকা উচিত, তাহা সমন্তই আমাতে বর্তমান ছিল। 
দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন” 
'বিজয়কষ্* চিরদিনই স্ুনীতিপরায়ণ ও পরদ্ুংঘকাতর ছিলেন । 
ছর্নীতিকে তিনি অতিশয় স্বণা করিতেন। অন্যের ক্লেশ দেখিলেও 
তীছাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। গরের দুঃখ দেখিলে তিনি তাহা 
সম্থ করিতে পারিতেন না। প্রাণপণে দুঃখীর দুঃখবিমোচনের 
জন্ত চেষ্টা করিতেন । শরীর দিয়া হউক, অর্থের দ্বার! হউক, ঘেমন 
করিয়া পাঁরিতেন, তিনি অপরের ক্রেশ দূর করিতেন। নীচে 
তাহার ন্ুনীতিপ্রিয়তা ও পরদুঃখকাঁতরতার ছুইটি কার্য বিবৃত 
করিতেছি। তাহার সমবয়স্ক একজন বন্ধু কুসঙ্গে পড়িয়া কোন 
দুর্নীতির কা্ধ্য করিয়াছিলেন) বিজয় ইহা জানিতে পারিয়া 
তাঁহাকে অতিশয়. তিরস্কার করেন। এই লোঁকটি প্রতৃপাদিকে 
08 জন্বাঘাকে বড করেন প্রথম হইতেই ভাহকে এন কল ঘটনা ফা. 
দিয়! বইয় যান, হারা তাহার মহেমাছের বিলে কি হয 84 





যেমন ভান তেমনি তাহাকে ধা ও. ভন. ৰ [তেন । 
বিজযন্কফের ভিরস্কারবাক্যে তাহার মনে অতিশয় আঁঘাত লাগিল।, 
অনের দুঃখে তিনি দেশত্যাগী হইলেন। আমারই ভণগনায় বন্ধু 
দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া বিজয়ক্ক্চের 
কোমলগ্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি অনেক অন্কুসন্ধান 
করিলেন, কিন্তু কোথাও বন্ধুর খোঁজ পাইলেন না। ইহার অনেক 
ব্সর পর হঠাৎ সেই নিরুদ্দেশ বন্ধু সন্গযাপীবেশে বিজয়কষ্রের 
সম্মথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিনের পর প্রিয়সুহ্থদকে 
দেখিয়া বিজয়ক লাফাইয়া উঠিলেন এবং প্রেমবাঁহুবিন্থার করিয়া 
তাহাকে বুকে জড়াইয়া 'ধরিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি আমার উপর 
প্লাগ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলে, আমি তোমার প্রাণে দারুণ 
ক্রেশ পিয়াছি, তুস্থি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার নিরুদ্দেশ হইবার 
স'বাদ শুনিয়া আমার মনে ঘেকি ক্রেশ হইয়াছিল, ভাঁহ। 
আর তোষাকে কি বলিব? আমি বহু স্থানে তোমার সন্ধান 
করিয়াছি, কিন্ত পাই নাই। আজি তোমাকে পাইয়া আমার সকল 
ক্রেশ দূর হইল। এই বনিক্কা তিনি বন্ধুর কাধে মাথা বাসি 
অশ্রত্যাগ করিতে লাগিলেন। বিজয়কে এই ভাব দেখিয়া ১ হারও 
প্রাণ বিগলিত হইল। তাহারও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। 
পরে আম্মসংবরণ, করিয়া তিনি বলিলেন, ভাই বিজয়, আমি 
তোমাকে ক্ষমা করিব কি তুমিই আমাকে ক্ষমা! কর। তোমার 
কাছে ক্ষমা চাহিতে এবং কতজ্ঞতা জানাইতেই আমি এখানে 
আসিয়াছি। তুমিই আমার যথার্থ হিতকারী বন্ধু। তুমিই আমাকে 
পাপের গ্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ। নরকের পিচ্ছিল পথ হইতে ' 
বক্ষ সিম তুমি যদি সেই সময়ে এ ভাবে, না 














লি তাহা কঃ আছি নিশ্পই উস বাধন: রি বিন 





আমার কি উপকার রি, তাহা বলিতে পারি না। এরই বলিয়া 






রংপুর অঞ্চলে তাহাদের কতকগুলি গোরালাশিকয : ছি 





তাহাদিগের এক জন কোন গহিতকাধ্য করাতে বিজয়কৃফের, আপস ৰ 


সরিকগণ তাহার তিনশত টাকা অর্থদণ্ড করেন। সেব্যক্তি দরিদ্র। 


টাকা কোথায় পাইবে? কাঁজেই দ্দিতে পারিল না। ইহাঁতে রুদ্ধ 


হইয়া গোস্বামীগ্রহ্গণ তাঁহীকে সমাজচ্যুত করিলেন। অন্থান্ত 


গোপগণ গুরুর আদেশে তাহার সহিত আহাঁরাদি ত্যাগ 


করিল। তাঁহার ধোঁপা নাপিত বন্ধ হইল। লোঁকটি বড়ই 


বিপন্ন হইয়। পড়িল। এইরূপে কিছুদিন গত হুইলে বিজয়কুষ্ণ সেই | 


গ্রামে গেলেন। তাহার আগমনসংবাঁদ পাইয়া সকলেই তাহার কাঁছে 
আদিল। আসিল না কেবল সেই লোকটি । লজ্জায় অপমানে জীবস্মৃত 


হইয়া সে সংকল্প করিয়াছিল ষে এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইবে না। 


তাহাকে না দেখিয়া বিজয়কৃষণ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিগেন। 


শখ 


তাহাতে সকলে বলিল, প্রভূগণ কোন অপরাধের জন্য তাহাকে তিন 


শত টাকা দণ্ড করিয়াছেন। সে গরিব, টাকা কোথায় পাইবে? দিতে 
পারে নাই। সে জন্ত তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছে। প্রভুদের . 
আদেশে তাহার সহিত আমাদিগকে আহারাদি বন্ধ করিতে হই- 
স্বাছে। তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ। সে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, 
বড়ই কষ্ট পাইতেছে। এই কথা গুনিবামাত্র বিজয়রৃঞ্ণের চক্ষু হল 


ছল হইয়া! উঠিল। চিনি থা বলিতে পারিবেন (4 পরে 
উট দাড়া বলিলেন, আমি তা বাড়ীতে যাইর। তোমরা 





৪ পরতৃপা্ বিজয়কণ গোস্বামী 
_গথ দেখাইয়া দাও। তাঁহার কথা শুনিম্বা মকলে তাঁহাকে লইয়া 
গেই জোকটির বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে বিজয়- 
কৃষ্ণের সহিত আত্মীয়গণকে আসিতে দেখিয়া সে লক্জায় ঘরের ভিতরে 
নুকাইল। বিজয়কুষ্ণ তাহাকে পুন: পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্ত 
ভয়ে ও লজ্জাতে মে তাহার কাছে আদিতে সাহসী হইল না। পরে 
অতিশর গীড়াপীড়িতে নে ধীরে ধ্বীরে আসিগ্না বিজরৃষ্ণের  পাঁদমুলে 
পড়িয়। কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কীদিতে দেখিয়া বিজরকৃঞ্চের 
চক্ষু হইতেও অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাহাকে 
ধরিয়া তুলিলেন এবং ' মিষ্টবাক্যে অভ দিয়া বলিলেন, তোমার, 
কোন ভন নাই। তোমাকে এক পরসাঁও দণ্ড দিতে হইবে ন|। 
এখনই তোমাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হইবে। এই বলিনা তিনি 
পাস্ববত্তী লোকদিগকে বলিলেন। ইহাকে সমাজ তুলির! লইতে, ইহার 
সহিত আহারাদি করিতে তোমাদের আপত্তি আছে কি? তাহারা 
. বলিলু, কিছুমাত্র নাই । প্রতৃদের আদেশ লংঘন করিতে না পারিয়া 
ইহাকে সমাজচ্যুত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এইরূপ কিয়! 
আমর! স্ুবী হই নাই। আপনি আদেশ করিলে আূঁজই আগ 
উছ্বাকে সমাজে তুলিয়া লইব। ত'হাদের কথা শুনিয়া বিণ 
অতিশয় তুষ্ট হইলেন। তখনই নাপিত আনাইয়! তাহার ক্ষৌরকার্ধ্য 
করান হইল। সে.ল্লান করিরা আসিয্না বিজয়রুষ্ণকে :প্রণাম করিল। 
ব্াতিগণ তাহাকে লইয়া আহার করিল; বিজয়ের এই সক- 
ক্ষণ ব্যবহারে ঘরলহদয় গোঁপগণ এতই সন্ধঞ্ট হইয়াছিল যে, তাহার! 
ত্বাীহাকে পীচশত টাকা প্রণামী দিল। বিজয়কষ্চ বাড়ীতে 
আসিয়া সেই টাকা অন্য সরিকগণকে দিয়. বলিলেন, অর্থের জন্য 
আপনারা! যে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা মন্ুষ্তোচিত হয় নাঁই। গুরু 





পরলেন টং 


বির প্রতি এই প্রকার শিষ্ুর ব্যবহার করা । উচিত আগ 
নারা কদাচ আর এরূপ অন্ঠার় কাধ্য করিবেন না। বিজয়ের 
কথা শুনিয়া তাহারা অতিশর লজ্জিত হইলেন । 2 
নারীজাতিকে বিজয়কু্ণ অতিশয় সম্মান করিতেন। তীহাঁদের 
উপর কেহ অত্যাচার করিলে, অন্ঠায় ব্যবহার . করিলে তিনি 
তাহা সহ করিতে পারিতেন না। কোন দুর্ব্ত লোক রমণীগণের উপর 
দুব্যবহাঁর করিলে তিনি ক্রোধে জলিয়। উঠিতেন | যেমন করিয়া 
হউক, তিনি সেই দুরাচারের শাসন করিতেন। রাসের সময্কেশান্তিপুরে 
বছলোৌকসমাগম হয়। রাস দেখিবার জন্ত নাঁনাস্থান হইতে বন্থ 
লোক আঁইসে। এই সমকে দুষ্টলোকেরা সুযোগপাইলেই যুবতী 
রমণীগণের উপর অত্যাচার করিবার ফ্র্চটা করিত। কোন কোন 
স্বরে এই প্রকার অত্যাচার হইতও.। বিজয়ক্কষ্ণ ইহা জানিতে 
পারিয়া সমবয়স্ক বন্ধুগণকে লইয়া একটি দল বীবিলেন। তাঁহার! 
অনেক দলে বিভক্ত হইয়া সর্বদা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন । | 
কোন স্থানে দুরবত্তগণকে রমণীদের উপর অত্যাচার করিতে দেখিলে 
তাহাদিগকে উপযুক্ত শান্তি দিয়া অসহায় অবলাগণকে রক্ষা করিতেন। 
পাষগুগণ তাহাদের হাতে এমন শিক্ষা পাইত যে আর উপন্রৰ 
করিতে সাহসী হইত না। এইরূপে তাঁহারা শান্তিপুরে পাঠের 
অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। বিজরকৃষণের অন্তরে যে ধর্টের 
মধুময় কল্পলত| উৎপন্ন হইয়াছিল, জীবনের প্রথমভাগেই তাহার অঙ্ক রে 
দেখা গিয়াছিল। | 
_ টোলে সাহিত্য পড়িবার পর তাহার বেদান্ত পড়িবার ইচ্ছা বল | 
ন্ভখন বাঙ্গলাদেশে বেদান্ত জানা ভাল পণ্ডিত পাওয়া বাইত না! 
বেদাস্ত পড়িতে হইলে কাশী যাইতে হইত। বেদবেদাস্তের চক্ড 











৮, গা। বি গোঙানী চন 
কতই ছিল এখনও কাশীতে যেমন বেদবেদাস্তের আলোচনা 
হয়, ভারতবর্ষের অন্ত কোথায় সেরূপ হয় না। কিজয়ক্ধ এই কারণে, 
_. কাশিতে যাইয়া বেদান্ত পড়িবার সংকল্প করিলেন। তিনি জননীকে 

একথা বলিলেন। মাতা অঞ্চলের ধনকে অত দূরদেশে পাঠাইতে 
ভীত হইলেন। বিজয়রুষ্ণ অনেক সাঁহস, অনেক ভরসা! দিয়া জনশীকে 
সম্মত করিলেন। তখন তিনি একশত টাঁকা সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কাঁদী 
যাত্র! করিলেন । এখন যেমন রেলে চড়িয়া এক দিনেই অতি আরামে 
কাশী যাওয়] যায়, সে সময এ সুবিধা ছিল না । তখন রেল হয় লাই। মে 
সময়ে কাশী বা অন্ধ তীর্থে যাইতে হইলে নান! বিপদ্‌ আপদ মাথায় 
করিনা হট পথে যাইতে হইত। নিব্বাপদে পাটনা পঁহুছিবার পর 
এক বিপদের মহিত বিজ্যারুষীকে সাক্ষাৎ করিতে হইল। এক দিন 
সন্ধ্যাকালে তিনি এক* দেবালয়ে অতিথি হইলেন। মেদিনীগুর 
অঞ্চলের এক জন ব্রাক্গণ সেই দেবালর়ে পৃজারির কাধ্য করিতেন। 

এ লে&কটা দেবপূজার সহিত দশ্াবৃতিও চালাইতেন। কোন পথিক 
আশয়ের জন্য দেবালয়ে আঁসিলে পৃজীরি যত্বের সহিত তাহীক্ষে,. 
আহারাদি দিতেন। পরে লিদ্রিত হইলে তাহার প্রাণবধ করিয়া স্ব 
অপহরণ করিতেন। বিজয়কে অতিথিরূপে পাইক্লা এবং তাহার, 
সহিত আলাপে তিনি রিভহস্ত নহেন, ইহা জানিয়া পৃজারির আঁননের 
পরিসীম। রহিল না। “সেব্যক্তি বিজয়কৃষ্কে অধিক আপ্যায়িত 
করিবার জন্ত তাহার নাঁমধাম ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। যখন তিনি ব্জয়কষ্চের পিতার নাঁম গুনিলেন, তখন 
শিহরিয়া উঠিলেন। সে সময়ে সে তাৰ গোপন করিফ়া বিভরয়কুষ্ণকে 
অতিশয় আদর করিরা ভোজন করাইলেন। পরে বিজয়কৃষ্কে . 
শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার পদতলে বনি কীদিতে কাছিতে, নর 





হি ক জান চি 


| লেবকরপে জৈবিজেছেন; আমি কেবল দেবতার: সেবা তব ক 

করি না, দেবসেবার সঙ্গে দকবাবৃস্তি কিয়া থাকি। যে বল নিয়া রর 
পথিক অতিথিনূপে সায়ংকালে আসিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হয়, গভীর: 
রাত্রিতে আমি তাহাদের প্রাণবধ করিকস! তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ রঃ 
করি। কিন্তু আপনার পরিচয় পাইয়া জানিলাম যে আঁপনি আমার 
গুরুপুত্র। না জানির। আপনাকে বধ করিলে আমার সর্বনাশ হইত।. 














গুরুহত্যার পাঁপে পাপী হইয়া অনস্ত কাঁল নরক ভোগ করিতাম। 


তগবান্‌ আমাকে এপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন বটে,কিন্তু এপধ্যন্ত যে 
পাঁপ করিয়াছি, বহু নরহত্য! করিয়া যে নরকের:পথ পরিষার করিয়াছি, 
তাহা হইতে নিষ্কুতিলাভের উপায় কি? আপনাকে দেখিয়া, আঁপনার 


সহিত আলাপ করিয়া আমার ভিতরে পাপের আগুন জলিয়! উঠিয়াছে, 


সে আগুনে আমার প্রাণ হুহু করিয়া জলিতেছে। প্রভে!! আমার 
উপায় কি? আমার গতি কি হইবে? পৃজারির কথা শুনিয়া বিজয়, 
স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তাহার বাঁক্যস্কপ্তি হয় নাই। 


পরে লোকটির কাতর্তা দেখিয়া তিনি নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন, : 
তোমার মধ্যে যখন পাঁপবোধের উদয় হইয়াছে, পাপের জন্য অনুতাপ 
আসিয়াছে, তখন. আর চিন্তা কি? অন্ৃতাপই পাঁপের শাস্তি). 


অন্ৃতাপের আগুনে সমস্ত পাপ পুড়িয়া একবারে ভন্ম হইয়া যায়। তুমি 
আর পাপ করিও ন1। সর্বদ] ধর্মচিন্তা ধর্শচচ্চা ও ঈশ্বরের আরাধনা 
কর, তাহা হইলে পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে গারিবে। বিজয়কফের কথা 
শুনিয়া পৃজারি বলিল, প্রভু আর না, আর পাঁপ করিব না। আপনি, 





. ্ষাহা বলিলেন, আমি প্রাণপণে সেই ভাবে চলিবার চেষ্টা করিব। | প্রভো রর 


নাকে একটি কথা না বশ থাকিতে গারিভেছিনা। | গলি, 


৬৮ ্রতুপাদ বিজয়কঞ্ণ গোস্বামী : ৬ 

এভাবে কাশী যাইবেন না।: দেশে ফিরিয়া যান। পথে আমার স্কায় 
অনেক দস্তা আছে। তাহারা আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। 
আপনার প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব নহে। তাই আপনাকে দেশে 
ফিরিবার জন্ত আমি সনির্বন্ধ অহ্থরোধ .করিতেছি। পৃজারির কথায় 
বিজয়রুফের ভয় হইল। কাশী যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পর দিনই 
তিনি দেশে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি জননীকে পথের 
কথা বলিলেন। মাতা পুজারির বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন। শ্ঠামনুন্দরই আমার বাছাকে রক্ষা! করিক্বাছেন, মনে 
করিয়া তিনি পরমান্ন ইত্যাদি ভ্বিবিধ উপচারে ঠাকুরের ভোগ 
দিলেন। 


সন্ত, 


০৫৫০০ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পংস্কত কলেজে অধায়ন 


ও 
ধর্দামতের পরিবর্তন 


অতঃপর গোস্বামিপাদ, অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত সংস্কত- 
কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি স'তরাগাছি গ্রামে থাকিতেন। 
সেথান হইতে পদব্রজে তাঁহাকে কলেজে যাতায়াত করিতে হইত। 
ইহাতে বে তাহার অতিশয় ক্লেশ হইত, তাহা বলাই বাহলা। কিন্তু 
তিনি এ কষ্ট কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না । সংস্কৃত কলেজে পড়িবার 
সুবিধা হইয়াছে, এই আনন্দে তিনি এ বেশে ভ্রক্ষেপও করিতেন না| 
এখানেও তিনি স্বশ্রেণীতে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়। সকলকে পরিচালিত 
করিতেন। টু 

এই সময়ে তাহার বিবাহ হয়। ততদীয় মাতামহাজয় বীকারপুরের রি 
পার্খবর্তী দহকুল গ্রামবাসী পৃজ্যপাদ স্বর্গার রামচন্দ্র তাদুড়ী মহা, 
শয়ের জোষ্ঠা কন্তা যোগমায়। দেবীর সহিত তিনি উদ্বাহশৃ্থলে আঁবন্ধ 
হন। বিবাহের সময় তাহার বয়ক্রম আঠার এবং যোগমায়ার বয়ন না 
_ সুয় বংসর ছিল। ্ 
পৃজনীয়! যোগমায়। দেবী গোস্বামিমহাশযের যোগ্য পত্রী বির রি 
তাহার সা সর্বিষয়ে গুণবতী রমণী সচরাচর নরনগোচর হয় না। 
তিনি 'অতিশর ধর্দপরারণা ছিলেন। ভগবানে তাহার ধকাস্িক এ 
ভি ও. গভীর  নিষ্টা হি তিনি, আদপদতী ও পতিব্রতার. 


ৃ ০ 





জলা ব্জাগো্ানী 





শি নি উর ুখেছখে রোগেশোকে, নদ 


তিনি ছায়ার টায় তির পা্বসধিনী থাকিয়া তাহার মেবা করিতেন । 
চিত ভর্ভার অপ্রিযানান ও তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ 
ৃ করিতেন না। মিষ্টবীকো সর্বদা তাহার মনে নিশ্ধল আনন্দ 
টালিয়! দিতেন। শরীর, মন ও বাঁক্যঘারা পতিসেবা! করাই তাহার 
ভীবনের ব্রত ,ছিল। আমরণ তিনি এই পবিত্র 
ব্রতপাঁলন করিরা গিম্াছেন। তিনি পতির ভিতরে আপনাকে 


ঢালিয়া দিয়াছিলেন,-ডুবাইয়া দিয়াছিলেন,_নিজের স্বাত্ত্য ভুলিয়া" 


পির সহিত এক হইয়! গিয়াছিলেন। তিনি কখনও পতিআজ্ঞার 
্থায়অন্থায় বিচাঁর করিতেন না। নির্বিকারচিত্তে পতির সর্বপ্রকার 
অ!দেশ অধিচাঁরে প্রতিপালন করিতেন। | / 


পতিষেবাছারাই তিনি তাহার অভীষ্ট অবস্থালাত করিয়া 


ছিলেন। গোস্বামিপাদি বলিতেন, “আমি বহু তগন্ঠাদ্বার। যে অবস্থা 
প্রান্ত হইছি, তিনি ( যোগমায়া দেবী) কেবল আমার সেব! 


করিয়াই এ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন” নারা়ণজ্ঞানে স্বামিসেবা 


করিতে পাঁরিলে রমণীগণ কেবল « তাহাদ্ারাই ভগবানকে পাইতে, 





পারেন । যে রী পতিকে নটযাবুদধিতে তক্তি করেন, তাহার রন অবস্থা 
নাভ হয না। তিনি পতিলোকে গমন করেন। শাস্ত্রে পতিব্রতার মহিমা 


উচচকণঠে কীন্িত হই ইয়াছে! সতী অপেক্ষাঁও পতিবরতাকে রেট বলা 


হইছে |. ফিনি পতিকে নারায়ণজঞান দি ডি ক বং 


হ্ন। 


ভিণি অতিশর িইভাষিবী তা অধিক কথা বলা হার, 
ভ্যান ছিল না। তিনি তুর হায় সহিষ্ণু ও. বনুন্ধরার স্তাঁয় ধীর 


পন 


_অকরে পতিমাঙ্ঞা পালন করেন, তিনিই পতিতা বলিয়া কথিত 


ছিলে) কোন চা ছা ও কষে তাহাকে / বিিত. ক র ্. 
পারিত না। চিরদিন দরিদ্রতার মধ্যে বীস করিয়া তাহাকে বিবিধ 
কষ্ট ও অসুবিধা তোগ করিতে হইয়াছে । কিন্তু কখনও তীহার বদন- 
মগডলে বিষাদের চিহুদৃষ্ট হয় নাই। কোন প্রকার বিপদ তাঁছাকে 
অভিভূত করিতে পারিত না। অনেক সময়ে" তাহাকে অনাহারে 
থাকিতে হইত, সে অবস্থাতেও তাহার চিত্তের প্রসঙ্গতার হ্বাস 
হইত না। তিনি যে অনাহারে রহিয়াছেন, তাহা অপরে জানিতে 
পারিত ন|। টা 
তিনি অতিশয় দয়াবততী ছিলেন। তাহার হদযক্ষেত্রে দয়ার নির্ল ৃ 
উৎস নিয়ত উৎসারিত হইয়া দীন দুঃখী আতুর প্রভৃতি আর্ত জনবৃন্দকে 
ন্ুশীতল করিত। তাহার আত্মপরবোধ ছিল না। গোস্বামি- 
মহাশয়ের আশ্রমে সর্বদাই বছলোক বাস করিত । তিনি জননীর ন্যায় 
সকলকে প্রতিপালন করিতেন। আপনার গর্ভজাত সন্তানগণের 
প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আশ্রিত জনগণের প্রতিও 
তনুরূপ করিতেন । আহারাদি সদ্ঘন্ধেও তিনি কোন প্রকার ইতর- 
বিশেষ করিতেন না। অর্থের অনাটননিবন্ধন তাঁহারা অধিক দুগ্ধ 
ক্র করিতে পারিতেন না । অন্ন যাহা ক্রয় করিতেন, তাছাই সকলকে 
সমান ভাগ করিয়া দিতেন। একমাত্র পুত্র যোগজীবনও আঁর সকলের 
সহিত সমান অংশ পাইতেন | অর্থীদিগকে তিনি বিমুখ করিতে: 
জানিতেন না। অর্থে তাহার বিন্ুমাত্রও আঁসক্তি ছিল নাঁ। একবার: 
গোস্বামিমহাশয়ের জনৈক শিল্প তাহাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ধাহেক্র 
জন্য কিছু অর্ধপ্রদানে উদ্ধত হইলে তিনি সহান্তবদনে বলিলেন, এখন 
টকা আছে) এই বলিরা টাক] ফিরাইয়া দিলেন। 
তিনি সদানন্মমর়ী ছিলেন। তাহার অংরপ্রান্তে নিত নু 








হি 1. পরহপার বি ক পোিবি ই 
াস্ঠরেধা অভিত থাকিত। ঠা টানে 
ভি তিণি তিনিরা ভীহার 
করিত। দি, এ 


১২৫৯ সীলের ভাত্রমাসের কষ্কা দ্বাদশীতে নর জন্ম হয়। 


সাহার আর একটি কনিঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম নবকুমারী। 
মবদীপের পরপারবর্তী উন্মদপুরের ক্ষেত্রনাথ বাগছি মহাশয়ের সহিত 
তাহীর বিবাহ হয়। যোগমায়ার পিতার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল 
ছিল না। তিনি' নীলকুঠিতে অন্নবেতনের একটি চাকরি 
করিতেন। সেই সামান্ত আয়দ্বারা সাঁধাঁরণ ভাবে তীহাদের সংসার- 
হাত নির্বাহ হইত। যোগমায়। যখন অত্যন্ত বালিকা, সেই সময়ে 


নবকুমারীকে কোলে করিয়া তাহার জননী পৃজনীয়া মুক্তকেশী দেবী 


বিধবা হন। পতির 'অকালমৃত্তাতে ক্তাদুইটিকে লইয়া তিনি অকুল 
পাথারে ভাষিলেন। চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। অতি কষ্টে 


কন্ঠাদুইটিকে বুকে করিরা মানুষ করিতে লাগিলেন। যোগমায়া 


জন্াবধিই অত্স্ত শীস্তপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের খাওয়া পরা জন্য 
তিনি কথনও জননীকে বিরক্ত করেন নাই। মাতা যাহ" করিতে 
 বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। যাহা খাইতে দিতেন, মন্তষ্টমনে 


ভাহাই খাইতেন। কথনও জননীর কথার অবাধ্য হইতেন না এবং 


ভালন্রব্য চাহিয়া মীকে বিরক্ত করিতেন না। অতঃপর যোগমায়! 


ছয়বসর বয়সে পদার্পণ করিলে গোস্বামিপাঁদের সহিত তাহার ধিবাঁহ্র | 
স্ন্ধ স্থির হইল। দেবী স্বর্ণময়ী নিজেই কনা দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করেন। 
কথা হয় যে বিবাহের পর মুক্তকেনী দেবী দহকুলাঁর বাস উঠাইয়া দিয়া 
ছেয়ের সন্ধে থাকিবেন। এই বন্দোবস্তেপ্রভুপাদের বিবাহ হইয়! গেল। 





(বধ না রিপন তামিল হি মো ূ 
মায়ার করেকটি মধুমাথা বাল্যিলীলা বর্ণন করিবার লোত সংখরণ করিতে 
গারিলাম না। ছয়বৎসরের বালিকাকে বধূ সাজিয়া শবশুয় বাড়ী উ 
আদিতে হইয়াছে। শশুর ভান্গর প্রভৃতি গুরুজনদিগকে দেখিয়া 








তাহাকে মাথায় কাপড় দিতে হর। ছয়বৎসরের বালিকার পক্ষে শর 


কঠোর নি প্রতিপালন করা একেবারেই অনস্তব। অনেক বয়েই | 





তিনি খোলা মাথায় আঁছুল গায়ে যেখানেসেখানে বসিয়া! খেলা 


করিতেন। একদিন ক্ঠইভাবে খেল! করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার 


ভাশ্গুর ব্রজগোপাল গোস্বামিমহাশয় সেই স্থানে আলিয়া উপস্থিত 


হইলেন। স্বর্মময়ী দেবী কিছু দরে দীড়াইয়! ছিলেন। ভিনি বড় 
ছেলেকে আসিতে দেখিয়া যৌগমায়া দেবীকে বলিলেন, ঝোঁট বউ 
তোর ভাম্ুর আসিতেছে, মাথায় কাঁপড় দে। যোগমায়। তাড়াতাড়ি 
উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় দিলেন। বালিকার এই লাবণামাঁথা 
ব্যবহার দেখিয়া মাত। পুভ্র হাসিতে লাগিলেন । যোগমায়া শাশুড়ী 
দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাঁহিয়! রহিলেন। শ্বাশুড়ী ওভার কেন 


হাঁসিতেছেন, তিনি তাঁহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপর 


ভানু ব্রজগোপাল হাসিতে হাসিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। 
মাতা পুত্রবধকে কোলে লইয়া তাহার মুখচু্ধন করিয়া আদর মর 

এবং ভাল করিয়া কাপড় পরাইয়! দিলেন। ডি 
গোস্বামী মহাশিয সর্বদা পড়া শুনা করেন, দেবী যৌগমায়ার ইহা. 
ভাল লাগিত না। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি তীহার সহিত খেলা করেন। 

যোগমায়া এক এক দিন গো্বামিপাঁদের . পড়িবার যাঁরগায় উপস্থিত 
হইয়া বলিতেন, তুমি দিনরাত অত পড় কেন? অত গড়িঘাকি 
হইবে? অত গড়িও না। বই বন্ধকর। আমার সঙ্গে খেলিবে চল, 





৭ঃ ্রতুপাদ বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামী 
দাঃ অবশ্ব পত্বীর কথা আমলে আনিতেন না যোগমান়াও 
নাছোড়বান্দা; তিনি যখন দেখিতেন, স্বামী কিছুতেই তীহার কথায় 
কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন তিনি তাহার পুর্থির উপর শুইয়া 
পড়িতেন এবং পতির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাঁদিতে বলিতেন, 
এখন কি করে পড়বে? প্রতৃপাঁদ পত্ধীর এই বাল্যলীলায় হাস্য 
করিতেন। পরে জননীকে ডাকিয়া বলিতেন, মা দেখ, এই পুন্কে 
শক্তর জালার আমি লেখাঁপড়। করিতে পারিতেছি নাঁ। পুত্রের কথা 
শুনিয়া জননী তথায় আসিয়! পুত্রবধূর বাল্যন্কীলা দেখিয়া হাঁসিতেন 
এবং তাহাকে আঁদর করিয়া লইয়। যাইতেন। এক এক দিন যোগমায়া 
দেবী ধীরে ধীরে গোস্বামিপাঁদের পশ্চাঁছাগে যাইয়া স্বকোমল হাতি 
দুইখানি দির! পতির চক্ষুদ্ঘয় আবুত করিয়া! লিতেন,বল দেখিনি আষি 
কে? গো মিম 'পয় পড়ীর এই বালাভাব দেখিয়া হাম্ত করিতেন। 

যোগমায়! দেবী একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ সকলকেই ত 
একটু! কিছু বলিম্বী ডাকি। তোমাকে কি বলিয়! ডাঁকিভে হয়, তাহ! 
তজানি না। তোমাকে কি বলিয়া ডাঁকিব, বলিয়। দাও । গোস্বামি- 
মহাশয় বলিলেন, তুমি আমাকে আর্ধ্পুক্র বলির ডাকিও। . 
হইতে যোগমায়া পতিকে আর্ধ্পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। অধিক বয়সে 
তিনি আর্্যপুত্র বলিয়া ডাক! ছাড়িয়া দিশ্বাছিলেন। 

সংস্কৃত "কলেজে পড়িবার সময্ষে গে শ্বামিপাদের ধন্মমতের 











পরিবর্তন হয়) শংকরাচাধ্যের ভা্সসহিত বেদান্দর্শন পাঁঠ করিয়া 
(তিনি ঘোর মায়াবাদী হইয়া পড়েন। শংকরশ্বামী বেদব্যাসপ্রণীত 


টা র্শনেবঃএকখানি ভা্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। এই 
স্তাদৈতবাদ ও মারাবাদ সমর্থন করিরা গিয়াছেন। 
করত ্ মহিত ব্দোস্ত পাঠ করেন, হার! আর সং 





অস্বৈতবাদী ও মায়াবাদী ইরা গড়েন ৷ শংকর বলেন, এক ক্র ভি 
"আর কিছুই নাই। এই প্রত্যক্ষ 'জড়জগৎ যাহা আমরা  দেখিতেছি, রা: 
ইহা মায়া। ইহার কিছুমাত্র সমতা নাই। রচ্ছুতে সর্প, মরীচিকান্ধ 
বারিদ্রমেরস্চান সত্যরূপ ব্রদ্গে জড়্গতের রদ দর্শন হইতেছে। আর. 
জীব ব্র্মের সহিত অভেদ। মায়াবদ্ধ হওয়ীতে জীব আপনাকে ব্রহ্ধ 


হইতে শ্বতত্্রমনে করিতেছেন । ঘট তা্িয়া গেলে ঘটের, অন্তর্গত 


আকাশ যেমন মহাকাশে লীন হইরা যায়, মায়া ছুটটিয়া গেলে মুক্তাবস্থায় 


জীব সেইবূপ ২ ত্রন্দে লীন হইয়া যাইবে। । মায়াবাদিগণ ভগবানের ্বূপ রা 


মানেন না। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের বিগ্রহ স্বীকার করেন নাঁ। 
অদবৈতবাদিগণ অহংরদ্ষ (আমিই ব্রদ্ধ) মনে করিয়া ভগবানের পুজা ' 
উপাসনা আরাধন1 সমস্তই উড়াইয়া দেন। (১) ৃ 
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পাপী পপ শপ পাপী 


(১) এই মত আচাধা শংকরের। [তান একাস্তাদ্বৈতবাদা। তান বলেন, একমাত্র 
র্ষভিন্ন আর কিছুই নাই। এই যে দৃষ্ঠমান জগৎ ইহা কিছুই লহে। পনের 
যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, ইহারও সেইরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে যেমন সর্পত্রম 
হয়, মেইরগ ব্রঙ্গেতে জগত্‌ ভ্রম হইতেছে । আর জীব ও ব্রন্ম এক। জী'ব অবিষ্ঠায় বন্ধ 
হুইয়। পড়াতে তিনি নিজেকে বন্ধ, স্ুখছুঃখের অধীন, পাপপুণ্যের অধীন বোধ করেন।, 

তত্বজ্ঞানের উদয় হইঠো যখন তাহার অবিদ্যাংন্ধন নষ্ট হইয়! যাঁয। গধন তিনি ক্রহ্মই 
হুইন্লা বান। তাহীর দৃষ্টান্ত ঘটাকাশ। নিদ্বা্কপ্বামী রামানুজন্যামী ও বোধারণ খা 
প্রস্তুতি শঙ্করের এ মত অনুমোদন করেন না। ভাহার] বলেন, ব্রন্দের সঠিত জীবের 

ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে। মহাপ্রভুও এই মতই অনুমোদন করি- 
তেন। তিনি বলিয়াছেন, “জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃক্ধদাস।” গোস্বামিপাদও শেষ জীবনে 


এই কথাই বলিতেন। তিনি ৰলিতেন তত্জ্ঞান হইলে জীবের কাচা আমি (আহ্ং) 
উলিয়। যায়; কিন্তু পাক আমি, দাস আসি থাকে । হাই অচিনাভেদাস্ডেদ বাদ্ধেতাদ্বৈত : 


বাঁদ বলিয়া কবিত। ভগবান ব্যাসদেবের ইহাই মাত এবং করার তিনি এই যতই, 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের দুইটি ছুব্রে তাহার এইমত গতিষ্কার 
করিয়। বলিয়াছেন। একটি শ্ৃত্রে বলিয়ছেন মুন্তজীবের কথনই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার 
ক্ষমতা হয় না, তাহা কেবল ব্রন্ধেরই আছে। আর একটি সুত্রে বলিয়াছেন, কেবল 
' ভোগ-বিষয়েই ব্রচ্মের সহত জীবের সমতা! হয়, শক্তিবিষয়ে কখমও সমতা হয না। রী 
বঙ্গের সহি সর্ধবিধ কাম্যবস্ত ভোগ করিয়া থাকেন। ৃ নর 


দিনা প্রতৃপাদ বদর গোস্বামী 


গোস্বামিপাদ তাহার , সেই সদয়কার মনের অবস্থা শীরপ 
লিখিরাছেন_ -হিন্দুশান্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া 
পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থই বর্গ, অহং বন্ধ এই সত্য বিশ্বাস 
করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।” 
গোস্বামিমহাঁশয় মায়াবাদী হইয়! পূজা আর্ডন! প্রভৃতি সমস্তই 
পরিত্যাগ করিলেন। বৈদান্তিক মত তাঁহার জীবন্রে ঘোরতর 
পরিবর্তন 'মানয়ন করিল। প্রাচীন ধর্শবিশ্বাস তাহার অস্তর হইতে 
রিলুপ্প্রান্ধ হইল। নিবিড় কুজঝটিকারাশি, ঘন মেঘমালা যেমন 
জগৎপ্রীণ হূর্ধ্কে আঁচ্ছ্ন্ন করিয়া চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত করে, 
মায়াবাদ তীহীর ধর্দবিশ্বীকে সেইরূপ আবৃত করিল। তাহার 
চিন্তক্ষেত্রে ভক্তির যে সুনিষ্মল আ্রোত্হ্বতী প্রবাহিত হইয়া তাঁহার 
দেহ প্রাণ স্িপ্ধ করিত, মায়াবাদের উত্ভাগে তাহা শুর্গ্রায় হইল। 
পৈতৃক ধন্মে তাহার যে গভীর বিশ্বাস, একান্ত নিষ্ঠা ও অবিচলিত 
ভক্রি ছিল, তাহার অন্বথা রে ইহাতে তাহার মনে শাস্তির 
অত্যন্ত অভাব হইল। এইরূপে ভিনি জীবনপথে অগ্রদর র 
_ লাঁগিলেন। | 





ংকরভাষ্য ভিন্ন রানানুক, নিষ্ার্য, মধ্াচাধা, তির বলদেব মা প্রভৃতি 
প্রণীত আরও কয়েকখানি বেদ আছে। তাহাতে শংকরের একাস্তাগ্বৈতবাদ ও 
মায়াধাদের প্রতিবাদ ক হইয়াছে। ফাহাদের মতে জীব ব্রন্ধের শক্তি । ত্রচ্গ বৃহৎ অগ্নি, 
ৰ ভীব তাহার স্ষুলিঙ্গ | মুক্তির গরও ত্রচ্গের মহিত জীবের ছ্ৈতভাব থকে । শেষে বয়সে 
এই অধৈতবাদম্সধেপরভুগাদ লিখিয়ে -."ইদৈতবাদ মত নহে। আমার এক প্রকার 
অবস্থা। শ্বীবাত্বা ও পরমাত্মার সিন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া! যান। যাহা 
দেখেন, ব্্মমাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটি জলকণ! প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে 
. অমৃ্ের হিল কলোল দেখে, কখনও ডোবে, কখনও ভাসে। আনার অস্তিত্ব নষ্ট হয় 
আম ইহা না হইলে ফধিগণ, মুনিগ্র এত পরিশ্রম হি মাধন্‌ কন £ ফেস? 
. ইহাই হি পরম বম্পদ।* ! 


| সে নিন ৬, শ 

কিন্তু তিনি ত ্ এই প্রকার ভক্তি ও বনু উ্গাধলাহীন রা 
নন যাপন করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন-নাই। 
মহৎ কার্য সম্পাদন করিবার জন্ত গুরুতর কর্তব্যভার লইয়া তিনি | 
ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার এই ভাবে, দানে চলিবে 
কেন? ভগবান্‌ তাহাকে এই ভাঁবে চলিতে দিলেন না। একটি. 
ঘটনায় তিনি তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়৷ দিলেন। তাহার, 
ভাবী কর্তব্যের দিকে আকর্ষণ করিলেন; নিজের দিকে টিয়া ্ 
'ললইলেন। রা 
মহাদনদিগের জীবন পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পারা যাক; রা 
তাহারা যে মহৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ঠ পৃথিবীতে আগমন করেন, 
সংসার তাহাদিগকে তাহা হইতে দূরে রাধিবার জন্য নানা প্রকার 
চেষ্টা করিয়া থাঁকে। তীহাদিগের জীবনের সেই উচ্চতর ব্রত: 
_ সুলাইয়া দিবার জন্য বিবিধ মীয়াজাল বিস্তার করে। কিন্তু সংসারের 
সেই চেষ্টা কিছুতেই সফল হয় না। ভগবান্‌ তাহা সিদ্ধ হইতে দেন 
না। তিনি মহাঁপুরুষদিগের জীবনে এমন এক একটি ঘটন! উপস্থিত 
করেন, যাহাতে তঁহাপিগের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া 
তিন্ন পথে পরিচালিত হয়) তীহারা থে কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে: : 
আনিয়াছেন, তাহার দিকে তীহাদিগের মুখ ফিরিদ্বা যাঁ়। ভগবান 
বুদ্ধের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সলার এ 
তাহাকে পারধিব জুখে নিমগ্ন করিবার জন্য প্রাণপণ বত করি ছিল; 
কিন্ত তাহা সফল হইল না। সংসারের অমস্ত চেষ্টা, মকল আরোন র ূ 
বিফল হইয্বা গেল। একবারিমাত্র বৃদ্ধ, রোগকিই, ও. যত ম যয ১ 
“দর্শন করিয়া তাহার মনে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত .হইল। তিঝি 
হু রাজা, বিপুল ব্য দেববাছছিত (াজতোগ, এ শা 

















7 রা বিজয়, গোস্বামী: 
আবী শরণরিনী, প্রাণাধিক হুকুমার পুত হর নয পরিত্যাগ 
রিয়া বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ কফিলেন। যে মহৎ কাধ্য সম্পাদন 
করিবার জন্য তৃমগ্ুলে আগমন করিয়াছিলেন, সেই কার্ধ্যে শরীর 
“মন নিয়োগ করিয়া! লোকের ছ্ারে দ্বারে নির্ববাণের সুসমাচার প্রচার 
করিলেন। সংসারের লেক অহরহঃ বৃদ্ধ, রুগ্ন ও মৃত মনগুম্য দর্শন 
করিতেছে, কৈ কাহারও মনে ত বৈরাঁগ্যের উদয় হয় না। কেহই 

সংসার ত্যাগ করে 'না। মৃত্যুর কথা কয়জনের মনে হয়। 
তাহাদের কার্য দেখিয়া, ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন ভগবানের নিকট 
হইতে তাহারা মৌরস পাটা লইয়! সংসারে আসিয়াছে । তাহাদের 
উপরে যেন যমরাঁজের কিছুমাত্র প্রভৃত্ব নাই। সংসারের এই 
অবস্থা দেখিয়া ধণ্মরাঁজ বুধিষ্টির ছুঃথের আবেগে বলিয়াছেন 

“অহস্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি বমমন্দিরম্‌। 
শেষা: স্থিরত্মিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্্যমতঃপরম্‌ ॥৮ 

যে ঘটনা দিরন্তর দর্শন করিয়াও লোকের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় না, 
একবারমাজ সেই ব্যাপার দেখিয়া কপিলবস্তবর রাল্নকুমারের জীবন 
'জপ্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া গেল। ্ 

আবহমান কাঁল হইতেই পিভুলোকের পাঁরলৌকিক মঙ্গলের জন 
অসংখ্য লোক গয়াক্ষেত্রে বিষুন্দিরে গমন করিয়া ভগব্ৎপাঁদপদ্ধ 
দর্শন কর্ণিতেছে, কিন্তু কখনও কাহার মনে কোন প্রকার পরিবর্তনের 
কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু নদীয়াবিহারী গোরাচাদ যাই বিষুমন্দিরে 
প্রবিষ্ট হইরা বিষুপদ দর্শন করিলেন, অমনি তাহার চিত্রক্ষেত্রে 
ভক্তির প্রবল ফোয়ারা খুলিয়া গেল, ক আোত প্রবাহিত হইয়া 
তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। স্রোতের টানে আকৃষ্ট হইয়া 
এহমরী জননীর, প্রেমমরী পা ইচ্ছে বন্ধন ছি করিয়া সংসার 





এ  ধসিতের পরিবর্তন ৮৮ ছি 
পিজা করিসেন: এবং হরিনাম্‌ প্রচার করিয়া ভ্রিতাপরিঃ নর-. 
নারীকে শীতল ও ধন্য করিলেন।, 
বেলা অপরার দেখিয়া কন্ঠা আসিয়া! পিতাকে বলি, বাবা বেলা 
গিয়াছে, ক্বানাহার করিবেন না? পিতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, 
বেলা যে শেষ হইরা। গিয়াছে, তাহ! জানিতে পারেন নাই। এক দে. 
কন্তার মুখে “বেলা গিয়াছে” শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 
তাহার মনে হইল ঘর্থার্ঘই ত বেলা গিয়াছে। মৃত্যু অতি নিকটবর্থী। 
এখনও বিষরগর্ভে মগ্ন রহিম়্াছি। পরকালের সম্বল কিছুই ত. 
সংগ্রহ করা হয় নাই। এখন উপায়! তিনি চারিদিক অন্ধকার 
দেখিলেন এবং অবিলম্বে সংদার ত7গ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলেন। 
ইনিই লাল। বাবু। | 
. গোস্বামিমভাশন্ও এতদিন তাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য, মহততর. 
কণ্ভব্য বিস্বৃত হইয়া! যেন উদ্দেশ্তহীন ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন। কিন্ত একটি ঘটনায় তাহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়া গেল। তিনি বে মহস্তর কর্তব্য সম্প।দনের জন্য ধরাঁধামে আগমন 
করিয়াছেন, তাহার দিকে তীহাঁকে আকর্ষণ করিয়। লইয়! চলিল। | 
রংপুর জেলার অন্তঃপাতী আমলগাছি গ্রামে তাঁহার ত্বনেকগুলি 
শিল্প ছিল। একবার তিনি তথায় গমন করিলে তাঁহার একজন শিল্তা 
শ্বগীয়া. গোবিনময়ী দাঁসী তাহার চরণ পুজা করিয়া রুতাঞ্রলিপুটে 
বলিলেন, প্রভো! আমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া] 
আমাকে উদ্ধার করুন। শিল্পার এই কাতরবাক্য শুনিয়া তিনি শিহরিয়া| 
উঠিলেন। তাহার মনে হইল যে, আমি নিজে মায়াবদ্ধ হইয়া ইহীকে 





'কিরূপে উদ্ধার করিব? আমার উদ্ধার কে করে তাহার ঠিক নাই,আমি 


কিনা অপরের রিজাণর ভার লইতে মাইতেছি। হা ছার! মার রঃ 


৮ পরনগা ব্য গোামী 


সায় নির্বোধ ত দ্বিতীয় নাই। আমি কি করিতেছি? আর ইহাতে 
ত আমার অপরাধ হইতেছে । আমি আর একা্য করিব না। সেই 
হুইতে তিনি গুরুগিরি ছাড়িয়া দিলেন। কুলগুরুগণ চিরকাল গুরুগিরি 
করিরা দীক্ষা দিয়া আঁসিতেছেন, চিরদিন শ্িশ্তালয়ে গমন করেন এবং 
শিয্পগণও ত:হ।দিগের চরণপৃজা করিয়া উদ্ধারের উপায় জিদ্র!স|করিয়! 
. খাকেন) কিন্তু কাহারও মনে কি একথ! উদ্দিত"হইয়াছে যে আমি 
নিদ্ধে বদ্ধ ও মায়ার অধীন হইয়া অপরকে কিরূপে মুক্তি প্রদান 
করিব? কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় গোস্বামিমহাশয়ের মনে কি ঘোরতর 
পরিবর্তন আনয়ন করিল? ভিনি শিশ্বব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন । 

ইহার কিছু পূর্বে উক্ত রংপুর জেলায় ভিনি কোন শিষ্ভবাঁড়ীতে 
গমন করিতেছিলেন। পথে এক দৈববাণী শুনিতে পাঁইলেন। 
 একনন অদৃষ্ট ব্যক্তি তীহাকে বলিল,পরলোঁক চিন্তা কর।* চারিনিকে 
ভিনি ব্তাধ সন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। 
এই কথা শুিয়! তাহার মনে অতিশয় ভয় হইল। এনদবন্ধে তিনি 
নিজে লিখিরাছেন--“ইহার পূর্বের আর একটি ঘটন! হয়। আমাকে 
কে ডাকিয়া বলিল, পরলোক চিন্তা কর। কে বলিল, লোঁক দেখিল « 
না। ভয়ে জর হইল।” এই ঘটনায় ভাহার মনে পরিবর্তন আনয়ন 
করিল। তাহার বৈদান্তিক মতের ভিত্তি টিয়া গেল। 





_. মধ্যভাগ 
- প্রথম পরিচ্ছেদ 
_.. ত্রান্গধর্মমগ্রহণ 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামিপাঁদ বগুড়ায় যাঁন। সেই 
স্থানে শিববাটীনিবাণী ৬কিশোরীলাল রায় ৬ হারাধন বর্ন ও 
৬ গোবিনচন্্র পাড়ে নামক তিন জন ব্রা্গের সহিত তাঁহার অপাপ 
হয়। তাহারা তিন জনই অতিশর সাধুস্বভাব ও ধর্মপিপাধ। ছিশেন। 
স্বীহাদের সঙ্গে মিশিক্না, আলাপ করিয়া! প্রভুপাদি বড়ই তৃপ্তিলাভ 
করিলেন। তাহাদের বিশুদ্ধচরিত্র ও লাধুজীবন দেখিয়া তিনি 
স্বাহাদের গ্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলে। তীহাদের ঙ্গ তীহার 
বড়ই আরামদায়ক বোধ হইল । ধর্মসনবন্ধে তিনি তাহাদের বঙ্গে অনেক 
'আলাপ করিলেন। তাঁহাদের ভক্তি ও ঈশ্বরে গাঁ অনুরাগ দেখিয়া! 
তাহার মন ফিরিয়া গেল। তাহার সহিত আলাপ করিয়া তরা্তরয় 
জানিতে গারিলেন যে, তিনি ঘোর অধ্বৈতবাদী পূজা অর্চনা ধান ১ 
কিছুই মানেন না । তখন তাহার! অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নানা ১ 
উপায়ে ভ্বাহার এই মত য় করিবার রঃ করিতে গিলে ও 


না গিয়াছিল, রঃ ৭ অজি বা গোদে ইপরল 
খনের শা রা গা পূর্ব বখন ভিনি পা অর্চনা 
রাত করিতেন, তখন তাহার মন শাসিগ্ন ছিল। অদ্ৈতবাে 











জলা বি গোামী 


হান লেইশাসতি একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁয়। পুলা প্রাপ্ত 
| হইহীর জস্ত তিনি অনেক চেঞছু। কন্দিযা্িলেন, কিন্ত কিছুতেই তাহা, ৃ 








রঃ লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই তিনটি লোঁক যখন কাহাকে রঃ 
. খলিলেন যে ঈশ্বর উপাসনা, ভগবৎ আরাধনা ভি্ বিছতেই 
শান্তি হয় না, তক্তি ভিন্ন কিছুতেই ত্রিতাপের জালা জড়ায় না” 
তখন তীহার নিকট তাহা ঠিক বলিয়াই বোধ হইল। এইবূপে ীরে 
বীরে তীহাঁর অদ্বৈতমতের পরিবর্তন হইল। গোস্বামিপাদের এইপ্রকার 
মনের অবস্থা জানিয়া ক্রাঙ্ত্রয় তাঁহাকে কলিকাতায় ত্রাঙ্গদমাজে 
যাইতে বলিলেন । তীহাদের মনে হইল যে ব্রাঙ্ষসমীজে গিয়া যদি 
ইনি কিছুদিন দেবেনদ্রবাবুৰ (মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ) উপদেশ 
শুনেন ও তাহার সঙ্গ ধরেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহীর ধর্মমতের 
পরিবর্ভন হইবে । এই মনে করিয়া তাহার! প্রভুপাঁদকে ত্রাঙ্গনমাঁজে 
যাইবটুর জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন । গোস্বামিপাদের ব্রাঙ্গঘমীজের 
উপর ভাল ভাঁধ ছিল নাঁ। তিনি মনে করিতেন, কলিকাতায় ত্রন্ষজ্ঞানী 
নামে এক দল জাতিনাশ! লোক আঁছে, তাহারা বগেচ্ছাচারী হইয়,, 
সকলে একত্র বসিয়া মদ্যপান ও হিন্দুর অতক্ষ্য মাংসাঁদি ভোঁজন ক্‌"$। 
ব্রক্ধজানীদের নাঁম শুনিলেই তাহার মনে দারুণ স্বণানর উদয় হইত।. 
ইহাদের কাছে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া তাহার সে ভাব চলিয়া: 
গেল। ূ 
ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় গমন 
করিলেন। কলিকাতার আসিয়া তিনি তীাহাঁর এক বন্ধুর ছুবণবহাকে 
অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হন। স্বর তাহার, বাক্স হইতে টাকা 
লইক়্া জুয়া খেলিয়া সমস্ত অর্থ নষ্ট করিরা ফেলেন। জারির 
| সম অর্থই ঠকাইয়া লয়। তিনি বজ্জায় গাঢাকা দিক 


্ 


না রড রান সা লাাবিগার টিন শা: 
পড়িলেন। হাতে একটা পয়সা নাই, অথচ মাস্ক কমেজে রায়... 
প্রবল ইচ্ছা। কৰিকাতায় থাকিবার জন্ঘ তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন এক জন দয়ালু ধনবান্‌ লৌকের নিকট সাহাষাপরার্থনা 
করিলেন, কিন্তু তিনি সাহায্য করিলেন না। তিনি কতকগুলি: 








ভততস্তানকে নিজের বাড়ীতে রাধি্সাছিলেন। তাহারা তাহার . 


সহিত অসঘ্যবহার করাতে তিনি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যে, আর... 





কহাকেও হটাত রাখিব না, অধরা সাহাঘা দিবেন না। এই 
স্থানে নিরাশ হইয়া দাহাযযপ্রাপ্তি্ আশায় গোস্বামিপাদ মহধি. 
দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাইয়! একখানি লিখিত আবেদনপত্র তীহার রর 


হাতে দেন। দেবেন্্রবাবু আবেদনপত্রধানি পাঠ না করিয়াই 
ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। তাহার এইরূপ রুক্ষব্যবহারে গোস্বামিমহাশয়, 
কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। বগুড়ার ব্রা্মদিগের নিকট তিনি তাহার, 
অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। ত্াহাঁদিগের কথায় দেবেজ্্রবাবুর 
প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল, এই ঘটনায় তাহ! কিছুমাত্র 
কমিল না। তিনি মনে করিলেন, অনেক লোক শহীযাপ্রার্থী হইয়া 


আয়া ইহাকে প্রতারিত করিয়াছে, সেইজন্যই ইনি অতিশয় ধিরদ্ক: 
হইয়াছেন। সেই সকল লোকের অন্তায় ব্যবহারে ইনি আর... 


কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সকলকেই প্রতা রকমনে 
করিতেছেন। লোকের নিকট প্রতারিত হওয়াতে ইনি আমার সতা- 
বাক্যে বিশ্বাযস্থাপন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে গোস্বামি- 
মহাশয় ছুরবস্থার শেষদীমায় উপনীত হইরাছিলেন। তিন চারি দিন 


ডাহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। বিশাল কলিকাতা নগরে রি 





তাহার মাথা রাখবার স্থান ছিল না। রজনীযোগে কখনও, তাহাকে, 


রা 


প্রভুপাঁদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী র 
কলেজের বারান্দায় কথনও গোলদিঘির বেঞ্িতে শয়ন করিতে - 
হইয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। 
বিপৎকাঁলে তাহাদিগের নিকট গেলে পাছে তাহারা বিরক্ত হন, 
এইজগ্ঠ তিনি কাহারও কাছে যান নাই1৯* | 


২৬ পপি পর পপ, পি তি তাতিতত এপ পাতা 


* পৃথিবীর অতীত ইতিহাম পধ্যালোচন। করলে দেখিতে পাওয়া ষাঁয় যে, যে নকল 
মহাপুরুষ মহত্তর কাধ) সম্পন্ন করিয়া বরণীয় হইয়াছেন, এই মর জগতে অমর কান্তি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, দেই সকল পুণ্যক্পোক মহাত্মগণের ভাগ্যে সুখভোগ অতি 
ম্পই খটিয়াছে। তাহী;দগকে, সংসারের কণ্টকাঁকীর্ণ দুর্গম বর্ম ক্ষতবিক্ষত- 
চরণে অগ্রসর হইয়া! কঠোর কর্তব্য সম্পাদন করিতে হ্ইয়াছে। বিধাতা তাহাদিগকে 
বিবিধ প্রতিকূল শবস্থার আঁগ্রপরীক্ষার ভিতরে ফোলযা শীাহাদিগের বিশুদ্ধিম্পাদন 
কারয়াছেন। হুৎম্থচ্ছন্দতার সুবুমার কোলে খাহারা প্রতিপালিত হন, বিলাসিতা 
হুকোমল, শখ্যায় এঙ্গ ঢালিয়। যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট হয়। তাহারা কখনও মহৎ 
হইতে পারেন ন1। মহত দাটুরত্যের দহচর। দরিদ্রতার সাহায্য ভিন্ন মহত্বের মুখ দেখা 
যায় মা। অযোধ্যাপতি রামচঞ্জ্রের সর্ধগ্রধান বীর্ডি, যাহা তাহাকে অমরত্ব প্রদান 
ব্ধরয়াছে। দুখ ও দারদ্রতার অগ্িপরীক্ষার দিনেই তাহ। অঞ্ঞজিত হইয়াছিল। 
স্ষপিলানুস্তর রাজকুমার যতদিন রাজন্তোগে কালঘাপন করিয়াছেন, ততদিন ভাহাকে 
কে চিনিত? দুঃখ ও দাঁরদ্যের মধ্যে অবস্থানপূর্বক কঠোর পরীক্ষার সহিত যুদ্ধ 
কারয়। যখন তিশ্ঠিদ্ধতণাভ করলেন, তখনই তিনি জগৎপুজ্য হইলেন। এখনও 
পৃথিবীর একতৃতীয়াংখ লোক তাহাকে অগ্তনা করিতেছে। বর্তমান প্রের 
শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের রচিত রাজদুকুট ধাহার পাদগীঠে সংলগ্ন হইভেই, লে 
 মেরীয় হদয়ানধির মগ্তক রাখিবার স্থান ছিল না, কল্যকার আহারের সংস্থান ছিল 
'লা। এই স্থানেই কি শেষ? না, শেষে ভীহাকে কুশে গ্রাথ দিতে হইয়াছিল। 
"আমাদের প্রাণের নিগাই বাস্পালীর হৃদয়নিধি পথের ভিথারী হইয়াছিলেন। ইতিহাসের 
পৃষ্ঠ উপ্টাইলে কেবল এইরূপ ঘটনাই দৃষ্টিতে পড়ে। 

ম্হাজনগণের মহৎ জীবনের এই সকল ঘটন! ভুর্ববল নরনারীর কঠিন জীবন- 
ষংগ্রামের দিনে বিশেষ সাহায্য করে। কঠোর পরীক্ষার দিনে মানুষ যখন অবনত হইয়া 
একেবারে ভায়া পড়ে, তখন ইহা দুতসঞ্ীবনীর কার্য করে। অবমাদগ্রন্ত মনে 
আশ] ও বজ আনিয়া দে়। সযুদ্রগামী নাবিকগণ যেমন ফব্তারার সাহাযো সাগরের 
কুল ই সংসারমমুযরে পতিত জনগণ মেইরপ মহাজনগণের জীবনকাহিনী। 
 স্মবলদন করিয়া ভবঙ্গলাধর পরপারে যাইতে নমর্থ হয় ৪ 









খিল অপরা্থে ও ভদ্রলোক হার উপবাস শু রি 
মুখ দেখিয়া তাহার আহার হইদ্বাছে কি না, জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। সে দিন তাঁহার কিছুই খাওয়া! হয় নাই। ভদ্রলোকের 
কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, না! মহাঁশর, সমস্ত দিন আমি.কিছুই 
থাই নাই। তাহার কথা শুনিয়া বাকুটি তাহার হস্তে একটি সিকি: 
দিয়া সন্সেহবাঁক্যে বলিলেন, যাঁও বাবা, দৌঁকানে গিয়া কিছু খাও, 
গোস্বামিমহাশয় দিকিটী লইয়া দোকানে যাইতেছেন, এমন সময়ে 
পথে সেই অর্থঅপহরণকারী বন্ধুর সহিত তীহার সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু 
বীরে ধীরে তাহার নিকট আপিয়া বিরস বদনে বলিলেন, ভাই, আমি 
তোমার অর্থ হরণ করিয়া যেমন দুক্র্মা করিয়াছিলাম, ভগবান আমাকে 
তাহার উপযুক্ত শান্তি দিম়াছেন। জুয়া! খেলিতে গিয়া আঁমার যথা ' 
সর্বস্ব গিয়াছে । একটি পয়সাও নাই। সমস্ত দিন কিছুই খাঁওয়া হয় 
নাই, অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। বন্ধুর কথ শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় 
সন্পেহবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, ভাই, সে কথা ছাড়িয়া দাঁও। তাহা 
মনে করিয়া আর কষ্ট করিও না, যাহা হইরার হইয়াছে। আমার 
কাছে একটি সিকি আছে, চল দোকানে বাইরা কিছু খাই। এই 
বলিশ্না ছুই বন্ধুতে নিকটবর্তী দোকানে যাইয়া আহার করিলেন। 
অতঃপর তাঁহার আথিক কষ্ট দুর হইলে তিনি বেচুচাটুয্যের বাড়ীর... 
কিযদংশ ভাড়। করিয়া উত বন্ধুর সহিত বাস করিতে লাগিলেন, র 








প্রতুপাদ বজাুফও এই সকল মহাপুরুষদের অন্ঠতম। তিনিও মহ কার্য সম্পাদন 1 
করিবার জন্ত পৃথিবীতে জবতীর্দ হইয়।ছিলেন, তাই তাহাকেও র্বতপ্রমাণ বাধা 


বিগ সহিত সংগ্রাম ককিয়া। কর্তবোর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অন্ত মহাজনগ্রপ বি 
পেমন সমস্ত বিচ্বের। জমুদায় বাধার মন্তকে পদগ্থাপন করিরা শেষে বলা 


করিজ্াছেন, মহা্সা বিজযকৃফণও খেবে 4১ সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন । 
| রঃ | | 


৮৬. গ্রতূপাঁদ বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 

চট্টোপাধ্যায় মহাশর বিখ্যাত মাতাল ছিলেন। তাহার বাঁড়ী 
সুরাঁপানের একটি প্রকাণ্ড আউ্ডা ছিল। অনেক লোক তথায় প্রতি- 
দিন সন্ধ্যার পর একত্র হইয়া মদ্যপান করিতেন। চাঁটুষ্যে মহাশয়, 
গোস্বামিপাঁদকে তাহাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া: 
ছিলেন; কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। তিনি গোস্বামি- 
মহাশয়ের নিকট যখন এই ম্বণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন 
প্রতূপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তেজের সহিত তাহার মুখের 
উপর বলিলেন, কি, জগৎপূজ্য অদৈত প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করির! 
আমি মদ থাইব? তাহা কখনও হইবে না । এই ঘ্বণিত কার্ধা আমি 
কথনও করিব না। এই বলিয়া তিনি চটোপাঁধ্যায় মহাঁশয়কে অত্যন্ত 
তিরস্কার করিলেন। ইহার গর আর চাটুষ্যে মহাশয় গোস্বামিপাঁদকে 
মদ খাওয়ার কথা বলিতে সাহসী হন নাই। গোস্বামিমহাশয়ের 
প্রভাবে তাহাদের এতদূর ভর হইয়াছিল যে, তাঁহারা আর তাহা, 
সাক্ষাতে মদ থাইতেন ন1। 

বগুড়ায় ত্রা্মদের নিকট ব্রাক্ষসমাজে যাইবেন বলিল যে অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া! তিনি তাহা! তৃলিয়া গিয়াছিনেদ 1 
হঠাৎ একদিন সে কথা তাহার মনে হইল। তিনি পরবর্তী বুধবারে 
যোড়ার্সাকোস্থ ব্রাহ্মমমাজে গমন করিলেন। তথাকাঁর তাঁনলয়বিশ্ুদধ 
ূ মধুর সঙ্গীত ও ভক্তিপূর্ণ স্তোত্রপাঠ শ্রবণ এবং ধহলোককে এককঙ্ষে 
: উপাসনা করিতে দেখা সমাজ ভাতার নিকট বণ বলিয়া বোধ হইল। 
্রান্মনমাজমন্বন্ধে তাহার পূর্বসংস্কার একেবারে চলিয়া গেল। দেবেন্্র- 
বাবু সেদিন "পাপীর ছুরবস্থা ও ঈশ্বরের অসীম দয়া” বিষয়ে উপদেশ 
প্রদান করিলেন। এই উপদেশ তাহার নিকট অতিশয় মিষ্ট রাগিল। 
কাহার ূরবীবনের ভক্তিভাব আজ স্থতিপথারঢ হইল। এতদিন 


ধর্ম গ্রহণ... ০ 


ধেতিনি ইঠ্টদেবতার আরাধনা করেন নাই, সেই কথা হনে উদ্দিত . 


হওয়াতে তাহার গ্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহার শরীর হইতে 
ঘর্ম নির্গত ও নয়ন হইতে অশ্রধারা ধিগলিত হইতে লাগিল। তিনি 
চতুদ্দিক অন্ধকার ও শৃন্ঠ বোধ করিয়া ব্যাকুল অন্তরে কাতরগ্রাণে 
প্রার্থনা! করিলেন, “হে দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দুধর্দে আমার 
বিশ্বাস নাই। প্রচলিত কোন ধর্মে আমি বিশ্বাসন্থাঁপন করিতে পারি. 
তেছি না। আমার ন্যায় হতভাগা পৃথিবীতে বৌধ হয় আর দ্বিতীয় নাই । 


তুমি অনাথের নাথ, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তি 


আমাঁকে ₹পা কর। তোমাকে আমি আর কখনও পরিত্যাগ করিব 


না।” এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি শাস্তিলাত করিলেন। 


তাহার প্রাণের সমস্ত অশান্তি, সমুদায় জালা চলিয়া গেল। 


এইন্্প হওয়াতে ত'হার মনে হইল, আহা! শাস্তিলাতের এমন 


সহজ উপাঁয় থাকিতে আমি এতদিন কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। 
আমাকে শাস্তি দিবার জন্যই ভগবান আজি আমাকে ত্রাঙ্ষসমাজে 
আনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই দেবেন্বাবুর 
ভিতর দিয়া এই মর্শম্পর্শী বন্তৃতী প্রেরণ করিয়াছেন। | 

_ গোম্বামিমহাশয় সেই দিনই দেবেকবাবুকে ভাঁহার ধর্দভীব- 
নের নেতা ও গুরুপদে বরণ করিলেন। এই হইতে ভিনি নিয়মিত- ৰ 


রূপে ব্রাঙ্ষদমাজে যাইতে লাগিলেন । ধর্্সস্ন্ধে কিছু জানিবার 
ইচ্ছা হইলে তিনি নির্জনে বসিয়! | ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। | 


প্রার্থনা করিবামাত্র তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানিতে পারিতেন। 


রা্ঘনা করিয়! তিনি যাহা জাত হইতেন, তাহা লিখিয়া রাধিতেন। রি 


"পরে সেইগুলি পধর্মশিক্ষা” নাম দিদা প্রকাশ করিয়াছিলেন প্রথমে 
তাহার মনে টি? যে, টি মতদকল হয়ত দা নে 


ষ্দ হি আহ বি মোম ২, 
. মোদিত হইবে না। কিন্তু ব্রদ্ধানন কেক মন ফন গু্তকখানি 
 শাঠ করিয়া া্বধরমান্ুমোদিত বলিয়। মতগ্রকাশ কির ধন 
স্বাহার অতিশয় আনন্দ হইল। 

অতঃপর তিনি বগুড়ায় যান। বগুড়ার ক তাহ রী 
সমাজে গমন এবং ধর্মবিষয়ে মতপরিবর্তনের কথা অবগত হইয়া অভি- 
শয় আনদ্িত হইলেন | | 


চ 


তীর পরি: 


মেডিকেল কমেছে অয়ন 


উপবীত পিতা? 


শি্পবাবসাঘারাই অধৈতবংশীয় গোস্বামিদের নীবিাদির্বাহ 
হইত। প্রতুপাদ যখন সে ব্যবসা ত্যাগ করিলেন, তখন তাহাকে 
সংসারনির্বাহের জন্য অন্য উপায় দেখিতে হইল। অনেক ভাবিয়া 
মেডিকেল কর্গেজে অধ্যয়ন করাই ভিনি ্মীচীন মনে করিলেন। এ. 
বন্ধে জননীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি বগুড়া হইতে 
শাস্তিপুরে আদিলেন এবং মাতাঁকে সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার সম্মতি 
চাহিলেন। পুত্রের কথা গিয়া বর্ম দেবী অতন্ত ছুঃখিত হইলেন 
এবং শিল্পুব্যবস| ত্যাগ করিবার সংকল্প ছাঁড়িবার জন্, পুত্রকে অনেক 
করিয়া বুঝাইলেন;কিন্তু কিছুতেই তীহাকে সম্মত -রিতে গারিলেন 
না। তখন অগত্যা জননীকে পুত্রের কথায় সম্মতি দিতে হইল। 
গোস্বামিপাদের মেডিকেল কলেজে পড়াই স্থির হইল। কিন্তু তখন 
কলেজে ভত্তি হইবার সময় নহে, এজন্য তাহাকে কিছুকাল অপেক্ষা 
করিতে হইন। এই সময়টা তিনি অন্ত কোথাও না গিয়া শান্তিপুরেই 
রহিলেন। একদিন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতে- 
(ছিলেন ছে, হাই ঈখর হইতে উৎপর হইছছে। পরব রর 
. সম্ত জাতির তিনিই পিতামাতা | কাজেই সমুদায় নরনারীর মধ্যে 
. তালা সবন্ধ। আমরা যে জাতিভেদ স্ট করিয়া কথাঃ 








নিক ০: প্রতুপাদ বিজয়কুষণ গোস্বামী 
পুজ্য ও পবিত্র বোধ করি, কাহাকেও আবার অশুচি অস্পৃশ্য মনে 
_ করিয়। স্ব করি, স্পর্শ করিতে চাহি না, ইহা অত্যন্ত অন্তায়। ব্রাহ্মণ, 
শূ্, হিন্দু, মু্লমান প্রন্ৃতি সমস্ত মনস্থই সমান । এগাঁর বৎসর বয়সের 
একটি বালক «স সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল, গোম্বামিপাদের এই 
কথ) শুনিয়া সে বলিল, জাতিভেদই যদি মাঁনেন না, তবে পৈতা 
 রাখিয়াছেন কেন ? মুখে খলিব জাতিভেদ কিছু না, উহ! মানিনা, উহা 
মানা অন্তায়, আর গলায় পৈতা ঝুলাইয়! বাঁমনাই দেখাব? ইহা 
কি কপটতা ও ভগ্ডামি নহে? বালকের কথ! শুনিয়া গোম্বামিপাদ 
চমকিয়া উঠিলেন। এত ঝড় কথাটা তাহার মনে উদিত হয় নাই, এই 
ভাবিয়া তিনি অতিশয় বিশ্মিত হইলেন এবং বালকের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, তুমি অতি সত্য কথাই বলিয়াছ। পৈতা। রাঁখিলে বস্ত- 
তঃই জাঁতিভেদ মানা হয়) উপবীত জাতিভেদেরই চিহ্ন। আমি 
মার ইহা রাখিব না। ই বলিয়। তিনি পৈতা পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহাকে উপবীতত্যাগ করিতে দেখিয়া বালকটী তৎক্ষণাৎ তাঁহার 
মাতাকে* গ্রিয়া একথা ধলিয়৷ দিল। বালকের মুখে পুত্রের উপবীত- 
ত্যাগের সংবাদ পাইয়া জননী ছুটিয়া আফিলেন এবং পুত্রকে পৈতা.. 
পরিবার জন্ত অন্করোধ করিলেন । গোস্বামিপাদ সম্মত হইলেন) 
ইহাতে মাত। আত্মহত্যা করিতে গেলেন। তখন তয় পাইয়া গোস্বামি- 
পা পৈতাগ্রহণ করিলেন। পুত্রকে পৈতা পরিছে দেখিয়া মাতা 
শান্ত হইলেন। " | 
অতঃপর গোত্বামিমহাশয় কলিকাতীয় আপিয়া মেডিকেল কলে- 
জের বাঁঙগল! বিভাগে ভন্তি হইলেন। সে সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গল। 
বিভাগ এক বাড়ীতেই ছিল। পটলডাঙ্গার কলেজবাড়ীতে তখন 
. সুই বিভাগের পড়াশুনা হইত। গোম্বামিমহাশয় কলেজে প্রবেশ 


উপবীত পরিত্যাগ... ৯১. 
করিয়া অত্যন্ত মনোৌষঘোগের সহিত গড়তে লাগিলেন। স্তাহায় 
অসাধারণ স্বৃতিশক্তি ছিল, এ বথা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি যাহা 
একবার শুনিতেন, তাহা আর কথনও ভুলিন্তেন না। এেজগ্য তাহাকে. 
কখনও অধ্যাপকগণে বক্তৃতা লিখিয়! লইতে হয় নাই। স্ীহাদিগের 
কথা তিনি শুনিয়াই মনে রাখিতেন। তিনি শ্রেণীর সর্ধশেষ্ট ছাত্র 
ছিলেন। কেবল কি লেখা পড়ায় শ্রেষ্ট? সর্ব্ব বিষয়েই তাহার 
শরেটত্ব প্রতিপন্ন হইত। তাহার চরিত্রের প্রভাব এখানেও বিস্তৃত 
হইয়াছিল। যে সকল বালক তাহার মহিত পড়িত, তাহার উন্নত 
চরিত্র দেখিয়। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাঁদিত, সাহার 
অন্গত হইয়। চলিত। এখানেও তিনি সকলের নেতা হইয়া 
সকলকে পরিচালিত করিতেন । সকলেই তাহার কথ! শুনিয়া 
চলিত | ূ টি 

মেডিকেল কলেজে অধ্যন্ননসময়েই তিনি প্রকাশ্তভাবে ত্রান্ষধর্্ম 
গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ওঁ স্বাহীর বাল্যদখা « অঘোরনাথ 
সুপ্ত এবং ৬গুরুচরণ মহলানবীশ এক সঙ্গে ৬দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের 
নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গধন্থে দীক্ষিত হইবার পর উপবীত 
ধারণ করা তাহার নিকট আবাঁর অন্চিত ও অন্যায় বলিয়া ধিবেচিত 
হইতে লাগিল। তিনি একদিন মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়]. 
উপবীতধারণ ও আমিষভোজন উচিত কি না? মহষি বলিলেন, 
উপবীত ধারণ করা সর্ব! কর্তব্য। পৈতা পরিত্যাগ করিলে সমাজের 
অনিষ্ট করা হয়। এই দেখ, আমি পৈতা রাখিয়াছি। মংশ্য মাংস 
আহার ন! করিলে শরীররক্ষা হয় না। যশা ছারপোঁকা যখন বধ 
. কর! হয, তখন অগ্ প্রীণিবধে দোষ কি? তাহার ছুই কথাই 
গোস্থামিমভাশয়ের মনঃপৃত হইল না। কিন্ত তাহাকে কিছু ধ 


৯৯২২. রা বিজ গোঙানী: 


লেন না; কেননা দেবেন্দরবাবুকে তিনি গুরুর ন্যায় 25 
তাহার কথায় বাঁদপ্রতিবাঁদ করিতেন ন|। 
... মেডিকেল কলেজে প্রার তিন বতদর অধ্যয়ন করিবার পর শেষ 
পরীক্ষা হইবার কিছু পূর্ের কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের সহিত 
বাজালাবিভ্তাগের ছাত্রগণের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। 
চিবাম' সাহেব বাঙ্গলাবিভাগের একটি ছাত্রকে ওষধ চুরীর অপবাদ 
দিয়া পুলিশের হাঁতে দেন। ইহাতে বাঙ্গলাবিভাগের সমস্ত ছাত্র 
আপনাদিগকে অতিশর অবমানিত বোধ করিয়া একযোগে কলেজ, 
পরিত্যাগ করে। এই কার্যে গোস্বামিপাঁদই সকলের নেতা ছিলেন। 
তিনি গোলদীঘিতে সভা করিয়া ব্তৃতাঁ্বারা সকল ছাত্রকে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
কলেজের ছাত্রগণ প্রাতঃম্মরণীর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্ধ 

হইলেন। বিগ্বাসাগর ছাঁত্রগণের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হই] বুঝিতে 
পারিলেন যে অধ্যক্ষ ছা'ত্রগণের প্রতি অতিশয় অন্থাঁয ব্যবহার করিয়া- 
ছেনা তিনি ছাত্রগণের পৃষ্ঠপোষক হইয়। ছোঁটলাট বিডন্‌ পাহেবকে 
সমস্ত জানাইয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। লাঁটসাঁহেবের আবেশে 
কলেজের অধ্যক্ষ বিনাদণ্ডে ছাত্রদিগকে কলেজে গ্রহণ করি! বাধ্য 
হইলেন। ছাত্রগণের প্রতি তিনি যে অন্ঠায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
সেজন্ট তাহাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল! দয়ারসাঁগর বিষ্যা- 
সাগরের দয়ার উৎস এ ক্ষেত্রেও পূর্ণভাবে উৎদারিত হইয়াছিল। 
অনেক ছাত্র কলেজে বৃত্তি পাইত। বৃত্তিভোগী ছাব্রগণের মধ্যে 
অনেকেই দয়িত্র ছিল; বৃত্তির টাকা কয়েকটি স্ধল করিয়া! তাহারা 
ৃ , পড়ার খরচ চাঁলাইত। কলে পরিত্যাগ করাতে তাহাদিগের বৃত্তি বন্ধ 
হয গেল) কাজেই তাহাঁদিগের সমূহ অর্থকষ্ট উপস্থিত হই র্‌ 





. উপবীত পরিতাগ বি এজ 
বিদ্যাসাগর মহীশয় ইহা জানিতে গারিযা ছানদিগকে কলেজে অঙ্গু- 
পস্থিত সময়ের বৃতিদান করিয়া তাহাঁদিগের অর্থকষ্ট মোচন করিয়া 
ছিলেন। এতদ্বযতীত এই উপলক্ষে ছান্রদিগের যাহা কিছু ব্যয় 
হইয়াছিল, সে সমন্তও তিনিই নির্বাহ করিয়াছিলেন। গোলযোগ; 
মিটিয়া গেলে গোস্বামিমহশয় সমস্ত ছাত্রের সহিত কলেজে ক বিট | 
হইয়! অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন! 

এই সময়ে পূর্ববঙ্গনিবাী মেডিকেল কলেজের কতগুলি হা 
সহিত একত্রিত হইয়া তিনি“হিতসঞ্চারিণী”নামে এক সভাস্থাপন করিরা- 
ছিলেন। সেই সভাঁয় এক দিন আলোচিনা হইল যে আমরা যাহা! সত্য, 
বলিয়া বুিব,প্রাণপণে তাহ কাঁ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব! এইরূপ 
আলোচনার পর তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলেন । সকলে তীহার 
এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বনিলেন, কই, দেবেন্ত্রবাবু ত পৈতা 
ফেলেন নাই, তবে তুমি কেন ফেলিলে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 
পৈতা! জাতিভেদের চিহ্ন; আমি যখন জাতিভেদ মানি না. তখন 
পৈতা রাখিব কেন? পৈতা রাঁখিলে ত জাতিভেদ হ্বীকার করাই 
হইল। তোমরা! যে যাহাই বল, পৈতা রাখা আমার নিকট মন্পূ্ণ 
অবৈধ বলিয়া বোধ হইয়াছে। সৌমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকা- 
নাথ বিছ্যাভূষণ মহাশয় উপবীতত্যাগবিষয়ে গোস্বামিপাদক অতিশন্ব 
উৎসাহিত করিরাছিবেন। (১) রি 


পিপিপি পপপিতপা শত পশিপীপশী পা শিপ্পপীাপাপশ্পিপিপিপ পা পাপা পপ পপ 


শ্পপ্গাপপাপশীপপিনপিশিপপিউিল পাশপাশি দিলি 


(৯. নেই বদ্াতৃষণ মহাশয়ই আবার নিজের ভান পর্ডিত শিবনধ পা 
গৈতাতাগ ঝক্জিলে তাহার তীর প্রতিবাদ করিয়া ঠাহার দৌসপরকাশ পরার প্রবন্ধ, 
শিাছিতন। : 


৯0 পরহুপাদ বিজযক্চ গোামী 


দা 


৯৮৬৯ খুঃ অন্দে সঙ্গতসভা। নামে এক ধর্মীলোচনামভা স্থাপিত 
হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্্র দেন ও তাহার বস্তগণ এই সভাঁতে 
সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্শজীবনের অবস্থা ও 
তাহার উন্নতির উপায়সন্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কেশববাবুর 


 কলুটোলার বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইত। পঞ্জাবের 
-শিখদিগ্ের সঙ্গতসভাঁর অন্থকরণে মহ্ধি ইহার সঙ্গতসভ1 নাঁম 
 রাখিয়াছিলেন। যুবক ব্রাঙ্মগণ এখানে একত্র হইয়া অসংকোচে 


ধর্মবিষয়ে সর্ববিধ প্রশ্নের আলোচনা করিতেন। এই সভাতে যাহ! 
কত্তব্য বলিয়া নির্দীরিত হইত, তাহা কাঁধ্যে পরিণত করিবার জন্য 
তাহারা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। গোস্বামিমহাশয় প্রথমে 
এই সভার সহিত পরিচিত ছিলেন ন|। ইহাঁর সাংবসরিক উৎসবের 
ময় তিনি প্রথমে এই সভায় গমন করেন। তথায় অনুষ্ঠাননামে 


একখানি পুস্তক তাহার হস্তগত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল ষে, 


উপনয়ন্নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে নী । ইহা পাঠ করিয়া তিনি 
সঙ্গতমভায় 'নয়মিত ভাবে যাইতে ইচ্ছক হইলেন। এই স্থানেই 
ফেশববাবু ও অন্যান্য ত্রাহ্মদিগের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হয় । 
ইহার কিছুদিন পরে তিনি শাস্তিপুরে গমন করেন। টা 
উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপবীত পরিত্যাগ ব্যাপার লইয়া মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হুল। শাস্তিপুরের সমস্ত লৌক ভীাহীর উপর 
অত্যন্ত বিরক্ত ও খড়গহস্ত হইয়৷ উঠিল। তীহার প্রতি ভয়ানক 


নির্যাতন আরম্ভ হইল। পথে বাহির হইলে কেহ তাহাকে গালাগালি 


দিত, কেহ গায়ে ধুলি ও লোষ্র নিক্ষেপ করিত, কেহ কেহ প্রহার 
_. করিতেও উদ্যত হইত। বাহার! ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাহারাও 
| ভাহাকে উদ্মাদ বলিয় উপহীস করিতেন । সকলেই ঠাহাকে অপমান ২ ও. 


উ পবাঁত পরিতাগি: রা ৯ রা 


নির্যাতন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী টৈতাঁ লইয়া হাক 
_পরাইজ়! দিতে গেলেন, তিনি কিছুতেই পরিলেন ন!। তাহাতে ত র্‌ 
মাতা তাহার. পায়ের উপর পড়িয়া উচ্চৈম্বরে ক্রদন ক রি 
লাগিলেন। মাঁতাঁকে কাঁতিরভাঁবে রোদন করিতে দেখিয়া তিনি মুষ্টি 
হই পড়িলেন। কিছুকাল পরে চৈতন্তলাভ করিয়া তিনি মাতাঁকে 
বলিলেন, “যদি আমাকে পৈতা৷ পরিতে হয়, তাহা হইলে আমি প্রাণ- 
ত্যাগ করিব।” মাত। পুত্রের কথ শুনিয়া বলিলেন, “আর তোঁকে 
পৈত পরিতে বলিব না। আমি মনে করিব, তোঁর উপবীত হয় নাই। 
তুই গৈতা না লইয়া বীচিয়া থাক।” মাতাঠাকুরাীর এই আঁদেশবাণী 
স্তনিরা তিনি পিশ্চিন্ত হইলেন। জননী ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু 
তাহার অগ্রজ ভাতা হিন্দুসমাজদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্য ভাতে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কেবল তাহাকে সমাজচ্যুত 
করিয়াই ক্গাস্ত হন নাই। বিরিধ উপায়ে তাহাকে উপজ্রত করিতে 
লাগিলেন। ভ্রাতাকে পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য 
নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিম্ীছিলেন; কিন্ত দিদ্ধকাঁম রঃ | 


পারেন নাই। 
অতঃপর শান্তিপুরস্থ গোঁশ্বামিবংশের নেতাঁগণ তাহাকে অধিঙ্গ 
শান্তিপুর পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন 
যে, তুমি সত্বর এই স্থান পরিত্যাগ না করিলে তোমার অসন্টস্তে 
টা অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। হয়ত অনেকে তোমার অনুসরণ | 
তীহাদিগের কথা শুনিরা গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 
ক কিছুদিন শাস্তিপুরে থাঁকিরা ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে, 
হইবে। যাহাতে এখানে ক্রাদ্ধধর্ম প্রচার হয়, তাঁহার জন্য আমি ঁ 
| প্রাণপণে নব করিব। আমার িশবীস এই 9 মন্দির কালে 








৯৬. প্রতুপাদ বিজয় গোস্বামা ৃ 
্ষমন্দিরে পরিণত হইবে। তাহার কথা শুনিয়া সকলে অতিশক্ক 
ক্রু্ধ হইলেন এবং তাহাকে সমাজচ্যুত করিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের 
অক্লান্ত যত্তু'ও চেষ্টায় সেইবারেই শান্তিপুরে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহার শাশুড়ী ও পত্বীর সহিত কলিকাতায় 
আগমন করিলেন । উপবীতত্যাগ করিলে (১) সকলেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয্নাছিলেন, কেবল তাহার ভগিনীপতি একিশোরীলাল 
মৈত্র মহাশি তাহাকে ছাঁড়েন নাই। মৈত্রমহাঁশর ও ব্রাহ্ম হইয়া 
সপরিবারে তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন । 
একদিন সঙ্গতসভায়.গিয়া তিনি শুনিলেন যে, যশোহর জেলার 
বাগআ চড়া গ্রামে অনেকগুলি লোক ব্রাক্ষধন্মগ্রহণ করিবার 
জন্ট অতিশয় আগ্রহপ্রকাশ করিতেছে । কিন্তু সেখানে পাঠাইবার 
উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না। গোম্বামিপাদ বাঁগআচড়ায় 
যাইতে প্রস্থত হইলেনন। ভহার আত্ীক্লগণ ইহাতে আপত্তি করিয়া 
বলিলেন যে “কলেজের শেষ পরীক্ষা নিকটবর্তী; এ সনরে পরীক্ষা 
ন। দিয়া কলেজ পরিত্যগ করা৷ উচিত নয়। এখন কলেজ ত্যাগ 
করিলে ক্ষতি হইবে। অর্থাগমের কথাও ত ভাবা উচিত। অ: আংস্ীয়- 
গণের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশর বলিলেন “যিনি ষ্ ুঁমিতে 
তৃণগ্ল্মাি রক্ষা করিতেছেন, অগাঁধ সমূদ্রগর্ভে প্রাণীদিগের আহার 
যোগাঁইতেছেন, তিনি যে আমাকে অনাহারে মারির| ফেলিবেন, এ 
বিশ্বাস আমার নাই। তিনি অবশ্তই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার- 
গ্রহণ করিবেন।” এই বলিয়া তিনি ব্রাঙ্গধর্শপ্রচারত্রতে জীবন সমর্পণ 
| করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কেশববাঁবু তীহাকে বলিলেন, গ্রচারক 
ডো  উপবীতপরিত্যাগ (করিয়াও তিনি গায়ত্রী! হন নাই। ভিন ৭ ানীবন 


রি . শ্রভিদিন শন্ধার সহিত গায়্রী জপ করিয়াছেন। 
2 ক. | 





উপবীত পরিভাগ ০ 
হইতে হইবে পরীক্ষা, দিতে হইবে। গোস্বাদিমহাশয পগ দা | 
উত্তীর্ণ হইয়া প্রচারক হইলেন । এ 
১৭৮৫ শকের তাঁদ্র মাসে তিনি.কলিকাঁতা ব্রান্ষসমাঁজের চাক: | 
পদে অভিষিক্ত হন। তাহাকে প্রচারকপদে নিযুক্ত করিবার 
 অময় মহষি তাঁহাকে বলেন যে, “প্রচারের জন্য আমি তোমাকে যে. 
স্থানে যাঁইতে বলিব, তোমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে।” 
গোস্বামিমহাশয্ব মহধির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি, 
ভগবানের আদেশ ও ধর্শবুদ্ধি অনুসারে কাঁধ্য করিব। মন্ুষ্যের 
আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব ন1।” তাঁহার তেজস্িতা ও 
ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া মহধি অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, 
“তুমি স্বাধীনভাবে ধর্খ প্রচার কর।” গোম্বামিপাঁদ তীস্থীর প্রচার 
ব্রতসন্বদ্ধে লিখিয়াছেন, “আমি এই গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে 
ইহী সাধন করিতে সক্ষম হইব, তদ্বিষয়ে নানীপ্রকার চিন্তা করিতে 
লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন হতাশ. 
হুইয়া পড়ি। যখন ঈশ্বরের, প্রতি নির্ভর করি, তখন অতুল সাঁহদে ৷ 
পূর্ণ হইয়া উঠি। আমি এই সকল বিষয় আলোচন! করিয়া স্থিরনিশ্যদর 
করিলাম যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ্রাঙ্গধরমগ্রচারের একমাত্র 
উপাঁয়। আমি এই প্রকৃত উপায়টি অবলম্বন করিয়া উক্ত মহৎকার্য্যে_ . 
প্রবৃত্ত হওতঃ প্রথম কলিকাঁতার নিকটবর্তী ক্রাক্মসমজ উলিতে 
গমনাগমন ক্রিতে লাগিলাম।” (১) ডি 


(হার রচারত্রতগরহণসহ্বদ্ধে তিনি "ধর্তব" পর্িফার রে লিখছে র 
“খামি নামের বা! গৌরবের জন্য প্রচারত্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার 


শতক স্থানে কি একটি আশ্চর্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে; ইহা আমার বন. 


সারার নহে রর আমার কোন প্রত নাই। জামার ইচ্ছার সঙ্কে ও টু 


৯৮ প্রতুগাদ বিজয় গোস্বাদী 


_ কলেঞ্জতাগ করিয়া প্রচারক হইবার পর একদিন রাস্তায় 
তাহাঁদিপের কলেজের অন্ধতম শিক্ষক স্বগীয় তীমেজ খার সহিত 
তাহার দেখা হয়। খ। সাহেব তাহাকে দেখির! বলিলেন, গৌঁসাই, 
তুমি কলেজ পরিত্যাগ করিরা বড় ভাল করিরাছ। কলেজের অধ্যক্ষ 
চিবার্স সাহেব কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকর্দিগের সহিত পরামর্শ 


ইহার সঙ্গে গায় কোন নম দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আসাকে অন্ধের স্টায় পরি- 
চীলনা করে এবং ভবিষ্যত কোথায় পরিচালনা করিবে, বলিতে পারি না। ইহা 
আমায় গ্রবুত্তিকে জগতের মঙ্গলের ছন্য সর্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ বরে), 
ঈহ্য়ের ইচ্ছান্ুমত কাঁথ্যসম্পকে ইহাই আসাকে উত্তেজনা রে এবং নিজ আত্মার 
মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার আদেশ এরগ পরিষার ও বোধগম্য 
ষে, আমি কথনও উহ বিশ্বৃত হইতে ও অগ্রাঙ্ করিতে পারি ন|। 
ইহাই আর্ীকে প্রচারকনাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্বদা মনকে 
বুঝাই; বলি, হৃদ, ভুমি কি জানিতেছ না! যে তুঁম অত্যন্ত মলিন ও অধম। তুমি কি 
সাহসে প্রচারকাধ্যের গুরুভীর আপনার মন্তকে লইতে দাহসী হইলে ? কিন্তু, 
পরক্ষণেই উপরিিখিত শক্কি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়! উঠে এবং বলে, তুদি 
ছগ্রসর হও। আমার বিশ্বাদ এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাকা। ইহ! ্রচারকের 
জীবন, ইহাই ভয়বিপদের সম্বল, নিরাশার উধধ, প্রার্থনার ইন্ধন । ইাবাতীক্ আছি 
অন্ধ অপেক্ষাও জনহীয় হইয়া যাই, মু” অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া পড়ি। 
আমি সতততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ করিতে চেষ্টা করি। শীপ্তই হউক, আর 
বলস্বেই হউক, তাহা প্রতিপালন করি এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহ্‌দী হই, 
তখনই সফলত। লান্ত করি । তখল আমার আত্মাতে আলোক আসে। আমি হা 
বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি, তাহাতে আমার অপু. 
মাত্রও গৌরব নাই । কারণ আমি নিংদদেহ জাঁদিতে পারি যে, ইহ! জামার শক্তি হইতে, 
নহে। যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয. তাহ! হইলে লোকের 
নিকট এরপ হাক্তাম্পদ ও বিফল হই যে তাহ! জামি বন্ধ করিতে অক্ষম। কার্যোর সম 
২. আপনার প্রতি নির করিতে হইবে, ইহ। মনে হইলে, বধার্থ বলিতেছি, 








ৃ ৃ উপবীত পরিত্যাগ ৯৯ 
করিয়া স্থির করিরাছিলেন যে, তিনি তোমাকে ফোন গর 
ফৌজদারীতে দোপর্দ করিবেন। তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে 
বলিয়া তোমার উপর তাহার ভারি আক্রোশ । আমিও সভার উপস্থিত 
ছিলাম) কিন্তু তীহাদিগের মতের অনুমোদন করিনাই। | 





আমার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমার দ্বারা কোন রঃ 
মহৎ কার্ধা সপ্তবে না এবং কোন কাঁধের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। পাপে", 

পুণ্য, স্থখেঅস্থুখে, সম্পদেদারিদ্যে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ গুনিতে পাই।: 
নিষ্ঘলন্ক নীল আকাশ দেখিয়! হৃদয় বখন টচ্চি ও প্রশস্ত হয়। তখন ইহা আমাকে বলে। 
তুমি এমত সুন্দর জগতের এক স্থানে বসিয়া কি করিবে? বখন সুমন স্থমি্ট মরত 
আমার তাবং শরীরকে ুখী করে, তখন ইহ! বলে, তুমি কি নুখে গৃহে বসিয়া আছ? 
এই : অনিলহিজোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে। বিবেচনা কর 
এবং তুমিও দেইরূপ সর্ধস্থানে ভ্রমণ কর। অমনি আমার মল ব্যাকুল হইয়! উঠে এবং 
যেখানে তীহার কার্য মেইখানেই যাইতে ব্যণ্হয়। “অগ্রসর হও” এই প্রকার উজির 


আদেশ শুনিলে আমীর হৃৎকম্প হয়, ভয়ে, চুঃখে, বিশ্বাসে) বিশায়ে অন্তু পরিপূর্ণ হয় । 


জামি কোন ক্রমেই উ আদেশ না! শুনিয়? ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব 
নছে, কিন্তু মনের কথা এবং কেনই ঘে এ কথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তাহা 
আমি বুঝিতে পারি না। আমার নকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্তী হইয়াছি এবং- 
মকর অবস্থাতেই হইব। ইহায় বশবর্তী হইয়] আমি আশার অধিক কলমাঁভ করিয়াছি।: 
অবিশ্বীগ, অস্কার ও নিরাশা ইহারই জগ্ আমাকে গতাসথ করিতে পারে না।” 


গা গরিচ্ষ 


কলিকাতা বা আদি ত্রাঙ্মনমাজে অবস্থান 


্রতুপাঁদ বিজয়কষ্ণ বর্বর প্রচাঁ্কপদে অভিষিক্ত হইয়া কোন্নগর, 
শ্রীরামপুর, সঁতরাগাছি, লেবুতলা, পটলডাঙ্গ। প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে 
প্রচার আরস্ত করিলেন। এই সকল স্থানে পূর্বেই ব্রাঙ্গসা্ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তিনি অনেক সময় গোঁলদীঘিতে ধ্াড়াই্াা বন্তৃতাদ্বারা 
ধন্মপ্রচাঁর করিতেন। তাহার বক্তৃতা গুনিবার জন্ঠ অনেক লোক জমা 
হুইত। 

১৭৮৫ শকের ১১ই গৌষ তিনি বাগতাচড়া গ্রামে যাইয়। নয় দিবসে 
'তেইশটি পরিবারকে ত্রার্ষপন্দে আনয়ন করেন। বাগত্মীচড়ার 
লোক্ককরা নিঃস্ব ও অক্ঞ কিন্তু তাহারা সকলেই অতিশয় সরলপ্রক্ৃতি 
ও ধন্মপিপান্থ ছিলেন। তাহারা পোন্বামিমহ|শরকে দেবতার মত 
তক্তি করিতেন। তাহার শিক্ষা ও জঙ্গপ্রভাবে তা) দে 
জীবন. সম্পূর্ণ পররিবন্তিত হইয়া গেল। পূর্বে তীহাঁরা সত্য 
মিথ্যার ধার ধারিভেন না। এক্ষণে সম্পূর্ণ সত্যবাদী হইলেন। পূর্বের 
মিথ্যা! .মোকন্দমা করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না, 
এক্ষণে মিথ্যার ভয়ে মৌকদ্দম! হইতে বিরত হইলেন। ব্যবসাক্ষেত্রে 
 প্রকদামে ্রয়বিজ্রয় আরম্ভ করিলেন। প্রতুপাদ অত:পর কুমারখালী, 
_সিলাইদহ, পান প্রভৃতি স্থানে ত্রাঙ্গধর্খপ্রচার করিবার জন্ত 
শমন। করেন। এ অঞ্চলে কিছুদিন গ্রচার করিয়! ১৭৮৬ শকের.. 
ইশা নে তিনি কমিকাতয গরতাগন করেন | 





আছি সমাজে অবস্থান হাঃ | ১৯১ 
একবার বাগস্থাচড়া যাইবার পথে গোস্ছামিপাদের সহিত স্থল 
ইনেস্পেকটর্‌ উদর সাহেবের দেখা হয় সাহেব স্কুল পরিদর্শনে বাহির 
হইয্াছিলেন। পথশ্রমে শ্রীস্ত হইয়া সাহেব চাঁপানের অন্ত 
ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সে স্থানে চাঁপানের কোন সুবিধাই তিনি করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। ইহা জানিতে পারিয়া গোশ্বামিপাদ গ্রামে. 
যাইয়া সাহেবের জন চা গ্রস্তত করিয়া আনিয়া দিলেন। চাঁপানে 
পরিতৃপ্ত হইয়া সাহেব গোস্বামিমহাশয়ের নিকট বারংবার রজত: 
প্রকাশ করিয়। গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন । ] টি 

এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় আননচন্্র বেদন্তবাগীশ 
ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় আচার্য্ের কার্ধ্য করিতেন। তাহাদের ছুই 
জনেরই উপবীত ছিল। এক দিন বাগজীচড়ার ৬ প্রাণনাথ মল্লিক 
গোস্বামিমহাঁশয়কে বলিলেন, কলিকাতা সমাজে উপবীতধারী 
আচার্ধ্যগণ উপাসনা! করেন, ইহা অতিশর অন্তায়। কলিকাতা- 
সমাঁজ সকলের আদর্শ। তাহাতে এরূপ অবৈধকার্ধ্য হওয়া উচিত 
'নহে। প্রীণনাথ মল্লিকের কথা শুনিয়া গৌম্বামিমহাঁশয়ের মনে এ 
বিষয়ে আন্দৌলন উপস্থিত হইল। তাহার নিকটও এ কাঁধ্য অবৈধ 
বোধ হইল। তখন তিনি কেশববাবুকে এই মর্ষে পত্র লিখিলেন যে, 
কলিকাতাসমাজে উপবীতধারী আচা্যগণ উপাসনার কার্য করিলে 
আমি ব্রাহ্মমমীজের সহিত সংশ্রব রাখিব না। কেশববাবু এই পক্জ॥ 
মহ্র্ধিকে দেখাইলেন। দেবেজ্্রবাবু ইহার কিছুদিন পূর্বে কেশব 
বাবপ্রিত অষ্ঠাননামক পুস্তিকা! পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদের পত্র পড়িয়া তাহা অন্থমোদন- 
ক বলিলেন ছে, বেচারাম বাবু ও বেদাস্তব িশ কিছুতেই- উপনীত. . 
আগ করিতে সম্মত হইবেন না। । ইস উপবীতত্যা্ী চার্ট 


রব 








১০২ প্রৃপাদ বিজয়রুণ গোস্বামী পা 

পাইলেই আমি তাহাদিগকে বেদীর কার্ষ্যে নিযুক্ত করিব। 
. কেশববাবু দেবেন্বাবুর . কথা শুনিয়া গোম্বামিমহাশর ও অরদাচরণ 
_ চট্টোপাধ্যারকে আচার্যের কার্যে ত্রতী হইতে অনুরোধ 

ফরিলেন । গোস্বামিপাঁদ প্রথমে কেশববাবুর প্রস্তাবে সম্মত 

হন নাই। তিনি নিজেকে, এই কার্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে 
করিয়াছিলেন। পরে তাহার বিশেব অঙ্গরোধে তীহাকে সম্মত 
হইতে হইল। দেবেকন্্বাবু গোস্বামিমহাশয় ও অন্নদাবাবুকে কলি- 
কাতা ত্রা্ষমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৮৬ 
শকের ৬ই ভাত হারা আচার্যপদে নিযুক্ত হন। বেদাস্তবাগীশ ও 
বেচাঁরামবাবুকে অতিক্রম ও পদচ্যুত করির! উপবীতত্যাগী, অপেক্ষা- 
কত অল্পবয়স্ক লোককে আচাধ্যপদে অভিষিক্ত করাতে প্রাচীন 
জ্তাঙ্গণ অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইলেন । তাহারা দেবেন্্রবাবুকে বলিতে 
লাগিলেন ষে, ধেঁদাস্তবাগীশ ও বেচারামবাবুকে আচার্যের পদ হইতে 
ব্চ্যিত করা আপনার নিষ্্রতার কার্য হইয়াছে। কেশববাবু যে ভাবে 
প্ার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইস্াছেন, তাহাতে সকলেই অস্ত হইক্াছেন। 
তিনি যে প্রকার হিন্দমমাভবিরদ্ধ কাষ্য করিতে আরস্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে আমরা ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিতে পারিব জা । অচিরে 
্ান্ষসমা্জ লোকশূন্ হইবে। দেবেস্্বাবু বরাবরই রক্ষণশীলতার 
পক্ষপাতী ও সুমাজবিপরবজনক সংস্কারকাধ্যের বিরোধী ছিলেন। যুবক 
বরান্মদিগের সফল কাজের সহিত তিনি সঙ্বন্ধ রাখিতে পাঁরিতেন না । 
আর তাহাকে কেহ কিছু বলিলে, তিনি সহজেই তাহা বিশ্বাস করি- 
তেন। প্রাচীন ্রাঙ্মদিগের কথার কেশববাবুর কার্যে তাহার মনে 
আশবার: উদয় হইল। -এই সময়ে কেশববাবু ও তীহাঁর সহচরদিগের 
. চেষ্টা ও উদ্লোগে ছুইটি সংকর বিবাহ হয়'। নব্য ্রান্মদিগের এই কার্ষে 


টু আদি মানে থান ৯ম 
বনি নত ীত হইলেন। তখন তরবোধিনীপ্রিকা যব 
ত্রাঙ্মদিগের হস্তে ছিল। তাহারা তত্ববোধিনী পত্রিকান্ এরই. বিবাহের রঃ 
 ষংবাদ প্রচার করিলেন। দেবেন্দরাবু ইহা পাঠ করিয়া! যুবককে 
 বমাবজসনব্ীয় সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব হইতে দূরে রাখিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা 
হইলেন। ব্রাহ্মমমাজে যখন এই প্রকার আন্দোলনজোত প্রবাহিত 
হইতেছিল, সেই সময়ে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ভীষণ ঝঞ্চাবাতে 
্াঙ্মদমাজের বাটা ভগ্ন হইয়া গেল। ঝড়ের দিন কলিকাতার রাজপথে 
একগলা৷ জল হইয়াছিল। গোম্বামিমহীশয় এই জলের ভিতর দিয়া 
একাকী পরত্রজে ত্রাঙ্ষমমাজে যাইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। 
সমাজে তিনি ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত হন নাই। উপা- 
সনান্তে ফিরিয়া আসিবাঁর সময়ে তিনি কেশববাবুকে পাস্ী করিয়া 
মাজে যাইতে দেখিলেন। কেশববাবু গোস্বামিপাদকে দেখিতে 
পাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়। সমাজে গেলেন এবং ছুই জনে উপাসনা 
করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন । 
প্রবল ঝড়ে ব্রা্মমমাজের বাটা ভগ্ন হইয়| গেলে তাহার বলার 








প্রয়োজন হইল। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাঙ্ষসমাজ কিছুদিনের জন্ত আপনার . 


বাড়ীতে তুলিয়া! লইয়া! গেলেন। সেখানে যেদিন প্রথম উপাসনা 
হইল,সেই দিন উপবীতত্যাগী আচাধ্যঘ় উপাসনা করিতে গিয়া দেখেন 
যে ভাহাদিগের উপস্থিত হইবার পূর্বেই তূতপূ্ উপবীতধারী আচার্য. 

বয় উপাসনাকাধ্য আরম্ভ, করিয্বাছেন। ইহা যুবক ক্রান্ধদের নিকট 
অসহাবোধ হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে উপাসনাস্থানে গেলেন এ 
না। রাস্তার াড়াইর! রহিলেন। সত্যও স্থায়ের স্গীব রি বিজয় ৭ 
কও, দেবেন্র বাবুর বাড়ীর সুদর দরজায় দাড়াইয়। ছুই বাহ, বিস্তার রঃ 
রং ঘবাররোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওধানে কহে | [ইরেন 





১০৪. প্দুপাদ বদ গোরামী টা 
নাও ওখানে: উপবীতধারী আচার্ধযগণ বেদীতে বিয়া উপাসনার 
. স্কার্য করিতেছেন। (কেশব বাবু কিছুক্ষণ ঘারে দীড়াইয়া থাকিয়া পরে 

 স্উপাঁসনাস্থানে গেলেন এবং উপাসনায় ষৌগ দিলেন। গোস্বামিপাদের 
কথা শুনিয়া দ্বারে অনেক লোকের ভিড় হইল। গোম্বামিমহাশয় 
ক্টাহাদের কাছে সমস্ত কথা খুলিয়। বলিলে তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত 
দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। পরে প্রতুপাঁদের সহিত অন্যস্থানে 
বাইয়া উপাসনা করিলেন। পরে কেশববাবুও তাহাদের সহিত 
যোগদান করিলেন। তাহারা দেবেন্্বাবুকে এরূপ করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহ! যুবক ব্রাগ্ষগণের মন:- 
পৃত হইল না। দেবেন্দ্র বাবুর উত্তরে তাহারা সন্তষ্ট হইলেন না। 
'অধিকক্ক তাহারা তাহার অযথা কর্তৃত্বপ্রিয়তা দেখিয়। অত্যন্ত 
'বিশ্মিত ও দুঃখির্ত হইলেন। বুধবার ভিন্ন অন্ত এক দিনে তীহাঁরা 
সমাঁজঘরে উপাসনা করিতে চাঁহিলেন, দেবেন্দ্র বাবু তাহাঁতেও সন্মত 
হইলেন না। তখন কলিকাতা ব্রাঙ্ষমমাজ হইতে পৃথক হওয়া ভিন্ন 
আর তাহাদের গত্যন্তর রহিল না। একসঙ্গে থাকিবাঁর জন্ক যুবক 
্রাঙ্মগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্ত্ বাবুর পরিনডিবন্ধ- 
কতান্ তাহাদের সমস্ত বত্তই বিফল হইল। তিনি যুবকদলকে রাগ 
সমান্জে কোন অধিকার দিতে সন্মত হইলেন না। কাঁজেই তখহা- 
দিগকে কলিকাতি ত্রাঙ্মমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। 
১৮৬৬খৃঃ অন্ধে তাহারা কলিকাতা ্রাহ্মমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারত 
হু য় ত্রাঙ্ঘসমাজ সংস্থাপন করিলেন । যুবকত্রার্ষগণ কলিকাতি। ব্রাক্ষ- 
. সমাজ পরিত্যাগ করিবার সময় দেবেন্্র বাবুকে যে অভিনন্বনপত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহারা তাঁহাকে মহধি বলিয়া! সোধন 
রি) করিয়াছিলেন । দেবে বাবুও অভিমনান পত্রের এক উত্তর শুদান 











করিরাছিলেন। যান নি কে কানিজ এ, 
প্রতিমানরপ তিনি কেশব রা উপাধি প্রদান করিরা- রা 
সমাজের' নাম তি রাধা হইজ। মহর্ষি তাহার দি বা 
ধমাজ নাম রাখিলেন। এই সকল গোঁলযোগে ৫ াশয়ের 
মনে অতিশয় শুষ্কতা ও.অশাস্তি উপস্থিত হইল। তিনি বাহষদমাজকে ৃ 
বর্গ ও ত্রাঙ্মগণকে দেবত। মনে করিতেন ) বিশেষতঃ দেবেন বাবুকে: 
তিনি আঁদর্শ ও গুরু বলিয়া জানিতেন। তাঁহার এইরূপ অযথা বাব- ২ 
হারে প্রতুপাদের মনে মর্থান্তিক কেশ হইল। কলিকাতা তাহার 
নিকট অশাস্তির আলয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুতেই সেখানে 
ভিষিতে না পারিয়া৷ তিনি শাস্তিপুরে চলিয়া গেলেন। শাস্তিপুরের 
 উপকইস্থ গঙ্গাতীরের প্রশস্ত চড়া প্রকৃতির রম্যনিকেতন। নিসর্গনুদ্বরী 
প্রিরসখী শান্তিদেবীর সহিত মিলিত হইয়া এই মনোরম স্থানে নিয়ত, 
নর্দত্রীড়া করিয়া থাকেন। স্থানে স্থানে স্বভাবজাত বিবিধ বুক্ষরার্জি- 














রচিত সুন্দর নিকুঞ্জকাননে কিছুকাল উপবিষ্ট হইলে অশাস্ত মনে 


শাস্তরসের আবিতাঁব হয়, হ্ৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির রিমল শ্োত শ্রবাহিত রে ৃ 
হইতে প্থাকে। জ্যোতসাঁবতী ব্রাত্রিতে লিগ্ধরশ্রি সুধাকরের রজত- রি 
শুভর রশ্মিমালা অঙ্গে মাখিয়া জহুনন্দিনী চঞ্চল লহরী তুলিয়া নাচতে 


_নাঁচিতে খন সাগরাভিমূখে ধাবিতা হন, তখন তাহার সেই অন্থপর্থ 





লাবপ্য দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়? গোস্থামিপাঁদ 
গঙ্গাতীরের এইবপ মনোজ্ঞ শোভা দর্শন করিয়া শাস্তিলাভ 


| করিলেন। আন্দোলনের উত্তপ্ত বায়ুতে তাহার শুধযনে 





সার তি বিমল খারা প্রবাহিত হইল। তিনি এই চা 





১০ রি বার গ্বস্বামী 
. কোঁমল রগরবনপর্শে তীহায প্রাণের মস্ত শাস্তি তিরোহিত রথ 
গেল) 
| চাজনিরিজি এ গিনরিন ডিপ 
 শাস্তিপুরে বাঁস করিতেন। তিনি প্রতৃপাঁদের মনের শুক্ধতাঁর কথা 
শুনিয়া তীঁহীকে শ্রীচৈতন্তচরিতীমৃত পাঠ 'করিতে বলেন। প্রীমাণিক 
মহাশয়ের কথামত ্র গ্রন্থ পড়িয়া তিনি অত্যন্ত উপকার পাঁইয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রভুর বিনয়, ভক্তি, ব্যাক্লতা, ঈশ্বরে অন্নরাগ 
প্রভৃতি ঘাহা। চরিতামূতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রভুপাদ 
তাহাকে গুরু বলিয়। ভক্তি করিতে লাগিলেন। 

গোস্বামিপাদ নিজে লিখিয়াছেন “ন ধনং নজনং ন স্ুন্দরীং 
কধিতাং জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতী্বক্তি- 
রহৈতুকী তয়ি॥ চর্রিতাম্বতের এই ক্লৌকটি পাঠ' করিয়া অহৈতুকী 
ভক্ষিাভের জন্ত আমার মনে প্রবল আকাঁজ্কার উদয় হইল। 
আমার মনে হইল, কোন প্রকার হেতু হইতে যাহার উৎপত্তি হয় 
না” অথাৎ যাহার উৎপত্তিতে নিজের কোন প্রকার সাঁধৃকার্ধ্য কিছুমাত্র 
সাহাধ্য করে না, তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে।: ফৃ্টীময় 
ঈশ্বর এই ভক্তি প্রদান করেন। আমি তক্তির জন্য একাঞ ব্যাকুল 
রর প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা কখনও নিরাশ করিবেন 

ঠা 


বির? পপিপীপিপাপিিশিপপশিিশাটািীশিটীি ৯ পপ ০ 








চা পপ 


0১) এই সয় হইতেই তিনি ভাহার আসনের নিকট রি বসা 
. করেন। পূর্বে তিনি নিজেই ইহা পাঠ করিতেন। পরে পূর্বান্ছে অপরলোকে ইন্না 
 স্কাহার খাছে গাঠ করিত। সারাজীবন রঃ এই নিয়ম তপন করি 
ক লিগ ) 


| আদি বাসা বান রঃ ৯ 
. এই সময়ে একবার তিনি তাহার বন্ধ ৬নীননল দের সহিত 
নবহীপে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তথায় সিদ্ধচৈতন্তদাঁস বাবাজি. 
বাস করিতেন । প্রতৃপাঁদ তাহার নিকট যাইয়া “ভক্তি কিসে হয়”, 
এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। “ভক্তি শব্ধ শরবপমাত্র 
বাঁবাজি মহাশয়ের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও মন্তকের শিখা খাঁড়া হইয়া :. 
উঠিল। ছুই চক্ষু অশ্রতে ভরিয়া গেল। তিনি কাপিতে- 
কীপিতে হুংকার করিয়া বলিলেন, কি বল্পে গেঁসাই? তুমি 
বল্পে ভক্তি কিসে হয়? তোমার মুখে এই কথ? তক্তি ত 
তোমাদেরই ঘরের জিনিস, আমার অদ্বৈতের ভাগারের ধন। 
অকিঞ্চন না! হইলে ভক্তি হয় না। ভক্তি পাইতে হইলে দীনহীন 
কাঙ্গাল হইতে হয়। অভিমান অহংকারের নামগন্ধ থাকিতেও 
ভক্তিদেবীর কৃপা হয় না। এই কথা বলিয়া সেই দিব্যদূর্শাী মহাঁপুরুষ 
গৌস্বামিপাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি 
আপনার ললাটে তিলক ও গলার মাঁল৷ দেখিতে পাঁইতেছি। কালে 

আপনাকে তিলকমালা! ধারণ করিতে হইবে। এই বলিয়! নি 
পরতুপাদকে সা্টাঙ্গে অভিবাদন করিলেন । | 

আর একবার গেঁসাইজী কাঁলনায় ভগবান্দাস বাবাঁজিকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। বাবাজি তাহার পরিচয় পাইয়া সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের অত্যন্ত পিপাঁসা হইয়াছিল। 
তিনি বাঁবাজীর নিকট জল চাঁহিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় নিজের 
করঙ্গ পরিষ্কাররূপে মাজিয়া শীতলজলে পূর্ণ করিয়! গোম্বাধিপাঁদের 
নিকট উপস্থিত করিলেন। সেই সঙ্গে জলযোগের জন্য কিছু মি্টাহও রর 
প্রত হইল। গ্রতুপাদ বাবাজির দিকে চাহিয়া- বণিলেন,' আমি. 
বানী, আমাকে আপনার ০: দিবেন না। নামি যার জা 


উল পাদ ভার গোখানী 
(ভাত খাই। বাবাজি হাতজোড় করিয়া বলিলেন, প্রভো! তিনি 
| থাকিতে কি ধর্দলাভ হয়? ভক্তিদেবীর রুপা লাত করা যায়? আর 
আপনি যে ব্্ষক্ঞানের কথ। বলিলেন, তাহাই ত ভক্তিলাভের যূল। 
ব্রশ্ষজান না হইলে কখনই ভক্তিবস্ব পাওয়া যাঁ় নী। আপনি 
আমাকে পরীক্ষা করিবেন না; কৃপা করিয়া জল পান করুন। 
গোশ্বামিপাঁদ জলপাঁন করিয়া করঙ্গটি রাখিবামাত্র বাঁবাঁজি তাহ! 
তুলিয়া লইলেন এবং মাথার ঠেকাইয়! প্রতৃপার্দের পীতাবশিষ্ট 
সমন্ত জল পান করিলেন । এক জন লোক বাঁবাজিকে বলিল, ইনি 
পৈতা৷ ফেলিয়। দিয়াছেন । তাহাতে বাবাজি বলিলেন, জান, আমার 
অধ্বৈতৈরও পৈতা। থাঁকিত না । দেখ দেখি আমার অদ্বৈতৈর সন্তান 
্রন্মসমাজে গিয়াও আচার্যের কার্য করিতেছেন। বাবাজির এই 
কথায় সেই লোকটি বিদ্রপ করিয়া! বলিল, কেমন আচার্য দেখিতে 
পাইতেছেন ত, জাম! জুতা পর] আার্য্য। এই কথা শুনিয়া বাবাজি 
স্কাদ কাদ হইয়া বলিলেন, প্রতৃকে সুন্দর করিয়া সাজান ত আঁমাঁদেরই 
উচিত । আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাহা ত পাঁরিলামই নাঃ, 
বদি বাঁ উনি নিজের প্রয়োজন মত দ্রব্য নিজে সংগ্রহ করিয়া! লইয়া 
তাহা দেখিয়! যে একটু আনন্দ করিব, সে সৌভাগ্যও আমাদের নাই। 
বাবাজির কথা শুনিয়া লোকটি লজ্জায় মরিয়া গেল! ্ 
একবার গোস্থামিপাদের অগ্রজ ৬ব্রজপোঁপাল গোস্বামী কলিকাতায় 
কনিষ্টের নিকট আগমন করিয়“কাহু পরশমণি” এই সংকীর্তভন করেন। 
(0) কীর্তন শুনিয়া বাঙগসমাজে কীর্তন প্রচলন করিতে গোস্থামি- 








০ এপাশ ৩ িপসিও পিপিপি 


6) কাছ পরশম্ি আমার। কর্ণের ভূষণ আমায় সে নাম শ্রবণ, বয়নের তৃষণ 
আমার সেরূপ দরূশন, বদনের ভূষণ আমার সেই নাঁষ গান, হত্তের ভূষণ আমার সেপদ 
বন। ডিও নার নাকি আন, আমি বৃষ ছা পরেছি গে): ক 





শের আভা সাম ভিন দেবা নিট মদের বা কাশ 
করিলেন। কেশব বাবু তাহার কথায় সায় দিধেন এবং উপ্টাডিজির 
মনোহর দাস বাবাঁদিকে আনিয়া তাহার নিকট কীর্তন গুনিলেন। 
“প্রেম পরশমণি শ্রীশচীননদন বিলাইছেন প্রেমন্থধা দেখি দীন, হীন 
রে।” মনোহর দাস এই গানটি গাহিয়াছিলেন। গানটি গোস্বামিপাদ 
ও কেশব বাবুর অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল। তখন ছুই বন্ধুতে মন্ত্রণা করিয়া 
্রাঙ্গসমাজে কীর্তন প্রচলিত করিবার সংকল্প করিলেন। অনেকে. 
ইহার বিরোধী হইলেন। ৬প্রতাঁপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশেষ ভাবে 
আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু কীর্তনপ্রচলন বন্ধ হইল না। খোল 
করতালযোগে কীর্তন আরম্ভ হইল। কেশববাঁবু গোস্বা মিমহাশয়কে 
গান রচনা করিতে বলিলেন। প্রভূপাঁদ নিয্লিখিত গাঁনটি রচনা. 
করিলেন,_- 4 








“পাঁপে মলিন মোর! চল চল ভাই, 
পিতার চরণ ধরি কীদিফা লুটাই রে। 
পতিতপাঁবন পিতা ভকতবৎসল, 
উদ্ধারেন পাগীজনে দেখি অসহাঁয় রে। 
প্রেমের সাগর তিনি সংসার পাথারে, 
_ পতিত দেখিয়! দর! তাই এত হয় রে। 
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়া! মায়ায়, 
ত্বরিতে ৯১ সিরা 
$ 
পতিত পাবন পশচীনন্দন অধমতারণ বল দই ক্ষ 
রে ভি লিক ানট না করিলে 5 


নী... 5 এলাদবিক গো 
“পতিতপাঁবন তকতজীবন 
শখিলতাঁরণ বলরে সবাই। 
যারে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে, 
যারে ডাকলে পাপী তরে যাবে, 
ওরে এমন নাম আর পাঁবি নারে ।” 
ইহার পর ১৭৮৭ শকে গোম্বাটিপাদ ঢাকা নগরে প্রচারক্ষেত্র 
স্থাপন করিয়া ব্রান্মবশ্ম প্রচারে প্রধুত্ত হন। তিনি ঢাঁকাঁকে কেন্দ্র 
করিয়া বরিশাল, নোয়াখালি, জিপুরা, শ্রীহষ্ট, ময়মনসিংহ ডি 
স্থানে প্রচার করিতে লাগিলেন । 
প্রচারকর্যের সহিত এখানেও তিনি চিকিৎসাঁকাধ্য আরম্ভ করিয়া- 
_ছিলেন। ন্থপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত নুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা 
বিখ্যাত ডাকার ৬ভুগ্নচরণ ধন্দে।পাধ্য।য় এস্থানেও স্বপ্রযোগে তাহাকে 
'উঁষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন । বন্দোপাধ্যায় মহশিয়ের সাহাষ্য 
'পাও্সাতে চিকিৎসাকার্য্যে তাহার অত্যন্ত ন্বুনাম ও পদসার হইল । 
_ ছুশ্চিকিৎস্য কঠিন পীঁড়াগ্রস্ত বহু রোগী তাহার চিকিৎসানৈপুন্বে অচিরে 
আরোগ্য লীভ করিতে লাগিল। চিকিৎসা কার্্েই অধিক. অময় 
অভিবাহিত হওয়াতে তিনি ভাঁল কৰি! প্রচার করিতে পারি 
এই্পে কিছুকাল গত হইলে এক দিন রাত্রিতে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
_ অপ্রে দেখা দিয়া ভীহাঁকে বলিলেন, “গেসাই। কেবল শারীরিক 
পীড়া মারোগা করিলে চলিবে না; যাহাতে লৌকের ভবরোগের 
শান্তি হয়, তাহার জন্যা যু কর।” প্রচারকাধ্যেয় বিশ্ব হওয়াতে তিনি 
£ পূর্ধেই টিকিৎসাকার্ধ্য পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, 
টু এক্ষণে, এই স্বপ্ন, দেখিয়া! তিনি চিকিৎসাধ্যবসা পরিত্যাগ করিব! 
রর কেবল প্রচাকার্ আপনাকে ঢালিয়। দিলেন! 





| | এআর কমান অবস্থান ২ ইইউ 
্ এই (নে তিনি স্গগয় ব্রজনুন্দর মিত্র * মহাশয়কে বে পঞ্জ 
[লিখিয়াছিলেন, তাহ! হইতে কিছু উদ্ধত করিলাম --*চিকিৎসাদ্ারা 
ধনী ও মান্ত হওয়া আমার কিছুমাত্র উদ্দেশ নহে। কোনবধণে কষ্টে 
পরিবার নণপোষণপূর্ববক প্রাণসম ব্রান্ধধন্ধ প্রচার করাই খাবার 
উদ্দেশ্য ।” ১৭৮৭ শক ৩০ সে ভাদ্র। ূ | 
চিকিৎসীকার্ধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি লিখিরাছিলেন “আমি ভা 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসা করা আমার কার্ধ্য নহে। আঁমি 
পুনর্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। ব্রাঙ্ভ্রাতারা আমাকে 
সাহাধ্য করেন ভাঁলই, না করেন তাহাঁও ভাল, ঈশ্বরের চরণে শরীর: 
মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিরাছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ 
করিবেন না। অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর আমাকে স্ষসেহের সহিত সাহাধা 
করিবেন।” চিকিৎসাকার্ধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি লোঁকের দ্বারে ঘারে 
যাইয়া ব্রাঙ্গধর্ম্ের সমাচার প্রচার করিতে করিলেন। তীহার 
অগ্নিময় বক্তৃতা, জলম্ত উৎসাহ. অকপট ধশ্বিশ্বাস, গভীর ঈশ্বরাঙরাগ, 
অকৃত্রিম ভগবন্তৃক্তি, আদর্শ পবিত্রজীবন, তীত্র বৈরীগ্য দ্বারা আকষ্ট 
হইয়া অনেক লোক ব্রাঙ্গধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি কখনও 
পদব্রজে, কখনও নৌকাঁষোগে এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেন । 
এই কল স্থানে পর্যটনসময়ে তাঁহাকে অনেক সময় অভুক্ত ও . 
অর্দতুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে । একবার আসাম অঞ্চলে 
মত ইাহজি সিরাজডাত ক্লেশ ভোগ করিতে 


শপশিপ শী পিপিপি সাদ িিিশিটিশিটিটিশিাশিশীশিটি 


* ন্বর্গার ব্রজহদর মিত্র মহাশয় এক জন ডিপুটি কলেক্টর ছিগেন | তিনি গৌঁধামি, ৃ 


মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গোস্বামিমহাশয়ও ডাহাকে জ্যেষ্ঠ ত্রাতার ল্ার . 


মান্য করিতেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তিনি রি ছিলেন এবং 
পূর্ববঙ্গের প্রচারের জনয যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। 72 


১১২... গ্রতুপাদ বিজয় গোস্বামী 


হলাছিল। 'ষে সামান্ত অর্থ তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহা শেষ হইয়া 
হওয়াতে ক্াহাকে কর্দমাক্ত সলিল পান করিয়া ক্ষধানিবৃতি 
করিতে হইয়াছিল । 

সময়ে সময়ে তাহাকে জীবনসংশয় বিপদের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে। একবার নৌকাপথে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাকমারি 
অঞ্চলে যাইবার সময়ে'তিনি পদ্মায় জলমগ্র হন। প্রবল ঝড়ে তাহার 
নৌকা ডুবিষ্বা গিয়্াছিল। তিনি নৌকার মাস্ল ধরিয়া অনেক দূর 
ভাসিয়। যান। শেষে নৌকার মাস্তলও জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল । 
তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ভগবাঁনে আত্মসমর্পণ করিয়া! প্রার্থনা 
করিলেন, “হে দয়াময় ইশ্বর! তুমিই জীবের একমাত্র আঁঅয়। 
আমি দারুণ বিপদে পতিত হইয়া তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি 
রক্ষা না করিলে ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায্কাস্তর নাই ! এই 
ঘোর বিপদে তুমিই আমার এক মাত্র পরিত্রাণকর্তা। দয়া করিয়া 
তুমি আমাকে উদ্ধার কর।” প্রার্থনা করিবামাত্র তাঁহার্দিগের নৌকা 
এক মগ্চড়ায় সংলগ্ন হইল। এইরূপে ভগবাঁন্‌ নান ক্ষ 
করিলেন । 

ত্রাঙ্গধন্ম প্রচার করিবার জন্ক, তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম : নর ১ 
স্বীকার করিক়াছেন, তাঁহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পাঁরা যায় না। 
অশেষ কষ্ট সহ করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে গমন করিয়া 
্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিয়াছেন । তাহারই জলস্ত উপদেশদ্বার' অন্প্রাণিত 


. হইয়া সহ সহমম উচ্চবং ংশীয় শিক্ষিত যুবক ত্রাহ্মদমজের ক্রোড়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লৌক কেশব বাবু অপেক্ষা স্বাহাফে 


রর অধিক জানিত, অধিক ভক্তি করিত। পূর্বাঞ্চলে ্রাঙ্গধর্্ম যাহা ক্ছি | 
প্রচারিত হইয়াছে, তাহা তাহারই অদম্য অধ্যবসায়, যব ও, টা ব্. 





| : আদি: ্রান্ষদদাজে অবস্থান ১৯ 
শ্রমের পরতাবে। তিনি সকল প্রকার কেশ ও রর অগা হি ৃ 
জীবন বিপন্ন করিয়া পদক্রজে লোকের দ্বারে ছারে গ্রমনপূরববক ধঙ্দের 
নুসমাচাঁর প্রচার করিয়াছেন। পাপ ও তির আকার পর্ত 
হইতে নরনারীগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। : | 

_লাঁধুটিয়ার জমিদার ৬রাখীলচন্র রার, ৬বিহারীলাল সৃতি 
 সন্াস্ত বংশীয় যুবকগণ তাহাদ্ারাই ক্রাঙ্ধধর্দে দীক্ষিত হন।  জিপুরা 
জেলার কালিকচ্ছনিবাঁসী মহাত্মা আনন্াচন্ত্র নন্দী ও তাঁহার সহোদর- 
গণকে তিনিই ব্রান্মমমাজে আনয়ন করেন। “্যমুনালহরী” নামক . 
সুবিখ্যাত মলীতপ্রণেতা গৌবিনচন্তর রায় তাহার দ্বারা আকষ্ট হইঙ্কাই 
্রাহ্মধর্মীবলম্বন করেন। ঢাকা হিন্দুমাজের অন্ততম দলপতি ৬কাশী- 
কাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম পুত্র ৬নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তৎকর্তৃকই 
্রাঙ্মদমাজে আনীত হন। সমাঁজের এতগুলি যুবক ত্রান্ হওয়াতে 
হিন্দুগণ ক্ষেপিয়৷ উঠিলেন। আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করিয়া 
জুলিয়া উঠিল। হিন্দগণ ত্রাঙ্গদিগকে জব্দ করিবার: জন্য বদ্ধপরিকর : 
হইলেন। তাহারা হিন্দুধর্শরক্ষিণী সভাস্থাপন করিয়া তাহা 
হইতে “হিন্দৃহিতৈষিনী” নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির 
করিলেন। এই কাঁগজে ব্রাঙ্গদিগের নামে অনেক অযথা কুৎসা লেখা 
হইত। পূর্বরবঙগে তাঁহার ব্রাঙ্ধর্দদ প্রচারসন্বন্ধে কেশব ই না 
বে পত্জ লিখিয়া ছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধত করিলাম । ১ 
কি _ (কেশব বাবুর পত্র ) 
জয় জগদীশ । 





সরস টি 
জয় জয়, বিজয়ের জয় ! তুমি যে পতাকা বারণ করিয়া বি: 
তা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরল এখানে না 








৮. রি মার হনকে অহির রি না? তোমার হয়ে, 
ঈশ্বর যে জলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তত্বারা তুমি যে ভর ও কুসংস্কার র 
:. শরকেবারে ভ্ীভূত করিয়া ফেলিবে, ভাহীর.আর আশ্চর্য কি? আবার 
বলি, জয় জয়! ব্া্বন্দের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারক 
অভাবে প্রচ্ছর ছিল, এখন সেই মহিম। প্রকাশিত হইতেছে, আর 
আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃ্বরে ভার 
নাম কীর্ভন কর। বৈরাঁগী হইয়া সংসারকে পদাঁনত কর, উৎসাহের 
দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর, গ্রীতিস্ত্রে সকলকে বদ্ধকর; এবং দেশ- 
বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তুাতকর এবং তোমার সঙ্গতের 
দরিদ্র মীত|দিগকে ঈম্রাটু অপেক্ষী ধনবান কর। আমরা আঁশীপূর্ণ, 
হৃদয়ে তোমার, প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াঁছি; তুমি ঘত প্রচার 
করিবে, ততই আমাদের খশ্ধ্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। 
ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি 
শঁক একা সমুপায় সুথভোগ করিবে, ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ব 
“ঢাক” ছিল তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি 
একবার ডাঁকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাঁবে এখানে পড়িয়া আঁ 
তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না? সঃ দার, দর 
ঢাকায় যাইবার কোন ব্বিধা নাই? তুমি না পথ জে দিলে 
আমার অগ্রস্ক হইবার যো নাই। 


কলিকাতা কলুটোলা, | অভিনয় বন্ধু 
২৪ মাঘ ১৭৮৬ 'শক। শ্রীকেশবচন্দ্র মেন। 


বিখ্যাত “ধর্মতত্বপত্রিকা” তাহার প্রচারক যে তগ্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহাও নিয়ে প্রদত্ত হইল £- এ | ৬ ২ 














হারা রি রচারবের মংখ্যা বত. ডি; হইবে) তাত 
_ স্রান্ধমাজের মুখ উজ্জল হইবে, এবং ভারতবর্ষের রক্ত করাযাখ, 
 সংসাধিত হইবে। পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে আরও ধর্ববল, উৎসাহ. 
পবিত্রতা ও বৈরাগ্য প্রেরণ করুন, যেন তাহার. উপদেশ ও দষ্টানে রি 
াহ্গধর্থের রাজ্য দিন দিন স্থবস্তৃত হয়। তাঁহার স্বর্গ স্বাধীন ষ্টার 
বঙগদেশে বরাঙগধর্ম ও ব্রাঙ্গসমাজের কীদুশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, 
তাহা আমাদিগের অপেক্ষা মফণ্বলস্থ পরাহ্ষপরাতৃগণ উত্তমরূপে অবশগ্নত.. 
আছেন। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামস্থ নিপ্তক্ক গিরিশিখর অবধি নবহীপন্থ 
পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গম্বরূপ চতুষ্পাঠিচয় পর্য্যন্ত তাহার চরণদ্বন. 
নিরবধি পরিভ্রমণ করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশের পূর্ব সীমা হইতে 
তবকৃল বঙ্গোপসাগরের ঘন নীলাস্থরাশির মধ্যে সু্য্যের সন্ধ্যাবগাঁহ্ন দর্শন 
করিয়াছেন। তিনি শত শত তরঙাম্ফালিত নদনদীর ভ্রকুটি অতিক্রম 
করিয়াছেন। একখানি ক্ুদ্র তরণীযোগে বিশালবক্ষ ভীষণ পদ্মার 
বিষম আবর্তের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি অনেক ব্রান্ষমমাজে গমন 

করিয়াছেন, অনেক ত্রাঙ্ষিকাঁর হায়ের স্থাস্্যবিধান করিয়াছেন ।” 
| ধর্মততব ১৭৮৭ শক, চৈত্র / 

 "বা্ষনমাজের ইতিবৃত্ত" ও “তত্বকৌমুদী” পত্রিকায় তাহার কা 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে £_- রে 
“জলপ্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কপ! সহায় করিয়া, বিজয়কৃষ প্রচার কেবে ; 8, 
অবতীর্ণ হইলেন। বর্ধার তরঙ্গে উচ্ুসিত গিরিতরঙ্গিণী যেমন: প্রব রি 
বেগে উর কুল ভালাইয়া লইয়া বার, মহোৎসাহে ন জ্কনিতপ্রাদ 
নাছ সেইরপ মশলার নাই ই চললেন" 














১8871. টস পুলা বির গোশ্ামী 
শব প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত দূতের সকার, প্রকৃত 
বীরপুরুষের ন্যায় নাঁমিলেন। 'দেহমন ঢাঁলিয়া, ত্হ্ধকুপাহি কেবলম্‌ 
অহাঁমন্ত্র সার করিয়া, গ্রতুর চরণে আত্মবিসর্জন করিয়া প্রতুর মহাকার্য্য 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।. প্রভূর কার্যে তাহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার 
অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্পাতি করিলেন 
না। পরিজনের সুবিধা অস্থবিধা, সুখসচ্ছন্দতাঁর পানেও চাহিলেন 
না! এবং নিন্দাপ্রশংসার মুখাঁপেক্ষীও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত 
উৎসাহে, অটল অব্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রতুর কার্যে অবতীর্ণ হইলেন । 

তাহার গতি অবারিত, এবং বাণী অপরাক্থুখী হইল।” 
একবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচার করিবার সময়ে গোম্বামিপাঁদ এক 
পর্বতের উপর ভীষণ দাবানলের মধ্যে পতিত হইয়্াছিলেন। অনলদেব 
চতুদ্দিক হইতে লোল্জিহব বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্ 
 জ্তবেগে তাহার দিকে আদিতে লাঁগিলেন। জীবনরক্ষার কোঁন 
উপর কিংবা আশ রহিল না । এমন সময়ে এক প্রকাগুকায় পুরুষ 
_. সহ তথায় আবিভূতি হইয়া তাহাকে কোলে লইয়৷ পর্বত হইতে 

লাফাইয়া পড়িলেন এবং নিরাঁপদস্থানে রাখিয়া অদৃশ্য হইলেন? 

আর একবার তিনি সেবপুরঅঞ্চলে একটি বদ 
আক্রান্ত হন। মহিষ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ 
_ করিবার জন্ত জরুতবেগে তাহার দিকে আলিতে লাগিল। তিনি 
_ আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া একাস্তভাবে ভগবানকে 
_. ডাফিতে লাঁগিলেন। তাহার কাতর বাণী শুনিয়া তগবাঁন্‌ আশ্চর্্য- 
_. ক্ধপে তাহার রক্ষার উপায় করিলেন। জোর বাঁতাঁসে একটা স্থানের 
: কালার বৃক্ষ সরিয়া বাওয়াতে প্রভূপাদ সেই.স্থানে কুস্তকার খনিত এক 
বু গর্ত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ভাঁড়াতাড়ি সেই গর্তে 





আদি ব্রা্ষমমাজে অবস্থান ১১ 
প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবিষ্ট হইবামাত্র কাসার বৃক্ষে গর্ের মুখ 
ঢাকিয়! গেল। শীকার হাতছাড়। হওয়াতে মহিষের দারুণ ক্রোধ হইল। 
সে সেই স্থানের মাঁটি চিনা ফেলিল ও মলমৃত্রত্যাগ করিয়া একদিকে 
চলিক্কা গেল। এই প্রকার অভাবনীয় উপায়ে ভগবৎরুপায় জীবন- 
রক্ষা হওয়াতে তিনি ভক্তিতে বিগলিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়! পড়িলেন 
এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বারংবার ঈশ্বরকে প্রণীম করিলেন। এ 
মহিষের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি আঁর এক বিপদের সম্মুখীন 
হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার আগে আগে একটি হরিণ ছুটিয়া 
যাইতেছে ।, তাহার পরেই এক ভীষণ ব্যাপ্র বন হইতে বাহির হইয়া 
হরিণের অন্থুসরণে দৌড়িল। ভন্নংকর বাঘ দেখিয়। গোস্বামিপাদের 
' বুক কীপিয়া উঠিল। যাহা হউক বাঁঘ হরিণের পশ্চাতেই 'চুটিল। 
তাহাকে আক্রমণ করিল না । তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া সত্ব 
প্রস্থান করিলেন। শার্দ'ল ও মহিষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অনেক 
পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পর তিনি গোয়াঁলাঁদের বাথানে উপস্থিত 
হইলেন। গোঁপগণ তাহাকে অতিশয় পরিশ্রীস্ত দেখিয়া পরিতৌধপূর্্বক 
ুপ্ধপাঁন করাইল। পরে তাহাঁকে বলিল,মহাশয় ! এখানে অত্যন্ত বাঘের 
উৎপাত ; আমর! অতি সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে রাত্রি কটাই । আপনাকে 
এখানে রাখিতে আমরা কোন মতেই পারিব না । এই বলিয়া তাহারা 
তাহাকে নিকটবর্তী এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। প্রভুপাদ সারি ৃ 
এক গৃহস্থের বাড়ীতে রহিলেন ! ৃ 

আদি ব্রাহ্ষসমাজ পরিত্যাগ করিবার পর, হিরা ব্রা 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ততদিন গোস্বামিমহীশরকে ঘোর দরিদ্রতার | 
মধ্যে বাস করিতে হইগ্নাছিল। এই সময়ে তিনি সপরিবাক্ে অত্যন্ত 
কষ্টভোগ করিয়াছিলেন সকল দিন তাঁহাদিগের ছুই বেলা আহার 


ও 





চে প্রকূপাদ বিজয়ক গোস্বামী 


গ্রবং মৃক্কহত্তে দান করিতেন। শীতবন্ত্রের অভাবে গোস্বামিপাদদকে 
কষ্ট পাইতে দেখিয়া! তিনি আঁর একখানি ভাল শীতবস্থ আনাইয়! 
দিলেন। দেখানিও পূর্বববৎ বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় 
ভাঁবিলেন, ইহাকে বেশী মৃ্যের কাপড় দিয়া পার! যাইবে না। ইনি 
বেক্ধপ দয়ালু, পরের ছুঃখ দেখিলে ইহার হ্ৃদয় যেরূপ বিগলিত হয়, 
তাহাতে ইনি দান না করিয়া পারিবেন না। ইহার দানের আোত রোধ 
করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ অবস্থায় অধিক মূল্যের কাপড় যোগাঁন 
সম্ভবপর হইবে না। অক্সমূল্যের কাপড় অধিক বিতরিত হইলেও 
যোগান কঠিন হইবে না| এই মনে করিয়া তিনি অপেক্ষাকত 
অল্প মুল্যের গাত্রবন্থ কিনিয়া দিলেন । এই প্রকারের কাঁপড়ও যে 
অনেকগুলি বিতরিত হইয়াছিল, তাহ। বলা বাহুল্য । 

১৮৬৭খুঃ অবে গোস্বামিপ্পাদ ঢাকা হইয়া! ময়মনসিংহে গমন করেন। 
তাঁহার আগমনে তথীয় ধন্মের প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
তাহার আদর্শ ধর্শজীবন দেখিয়া ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া গোপীরুষ 
সেন প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চবংশস্থ হিন্দযুবক প্রকাশ্ঠভাবে ব্রাহ্মধন্ম 


গ্রহণ করেন। ইহাতে হিনদুসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল ! ৫ 


হিম্দুগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ্রান্ষধর্মের শ্রোত বন্ধ করিবার জন্য 
তাহারা একত্র হইয়া জেলাস্থুলের প্রধান পণ্ডিত ৬ পার্ধভীচরণ 
তর্করত্ব মহাশয্নকে নেতা" করিয়া ঢাকার অনুকরণে হিন্দুধর্শরক্ষিণী 
নামে এক সম্ভা স্কাপন করিলেন। বিবিধ উপায়ে ত্রাহ্মদিগকে 


নির্যাতিত করাই এই সতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরে এই সভভার' 


ছারা হিন্দুমমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল । 
.। গোম্বামিমহাশয় ধর্মপ্রচারোদেশে একবার ত্রিপুরা জেলার 
অন্তর্গত কালিকচ্ গ্রামে গিয়াছিলেন। তীহীর ভক্তিপরিপ্ন'ত সুমধুর 


আদি ব্রাঙ্গমাজে অবস্থান ১২৯ 


উপদেশ ও ওকজস্থিনী বন্তৃত! শুনিয়া শ্বর্গীয় আনন্দচন্দ নন্দী মহাশয় 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে নন্দীমহাশয়ের জননী সাতিশয় 
বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া! গোস্বামিমহাশয়কে মাঁরিবার জন্য গ্রামবাসিগণকে 
আহ্বান করিলেন। নন্দীজননীকর্তৃক আহ্ৃত হইয়া অনেকে নন্দী 
বাবুদিগের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন সংকীর্তন হইতে 
ছিল। বিরোধিগণ গোস্বামিমহাশয়ের তক্তিমাথা সুমিষ্ট কীর্তন শুনিয়া 
ভক্তিতে গলিয়! গেলেন । তাহাদের বৈরভাবি তিরোহিত হইল । তাহার! 
গোস্বামিপাঁদের সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। নন্দী- 
মহাশয়ের জননী কিন্তু নিরম্ত হইলেন না। তিনি গোস্বামিপাদের 
উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বিদ্যাাগর মহাশয়ের বোধোদয় নামক পুস্তক কাশি 
হয়। এই গ্রন্থে ঈশ্বরসন্বন্ধে কোন কথা ছিল না। পুস্তকখানি 
পাঠ করিয়। গোস্বামিমহাশয়ের মনে হইল, সুকুমারমতি বাঁলকদিগের 
পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরসন্থন্ধে কোন কথাই নাই; বাল্যকাল হইতেই 
শিশুরিগের মনে ঈশ্বরের ভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এই কথা 
মনে উদয় হইবামাত্র তিনি বি্যাঁসাঁগর মহাশয়ের কাছে যাইয়! বলিলেন, 
* মহাশয়, আপনি শিগ্পপাঠ্য বোধোঁদয় নামে ধে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, 
তাহাতে ঈশ্বরসন্বন্ধে ত কোন কথা নাই। বাল্যকাল হইতেই 
শিশুদিগের মনে ধর্মভাব, ঈশ্বরের ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা 
করা উচিত। নতুবা ভবিয্বক্জীবনে তাহারা ধর্শাসন্বান্ধে যে একেবারে 
আস্থাহীন হইয়া পড়িবে । আর আপনার কোন পুস্তকেই ঈশ্বর- 
সম্বন্ধে কোন কথা নাই, এজন্য লোকে আপনাঁকে নাস্তিক বলে। 
গোশ্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া বিস্তাসাগর মহাশয় অতীব দুঃখিত 

হইয়া সাঁশ্রনেত্রে বলিলেন, কি লোকে আমাঁকে নাস্তিক বলে? 


$২২ ্রন্ুপাদ বিজয়কফ গোস্বামী 

অয় ত নাস্তিক নহি। তুমি আমায় ক্র দেখাইয়া দিয়া বড়ই উপকার 
করিলে। ভবিগ্ঘতে আমি আমার ক্রটি সংশোধন করিব। ইহার 
কিছুদিন পরে গোশ্বামিমহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিমি 
বলিলেন, আমি বোধোদয়ে ঈশ্বরসন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিয়াছি; তুমি 
পড়িয়াছ কি? গোম্বামিমহাশয় সহাশ্যবদনে বলিলেন হা, পড়িয়াছি। 
ঈশ্বরসন্বন্ধে আপনি যাঁহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি নুন্দর হইয়াছে। 


(গুহার অহা 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভারতবীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান 


যুবক ব্রাক্ষগণ কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজ পরিত্যাগ করিয়! ভারত- 
বর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাঁজ স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা! পুর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্ত 
উপাসনাগৃহের . অভাবে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাঁগিল। 


এজন্য তীহারা একটি উপাসনামন্দির নিষ্ধাণ করিবার জন্য সচেষ্ট 
হইলেন। ১৮৬৮ খুঃঅবে তাহারা বর্তমান ভারতবর্ধীয় উপাসদা- 


ম্দিরের নিমস্থ জমি ক্রয় করিস মন্দিরনিশ্বাণ আরম্ভ করিলেন । 
এই বৎসর মাঘোৌৎসবেক "পর কেশব বাবু কিছু দিন সপরিবারে 

সুঙ্গের নগরে বাস করিয়াছিলেন। তথায় কতকগুলি ত্রাঙ্ম কেশব 
বাধুকে ঈশ্বরের অবতার দনে করিয়া তাহার চরণে পড়িয়া লুটাইভেন। 
কেহ কেহ পা! ধোওয়াইয়! দিয়! সেই জল পান করিতেন। হাত জোড় 
হাঁশগ্নকে বলেন যে কেশব বাবু ম্বয়ং ভগবান্‌। ব্রাঙ্ষদিগের এই 








ভাঁরতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজে অবস্থান । ১২৩, 
সকল কথায় ও কার্যে গোম্বামিপাদ ও অপর কতকগুলি ব্রাঙ্ম অত্যন্ত 
বিরক্ত হইলেন। ইহা! তীহাদের নিকট ক্রান্ষধর্মবিরুত্ধ বলিয়া মনে 
অন্থরোধ করিলেন। তাহাঁদিগের কথা শুনিয়া কেশব বাবু বলিলেন থে 
আমি মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। (১) 
কেশব বাবুর কথ শুনিয়া গোম্বামিমহাশয় কলিকাতায় চলিয়া 
আদসিলেন এবং ৬যছুনাঁথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া! 
“সোমপ্রকাশ” ও “ইতডয়ান ডেলিনিউস্‌” সংবাদপত্রে এই গঠিত কাধ্যের 
তীত্র প্রতিবাদ করিলেন ; চারিদিকে আন্দোলনের প্রবলবহি জলিয়া 
উঠিল। গোঁস্বামিমহাশয় ব্রার্ঘপমাজ পরিত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে 
বাইয়া চিকিৎসাব্যবসা আরস্ত করিলেন। এখানেও তিনি স্বর্গীয় 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাসম্বন্ধে সর্বদা সাহাধ্য 
পাইতে লাগিলেন । কোন কঠিন রোগী তাহার নিকট চিকিৎসার্থ 
উপস্থিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় রাত্রিতে ন্বপ্নে তাহাকে এধধের 
ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। ইহাতে গোস্বামিমহাঁশয়ের চিকিৎসাকার্যের 
অত্যন্ত সুবিধা হইল। অন্তান্য চিকিৎসকগণ যে সকল রোগী আরোগ্য 
করিতে অসমর্থ হইতেন, গোস্বামিপাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশিয়ের ব্যবস্থা 
গুণে অতিসহজে তাহাদিগকে আরোগ্য করিতেন। ইহাতে অতি শীস্ত 
 তীহার পসাঁর হওয়ায় যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল । | ঃ 

শাস্তিপুরে চিকিৎসা করিবার সময়ে তাহার অভূত কর্তৃব্যনিষ্ঠা ও 
রোগীর প্রতি গভীর ভালবাসার ও সমবেদনার চিন্বস্বর্ূপ একটা সসার ৃ্‌ 
. ঘটনা আমরা তাহার মুখে শুনিয়াছি। গঙ্গার পরপারম্থ একটি 

19 কেশধ বাবু ষে আপনাকে অবতার যনে করিতেন, তাহার গ্্ী লেখা ক 
কারা হা পা পাখা বাঃ ২ 


পে উই পাদ বি গো্াম 
. রোগির চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোগীর 
_ শীড়া অতিশয় কঠিন ছিল, এনস্ঠ গ্রতৃপাদ প্রতিদিনই তাহাঁকে দেখিতে 
যাইতেন। এক দিন অতিশয় ঝড়বৃষ্টি আরস্ত হওয়াতে তিনি পারে 
_ ম্াইবার নৌকা! পাইলেন নাঁ। গঙ্গায় ভয়ানক টেউ। মাঝির সেই 
তরঙ্গে নৌক! চালাইতে সম্মত হইল না। তখন তিনি ওষধের শিশি- 
গুলি উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত মস্তকে বন্ধন করিলেন এবং সম্তরণদ্বার! গঙ্গা 
পার হইয়া যাইয়া রোগীকে ওঁষধ দিলেন । রোগীর আত্মীর়গণ তাহার 
অর্ক অসংসাহসিক কার্য্যের কথা শুনিয়া স্তভিত হইয়া গেলেন এবং 
পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট রুতজ্ঞতা প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । আর 
একটি রোগী বনু দিন হইতে তূগিতেছিল। কেহই তাঁহাকে ভা 
করিতে পারে নাই। শেষে গোস্বামিমহাশয়ের হাতে সেই রোগী 
_ আঁফিল। তিনি কিছুতেই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। 
এক দিন রান্বিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্নে তীহাকে বলিলেন, 
_ এক্ঠমিঘটিত পীড়া, স্তান্টনাইন দিয়া জোলাপ দিলেই পীড়৷ আরোগ্য, 
_হইবে। বন্তত:ও তাহাই হইল। এই রোগী আরাম হঙ্জাতে 
গোস্বামিমহাশয়ের অত্যন্ত ব্বখ্যাতিলাভ হইল । 
এক দিন গোস্বামিমহাশয়দিগের গৃহদেবতা ৬ হ্যামন্ুন্দর হার 
নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর। 
আমি তোমাকে ঘর হইতে বাহির করিলাম, তুমি আবার গৃহে 
প্রবেশ করিলে? আমি তোমাকে গৃহে থাকিয়া সংসারে লিপ্ধ হইতে 
রা দিব না” »স্তামতব্দরের কথা টি তিনি ঘারপরনাই বিস্মিত 
তি :গোখামিমহানর যখনই গন যাইতেন, তখনই টান 3 
নিট তাকে অনেক কথা বলিতেন এবং 





প্রভৃপাদ শ্রাশ্রীবিজয়কৃ্চ গোস্বামী 
; ভারবষীয় ব্রাঙ্গঘমাজে অবস্থানকালে ) 


ভার বরাসদাজে অবস্থান ২ 


নানাবূপ আবার করিতেন। তিনি একবাঁর লহ হাই 
তুই আমাকে বাশ দে।” গোস্বামিমহাশ় ঢাকা হইতে একটি নুন্দ 
বাশী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আঁর একবার বলিলেন, "আমার চুড় 
নাই, আমাকে চূড়া দে”: গোস্বামিমহাশয় ঢাকা হইতে: একা 
রূপার চূড়া করিম দিলেন রূপার চুড়া শ্যামসুন্দরের মন 
হইলনা। তিনি বলিলেন, “আমি রূপার চুড়া লইব না। সোঁপা 
চুড়া চাই (৮ গ্ৰোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমি চা লোশায 
চড়ার টাকা! কোথায় পাইব। শ্যামনুন্দর বলিলেন, "রাঙ্গা! ঠাকুরা 
(প্রভূপাঁদের খুড়ীর ) অনেক টাকা আছে, আমার লাম, বদির 

তাঁহাকে গিয়া বল্‌।” গোস্বামিমহাশয় রাঙ্গা ঠাকুরাপীকে শ্যামসুন্বরের 
কথা বলিলেন। তিনি শুনিয়া আহলাদে গদ গদ হইয়া অশ্রপূর্ণনেত্রে 
বলিলেন, কি, শ্তামনুন্র আমার কাছে চূড়া চেয়েছেন! তক্ষিতে 
তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফু্লচিতে 
গোস্বামিমহাশয়কে টাকা দিলেন। সেই টাকায় রূপা 
চড়া সোণার পাতে, অতি সুনর করিয়া মুড়ি দেওয় 
হইল। শ্ঠামসুনর চুড়া পাইয়া অতিশয় খুসি হইয়া! বলিলেন, "আমি 
চুড়াবাশী পরিয়া কেমন লাজিয়াছি, মন্দিরে যাইয়া একবার 
দেখবি না?” গোস্বামিমহাঁশয় বলিলেন,আমি যে ব্রাক্ম“আঁমার ও সকজ 
দেখিতে নাই। শ্যামনুন্দর হাসিয়া বলিলেন "হলিই বা ত্রান্ধ, দেখতে 
দোষ নাই। তোকে ত আমিই ত্রাক্ম করেছি।” শ্তামননদরের কথা 
শুনিয়া গোহ্বামিপাদ মন্দিরে বাইয়া শ্তামনূন্দরকে দর্শন করিলে 
একবার পুজারি শ্যামন্ুন্দরের ভোগ দিবার সময় পানীয় জল: দিতে 
তুলিয়া গিয়াছিল। শ্ঠামনুন্দর মে কথাও প্রতুপাদকে বলিগ্নাছিলেন। 

া্মদমাত্যাগ করিবার পর একবার গোস্বামিপাদ শাস্তিপুরে গিয়া- 
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ছিলেন। সেই সময়ে এক দিন স্থামন্ন্দর ধড়াচুড়া পরিয্বা হাতে বাশী 
লইয়া তাঁহার নিকট আঁদিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“আমাকে কেমন দেখিতেছিস্?” গোস্বামিমহাঁশয় বলিলেন, অতি 
সুন্দর । এই কথা বলিয়| তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, প্রভো | আমাকে 
যদি এত দয়। করিবে মনে ছিল, তবে ব্রা্ধমমাজে লইয়া নান্তানাবুদ 
করিলে কেন? শ্ঠামসুন্দর হাসিয়া বাঁললেন, “জাঁনিন্‌্, অলঙ্কার 
ভাঙ্গিয়! গড়িলে দেখিতে বড়ই সুন্বর হয়।” একদিন ৬ শ্যামসুন্দরের 
মন্দিরে চোর প্রবেশ করিয়। রাধিকার মুকুট চুরি করিয়া বাড়ীর বাহিরে 
ফেলিম্বা চলিয়া যাঁয়। দেবতার গহনা বলিরা বোধ হয় চোরের 
মনে ভয় হইয়াছিল। অলঙ্কার চুরির কথা যখন সকলে জাঁনিতে 
পাঁতিলেন, তখন সকলেই খজিতে লাগিলেন । গোস্বামিমহাশয় 
তখন আসনে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন | রাধারাণী তাহার কাছে 
প্রকাশিত হইয়া চোর যে স্থানে অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছিল,তাহ| বলিয়া 
দিলেন। 'রাধারাণীর কথ গ্রত্ুপাঁদ সকলকে বলিলেন! রাঁধারাশী- 
কথিত স্থানে মুকুট পাওয়া গেল। | 
প্রথা ও যছু বাবু মংবাদপত্রে নরপুজার প্রতিবাদ করি 
 ভারিদিকে ভয়ঙ্কর আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। লোকে ব্রাক্ষপমাজের ৷ 
' "অনেক কুৎসা রটাইতে লাগিল। বহু সংবাদপত্রে ব্রাদ্মদমাজের নিন্দ। 
বাহির হইল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া কেশববাঁবুর চৈতন্য হুইল। 
তখন তিনি তাহার ক্রটি বুঝিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে 
পদ্ধারণ, চরণপুজা প্রভৃতি এতদিন যাহা নির্বিবাদে চলিয়া 
 আঁসিতেছিল এবং এতদিন যাহ তিনি সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, 
তাহা বন্ধ করিয়। দিলেন এবং অবিলন্ষে এজন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া! 
পোস্ধামিপাদকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, তুমি শ্রী 


| ভারতবর্ষ তরান্ষসমাজে অবস্থান... ৯২৯ 
কলিকাতায় আসিয়া! যাহাতে এই গোলযোগ মিটিয় যায়, তাহার 
উপায় কর। কেশববাবুর পত্র পাইয়া প্রভৃপাঁদ 'বিলদে কলিকাতায় 
চলিয়া আঁসিলেন এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে গোলমাঁগ 
মিটিয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই জন দ্িনি 
ধর্মতত্ব পত্রিকায় একথানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিগাছিলে রা 
পত্রথানি উদ্ধৃত হইল -- | 

“ক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েক 
জন ব্রাঙ্গত্রাতার ভ্তিপ্রকাশের আতিশয্যদর্শনে ব্যথিত হইয়া 
তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা! সাধারণের গোঁচ় 
করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে 
মহা আনোঁলন চলিতেছে এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাঁদ 
বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহপূর্বাক পরম্পরের গ্লানি 
প্রচার করিতেছেন এবং অনেক ছূর্ববলচিত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও 
কুমংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে । এই সমুদায় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি 
যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আঁমিই অনেকটা এই আন্দোলনের 
যূল কারণ। এই জন্ত আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। অত- 
এব ইহার অনিষ্টফল নিবারণের জন্ত আমার এসময়ে চেষ্টা পাওয়া 


কর্তব্য। আমার পূর্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলনসন্বন্ধে 


বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাঙ্ধ- 
মগ্ুলীর নিকট বিনীতভাবে প্রকাঁশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, বেস 
ই পন ঘা বের সনে বাং সবের ব্যান ২৭ 
ও সন্ভাবের বিস্তার হয়। নি 
নাম পর্ব বনিাছি ঘে উদিত নলাতারানেপশানীতেতকষি- : 
প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূযণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু 
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পরশ্নগে ভক্রিগ্রকাশ করা তরা্ধস্মবিুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎগনধ 
হয় কিনা, তাহা আমি পূর্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাঁহিক 
আড়ম্বরের অবশ্তাই দুষিত মূল থাঁকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার 
ভ্রাভাদিগকে মনুষ্তউপাসনাদোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং 
এমঘবন্ধে মুন্গেরে ও এলাহীবাঁদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার 
কেহই .স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃট়ীভূত 
হুইম়্াছিল। এখন আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহিক কাঁধ্য ও শবে 
আতিশয্যদোষ আছে; তীহাদের মতে কোন দোষ নাই। ধাহারা 
এইরূপ ব্যবহার করেন, তীঁহাঁদের মধ্যে কেহই মন্ুয্ুউপাসনা করেন 
না এবং ঈশ্বারের অথবা! মুক্তিদাতা অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী- 
জ্ঞানে কোন মনুষ্ধের নিকট প্রীর্থনা করেন না। কেশব বাবুর 
প্রতি ঝ্হার! যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা ষতই অযৌক্তিক হউক 
না! তথাপি আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে তাহার! 
উক্ত মহাশয়কে তক্তপরিবারের জোষ্টভ্রাতা এবং পরম উপকারী? বধ 
ভিন্ন অন্ত কোন ভাঁবে দেখেন। এইরূপ বাহক ব্যবহার মক্ুয্ের 
গ্রতি যতই অল্প হয়, ততই ভাল। কেন না তন্বারা অপরের অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ 
করি যে তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহার! দুর্বল ভ্রাতাঁদের 
মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহলক্ষণ রহিত করেন, যন্্ারা 
এঁ নকল ব্াক্তিদিগের অপকার হইতে পারে। 

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি আমি কখনই দৌধাঁরোপ করি 
নাই। অপর ভ্রাতার! তাহাকে সন্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না 
কেন, ভিনি তজ্জন্ত দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাধী 


আহ আমা দান মি রি র 
নহেন। নত কাহাকেও অঙ্থরোধ করেন মহ রং দিদির 
তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন । তিনি শট 
রূপে তৎকালে এঁরূপ সম্মানপ্রকাঁশে নিষেধ করেন নাই, তাহা ৫ কব 
এইটুকু ক্রটি আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্যতীত বর্তমান আন্দোলনে | 
তাহার অপুমাতর অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্ররূপে বলিতে পারি। : 

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাম্পদ ভ্রাতা যছ্ুনাথ চক্রবর্তী মহাঁশয়কে 





অন্ভুরৌধ করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বা করিয়া বর্তমান 


আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহার আশঙ্কা করিবার আর কোন 
কারণ নাই। এখন নিরর্থক ভ্রাতীদের দৌষ ঘোষণা করিলে পিতান্র 

নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তীহাঁদিগকে অবিশ্বাস 
কর! অন্যায় । এতকাল ধাঁহাঁদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার 
উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাহাদিগের সরল সত্যবাক্যে অবিশ্বীস 
করিয়। তাহাদিগকে নির্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্ধ্য সন্দেহ নাই। 
তাহারা ভক্তিভাজন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান. করিল্না 
থাকেন, সেই প্রণালীতে তাহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাঁজন ত্রাতাকেও 
বথাপরিমাণে সম্মান করেন। ইহা! দ্বারা তাহাদের মত সম্বন্ধে কোন 
বিরুদ্ধভাৰ দেখা যায় না। কারণ সাঁধুভক্তপদিগকে শ্রদ্ধা কর! 
মানুষের স্বতাঁবসিদ্ধ কা্ধ্য | অতএব আসুন পুনর্ধার পূর্বের স্তায় এক 
পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্সিসস্থাপন এবং 

বিস্তারপূর্বক পরম্পরে অমূল্য ত্রাতৃসৌহার্দ্য সন্তোগ করি। পরিশেষে 
সমূদায় ত্া্গদ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এ্রই যে. 
. জাহারা কেশব*বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ুর ভাঁবে আক্রমণ না করেন ৃ | 
এবং তাহার অন্গত শিল্ত্দিগের প্রতি সহযোপাদনা দাধারোপ না 
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করেন। আমার হৃদ্গত বিশ্বাসস্থচক এই পত্র পাঠ করিষ্না তাহারা 
সকল সংশয় দূর করুন। বর্তমান গোলযোগে চতুর্দিকে যে ভয়ানক 
গুফভার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ধনাশ 
হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিদ্ভ 
এই. মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে বত্বুশীল 
হইয়! আপনাদিগের এবং দেশস্থ ত্রাতাঁদিগের মঙ্গল সাধন করুন । ৃ 
১৭৯১ শক, 


ৃ , আীবিজরকষ্ণ গোস্বামী । 
১৫ই আঁষাঁঢ়। 


এই ঘটনা! উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শিবনাঁথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,-- 
“১৮৬৯ খুঃঅবের গ্রীষ্মের শেষে কেশব বাবুর দলের সহিত তঁহার 
(গোস্বামিমহাশয়ের) পুনস্মিলন হয়। সেই সময়ে গৌঁসাইজীর মহত্ব 
দেখিলাম। তিনি যেই বুঝিলেন যে তিনি যাহাকে নরপৃজা মনে 
করিয়াছিলেন, তাঁহা নরপৃজা নহে, ভক্তি প্রকাশের আতিশয্যমাত্র, 
অমনি কেশব বাবুর নিকট ক্ষম! চাহিয়া তাহাদের সঙ্গে পুনপ্মিলিত.. 
হইলেন। তখন ত্রাঙ্গমমাজ্জের বহুসংখযক লৌক গৌসাইকীয় 
গশ্চাদ্গামী। তিনি মনে করিলে নিজের একটা দল বাঁধিতে 
পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃঠি ছিল নাঁ। তিনি নিজের 
জয় চাহিলেন না, ক্রাঙ্গধর্মেরই জয় চাহিলেন। ইহাতে তিনি 
আমার হৃদয়ের নিকট সহম্রগুণ প্রিয় হইলেন ।” 
সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করাতে কেশব বাবুর সাঙগোপানসগণ গোস্ামি- : 
পাদের প্রতি যথেষ্ট গািবর্ষণ ও তাহার নামে অনেক অলীক কুৎসা 
রটনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল উপেক্ষা করিয়া অত্যান্ত 
(সবের সহিত কেশব বাবুর দিত মিষিভ হইলেন? ৃ 





| এ সন্ধে তিনি স্ব লিখিত্াছেন, ' পে নকল না অন্যের 
সহিত আমাকে স্বেহ করিতেন, ত্বাহারাও স্্াপুরবক আমাকে 
 অবিশ্বীমী, নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া! ঘোষণা করিতে বাগিলেন। কোন 
কোন ত্রা্গত্রাতা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে আমাকে, প্রহার 
পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, বোধ হয় আমি যে এখনও কোন কোন 
ভাতার নিকট স্বপিত এবং অবিশ্বীসের পান্র রহিয়াছি, এই: ঘটন ই 
তাহার মূল কারণ” তিনি ত্রাঙ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে 
সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। ধাহারা তাহাকে গালি দিয়াছিলেন, 
প্রহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উদারভাবে তাহাদিগকে ক্ষমা 
করিলেন।  নির্বৈর, বিশ্বপ্রেমিক, ক্ষমাসর্বন্থ মহাপুরুষ তাহাদের সমস্ত 
অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা বিশ্বৃত হইয়া প্রেমবাু বিস্তারপূর্ববক তাহা 
দিগকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,--“পুনর্বার আমি 
বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইলাম। বন্ধুদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র 
অসগ্ভাব ছিল না । অসত্য দূরীভূত করিবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা] ছিল।* 
কেশব বাবুর অন্থগামিগণ এই ব্যাপারে গোস্বামিপাঁদের উপর এতই 
বিরক্ত হইয়াছিলেন ষে, তাহার! কিছুতেই তাহা! ভুলিতে পারেন নাই। 
সারাজীবন তাহারা এই অভাব পোষণ করিয় রাঁখিয়াছিলেন এবং ইহ! 
লইয়্াই পরলোকগত হইয়াছেন। গোঁস্বামিপাঁদের সবর্গারোহণের অনেক 
দিন পরে আমি ৮বৈেলোক্যনাঁথ সান্স্যালের ( চিরংজীব শঙ্ধা নববিধাঁন 
সমাজের সঙ্গীত গ্রচারক ) নিকট গোস্বামিপাদের জীবনবৃত্তের কিছু 
উপাদান সংগ্রহের জন্ত গিয়াছিবাম। উপাদান প্রদানের পরিবর্তে তিনি 
. গোস্বামিমহাশয়কে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। 
১৮৬৯ খৃঃঅন্দের ২্শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ্রাক্মদমাজের, বর্তমান ৃ 
মন্দিরের বার উট হই এই উপলক্ষে গার  আননমোহন র 
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বন্ধ, পত্ডিত শিবনাথ শাস্্ী, ৬কষ্চবিহারী সেন, ৮রজনীনাথ রা 
প্রস্ততি অনেক গুলি কৃতবিদ্য যুবক ব্রান্মধর্দে দীক্ষিত হন। 
ভারতবরষীয় ত্রাঙ্মমমাজ স্থাপন করিয়া কেশববাবু। গোস্বামিপাঁদ, 
ও সাধু অঘোরনাঁথ গুপ্তপ্রমুখ প্রচারকগণের সঙ্গে একত্র হইয়া অদম্য 
মধ্যবসায়ের সহিত ভারতের নানা স্থানে ক্রাঙ্গধর্ণ প্রচার করিতে 
ধাগিলেন। তাহাদের পবিত্র জীবনদর্শন ও উদ্দীপনাময়ী বন্তৃতা শ্রবণ 
কিয়! শিক্ষিত বঙ্গবাঁসিগণ ব্রা্গসমাজের প্রতি অন্ুরক্ত হইতে 
লাগিলেন। এইনপে প্লাঙ্গসমাজের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন 
দিন বন্ধিত ও শিক্ষিত লোকদিগকে ব্রান্গধর্দের দিকে আৰুষ্ট হইতে 
দেখিয়। খুষ্টান মিসনরিগণ প্রমাদ গণিলেন। এতদিন তাহার! 
নিধি্বিবান্দে ও বিনা বাধায় খুষ্টধশ্ব প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। 
হিন্দুসমাজ তাহাদের কাধ্যে বিশেষ মনোযোগ বা তাদৃশ বাঁধা প্রদান 
করেন নাই । এক্ষণে কেশব বাবু ও তাহার সহযোগিগণের ব্রাহ্মধশ্ম 
প্রচারবিধয়ে সাফল্য দর্শন করির! তীহাঁরা অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হইলেন। 
্রাঙ্মধর্ম্ের বার্ডা যতই প্রচারিত হইতে লাগিল, ব্রাঙ্গলমাজের প্রভাব: 
ও প্রতিপত্তি যতই দেশময় বিস্তৃতিলাভ, করিতে লাগিল, খ্টান- 
গণের মনে ততই ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহারা আর চুপ 
করিয়া থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। তাহার! ব্রাঙ্মদমাঁজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন । লালবিহারী দে প্রমুখ খুষ্টধর্শপ্রচারক- 
গণ রণদাঁমামা বাঁজাইয়া সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলেন। বভ্ভৃতা ও 
সাময়িক পত্রের সাহায্যে কিছুদিন বিলক্ষণ যুদ্ধ চলিল। পরে খুষ্টানগণ 
পরাস্ত হই পৃষ্টভ দিলেন। সেই হইতে খুষ্ধর্মপ্রচারের শত 
স্বত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া গেল। শিক্ষিত বঙ্গবাঁসিগণের নিকট | 
 খর্ষের আর কোন আকারদণ রহিল না। 


| ভার হামা অবস্থান তি স্ঞ. 
১৮৭৯ খুঃ অন্দে গোস্বামিমহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগজীবন জন্ব- 
গ্রহ করেন। কন্ঠার পিঠে পুত্র হওয়াতে সকলেই অতিশয় আননিত 
হইলেম। পুত্রের শুভ কামনায় নানা গ্রকার মঙগলানুষ্ঠান নুম্পন্ন 
হইল। গোস্বামিপাদ আদর করিয়া পুত্রের নাম যোগ্রজীবন রাঁখিলেন। 
মহাপুরুষের রক্ষিত নাম যোগজীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইযাছিল। 
বালক বস্তত:ই যোগজীবন ছিলেন। ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে যেমন 
প্রকাও বৃক্ষ গুপ্ত থাকিয়া পরে প্রকাশ পায়, এই বাঁলকের মধ্যেও 
মহাপুরুষের সমস্ত উপকরণ গুপ্তভাবে থাকিক্লী কালে একাশিত 
হইয়াছিল। এই শিশু কালে এক জন মহৎ লোক হ্ইয়াছিলেন। 
যোগজীবন যথার্থই অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। তীহার ন্যায় উদার- 
প্রকৃতি, অমায়িক, দির্কৈর পুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তিনি কাহারও প্রতি বৈরভাব পোঁধণ করিতে পারিতেন না । ঘোর 
শক্রকেও তিনি বন্ধুভাবে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেন | তিনি 
অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন । পরের ছুঃখ দেখিলে তাহার হৃদয় কাঁরুণ্য- 
রসে গলিয্বা যাইত। তিনি প্রাণপণে ছুঃখির দুঃখ বিমোঁচনের চেষ্টা 
করিতেন | দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন । অর্থের প্রতি বিদ্দুমাত্রও 
আসক্তি না থাকাতে তিনি অজন্র অর্থ সংকার্য্যে ব্যয় করিতেন! 
তাহার ন্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী, ভগবন্তক্ত আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। 
গুরুতক্কি ও গুরুআহগত্য তাহার অসামান্য ছিল। গুরুর ভিতরে তিনি 
আপনাকে ডুবাইর দিয়াছিলেন। গুরুব্যতীত তাহার স্বত্ব অস্তিত্ব ৩ 
ছিল না। তাহার জনক ও গুরু গোস্ামিপাদের ইচ্ছার সহিত তিনি 
তাহার ইচ্ছা এক করিয়া ফে | বৃহৎ অর্ণবপোতে সংযুক্ত 
তরুশি যেমন সর্ববতোভাবে  অবপোজেরই অন্গমন কযা থাকে, র্‌ 
তিনি মেইরূপ' গুরুবেবের অহলরণ করিতেন | বি ১১ 
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গৌস্বামিমহাশয়কে তিনি বী় প্রা টিনা অধিক ভাবাদিতেন টা 
একটি ঘটনার তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
গোস্ব/মিমহাশর কলেবর পরিত্যাগ করিলে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূৃত 
হইয়া আম্ববিনাশে কৃতসংকল্প হন। তিনি শূনাগৃহে গলদেশে পরিধের 
বন্ধ বন্ধপূরর্বক উদ্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, 
এমন সমরে শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি_ মহাশর দৈবাৎ তথায় উপস্থিত 
হইলেন। তিনি যোগজীবনের এই প্রকার অধ্যবসায় দর্শন করিয়া 
স্তস্িত হইয়া গেলেন। পরে সান্তনাবাক্যে গ্রবোধ দিয়! তীহীকে এই 
কাঁধ্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বাগ্ছি মহাশয়ের বাঁক্যে যৌগজীবন 
অধীর হইস্ক। রোদন করিতে লাগিলেন | অশ্রজলে তাহার বুক ভাসিয়া 
গেল । নবকুমীর বাবু, তাহাকে অন্য স্থলে লইয়া গেলেন | ১৩১২ 
জালের ১৮ই আশ্বিন, বুধবার মহাপ্রাণ যোগজীবন দিব্য ধামে গমন 
করিয়াছেন । 
_ ত্রান্মধর্ম প্রচার করিবার জন্য কেশববাবু রি বৎসর ইংলগ্ডে গমন 
এ বিলাতবামিগণ তাহাকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিলেন ্ 
হার বন্তৃতা শুনিয়া সকলেই অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্ধায় 
পিল প্রত্যাগমন করেন। 
দেশে আসিয়া তিনি *“ভারতসংস্কারক” নামে এক সভা! স্থাপন 
করিলেন। এই সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। সুলতসাহিত্যবিভাঁগ, : 
 দাতবাবিভাগ, শ্রমজীবিদিগের শিক্ষাবিভাগ, শ্ত্রীবিষ্ভালয়বিভাগ ও 
স্বরাপাননিবারণবিভাঁগ । স্থলভ সাহিত্যবিভাগ হইতে সুলভ সমাচার 
নামে এক পয়সা মূল্যের এক খানি সাপ্তাহিক সংবারপন্ শ্রকাশিত 
ৃ হইভ। | 
রি ্‌ সময়ে কলিকাতার শু বেহালা গ্রামে যানি অরের 





ভরত সমাজে অবস্থান. ৯ 
প্রভাব হয় ভারতসংস্কারক লভার অনা দাতবাবিভাগ 
হইতে এই গ্রামে উধধ বিতরণ করা হইত। গোস্বামিমহাশয় এই 
ওষধ বিতরণকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যে কার্ষ্যে 
উৎসাহিত হইতেন, তাহাতে একেবারে ডূবিয়া যাইতেন। এ কার্ধোও 
তিনি একেবারে আঁপনাকে ঢালিয়া দিলেন। তিনি অতি প্রত্যুষে 
গাত্রোখানপূর্বক উষধ ও পথ্য সঙ্গে লইয়। শকটারোহণে বেহালা. 
গ্রামে গমন করিতেন এবং বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া পীড়িত 'লোঁক-.. 
দিগকে ওঁষধধ ও পথ্য বিতরণ করিতেন। এই কীঁধ্য শেষ করিয়া রঃ 
কলিক তীয় ফিরিতে কাহার একটা-দেড়টা হইয়া বাইিত। অতঃপর. 
্ানাহার শেষ করিয়া স্্ীবিদ্যানয়ে অধ্যাঁপনার কার্য করিতেন: 
রজনীযোগে আবার সংবাদপত্রের জনক প্রবন্ধ লিখিতেন। তঁধহাকে এই 
প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাহার আত্ীয়গ্ণ. সর্বদা 
তাহাকে শ্রমলাঘব করিতে বলিতেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই পরিশ্রম 
কমাইতে পাঁরিলেন না। এত পরিশ্রম তীহার শরীরে সহ হইল 
_ না। এক দিন অকন্মাৎ তাহার হপিণ্ডে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইল। 
বেদনায় তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ অনেক যদ্বে 
তীহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। এই হইতে তিনি দুরারোগ্য 
হৃদরোগ্নে চিরকালের জন্ক আক্রান্ত হইলেন। জীবনের শেষ দিন 
পর্য্যন্ত তাহাকে এই রোগে কষ্ট পাইতে হইয্াছে। এই 
পীড়াতে তিনি প্রায়ই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। এক দিন 
তাহাঁর মৃচ্ছ? আর ক্ইিতেই দূর হর না। তিনি জীবিত কি যত. 
_ তাহ বুঝ! কঠিন হইয়া পড়িল। তাহার পরিবারস্থ সকলে রোদন. 

কাঁরতে লাগিলেন। অনন্তর আতমীয়বরগের শ্খপণ শুধযার ও প্রসিদ্ধ ্: 
ডাার অয়দাচরণ খান টকিৎসায় ভীহার 





7, 5. পরদুপাদ বিজয়কৃ গোস্বামী 
সৃচ্ছণ অপনীত হইল। তাহার এই কঠিন পীড়াতে সকলেই অত্যন্ত 


ভীত ও চিন্তিত হইলেন। যখনতখন যেখানেসেখানে তিনি মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িতেন। এজন্য কেশব বাবু তাহার রক্ষণাবেক্ষণের" জন্ত 


এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে সর্বদা গোশ্বামিপাঁদের 


সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন মধ্যান্ক- 
কালে প্রতুপাদ স্বপ্ন দেখিলেন যে জগন্নীথের ঘাটে একজন সন্র্যাসী 
আপিয়াছেন এবং তিনি পীড়াশান্তির জন্য সেই দাধুর নিকট উপস্থিত 
হই ওধধ চাওয়াতে সাধু তাহাকে ওঁষধ প্রণীন করিলেন। সেই 
ওঁষধ খাইয়া তাহার রোগ ভাল হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র 
গোন্বামিমহাণর জগন্নাথের ঘাঁটে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়্াই 
তিনি শ্বপ্নদৃ সাধুকে ছেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে প্রণাম 


ক্ষরিয়া এক পার্থে উপবেশন করিলেন। সাধু তাহার দিকে চাহিয়াই 


বলিলেন তে।মার কি যৃচ্ছণর পীড়া আছে? গোস্বামিমহাঁশর ঝণিলেন, 
হা আছে। তাহার নিকট পাড়ার বৃত্তান্ত আন্পুর্বিক শুনিয়া সাধু বলি- 
লেন, তোমার যে পীড়া হইয়াছে, তাহার ওষধ আমার নিকটে ছিল।. 
লোককে (দিতে দিতে প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে । অতি অল্পই আছে।ং হা 
তোমাকে দিতেছি। ইহাতে তোমার মুচ্ছ/দূর হইবে বটে, কিন্তু গীড়া 
একেবারে সারিবে না4 এই বণিক! সাধু অন্ন কিছু সাদা গুঁড়। খুনির 
ভন্মের সহিত মিশাইয়্। গোস্বামিমহীশয়কে দিলেন। সেই উষধ সেবন 


করাতে তাহার মৃচ্ছণ দূর হইল, কিন্তু রোগের মূল নষ্ট হইল না। গড়া 
. একেবারে সারিল না। হৃদপিণ্ডের বেদনা একেবারে ভাল হইল না। 
_ সইহার পূর্বে দাপুসপ্যাসীর প্রতি প্রপাদের তাঁদুশ ভক্তি ছিল ন।; এই 
টা হইতে তাহাদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও আস্থা হইল। অনন্তর 
৩ ভিনি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের নিকট যাই 


ৃ আহ আদা বসান । 
উহাকে পার অব পর্ব বনিদেন। সাহার জী 
শুনিয়া তীহাকে মফ্ষিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিলেন। সেই হইতে 
গোস্বামিমহাশয় মঞ্ষিয়া সেবন করিতে আস্ত করেন। মারিয়া গলে 
তাহার হৃদপিণ্ডের বেদনা হ্বাসপ্রাপ্ত হইত। (3)... 7. 
্রাঙ্গধর্ প্রচারাঁ্ঘ তিনি সর্বদাই বাঙ্গল! দেশের নানা স্থানে হ্ 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে গমন করিতেন। একবার তিনি বন 
প্রচারোদেশে পঞ্জাবে গমন করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতগর নগরে 
শিখদিগের সর্বপ্রধান ধর্শমন্দির অবস্থিত। তাহাকে গুরুদোয়ারা 
বলে। এখানে দিবারাত্রি ধর্ানষ্ঠান হয়। কেহ সঙ্গীত ঝঁরিতে- 
ছেন, কেহ ধর্গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কেহ ইঞ্মন্্ব জপ করিতে. 
ছেন, কেহ তজনা করিতেছেন, এইরূপ অষ্টপ্রহর একটা প্রবল ধর্দের 
শ্রোত তথায় প্রবহমান রহিয়াছে । ূ ্ 
গোস্বামিমহাশয় অমৃতসরে উপনীত হইয়৷ গুরুদোয়ারা দর্শন 
করিলেন। গুরুদৌয়ারা একটা সরোবরের মধ্যতাগে অবস্থিত। 
মন্দিরের চতুর্দিকে জল। একটি সেতুদ্বারা মন্দিরে গমন করিতে 
হয়। এই সরোবরকে অমৃতসর বলে। এই অমৃতসরের নাঁম হইতেই 
নগরের নাম অমৃতসর হইয়াছে । গুরু বামদাঁসকর্তৃক অমৃতলর ও 
গুরুদৌয়ার প্রতিঠিত হয়। সায়ংকালে গুরুদোদ়ারায় শ্রস্থসাহেবের 
আরতি (২) হইয়া থাকে। এই আরতি অতিশয় গম্ভীর ও আনন্দ 
দায়ক। গুরুদোয়ারার আরতি দেখিলে অতি পাঁষগ্ ও নাস্তিকের 
. টি আনব বি 
অদম্য উৎসাহে মত হইয়া বৃধা কাঁজে শরীরটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। 
শরীরটা এইরূপ তগ্ন না হইলে এখন কতই হুবিধা হইত । | 


দি রা শিখগণ এই গানটি গাইতে গাইতে পচ প্রদীপ বারা প্রসথমাছেধের আরতি. 
করেন :-গগনমৈ খালু রষচন্দ দীপক বনে তারকা মণুল! জনক মোতী। ধূপ মলয়ানিলো। 











১৮ প্রহুপাদ বিজয় গোস্বামী টা 
. অনেও ধর্মভাবের সঞ্চার হয়। ভারতবর্ষে যত বিখ্যাত দেবালয় 
_ আছে, তাহার মধ্যে তিন স্থানের আরতি অতি সুন্দর | বারাণসীধামে 
- *বিশ্বনাথের আরতি, মথুরায় বিশ্রামঘাটে যমুনার আরতি ও অমৃত 
 সরের গুরুদোয়ারার আরতি । গোস্বামিমহাশয় অমুতসরে গুরুদোয়ারার 
আরতি ও অহোরাত্রি অবিরাঁম ধর্ধামষ্ঠান দর্শন করিয়া অতি- 
শয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। অম্ৃভসর হইতে লাহোরে গমন 
করিয়া তিনি তথায় কিছুদিন ব্রাঙ্মধশ্ম প্রচার করেন। এই স্থানে 
. বঅনস্থানসময়ে জনৈক সুনারী যুবতী দর্শন করিয়া তাঁহার মনে 
বিকার উপস্থিত হয়। অন্তরের এই প্রকার ছুরবস্থা দেখিয়! ত'হার 
মনে দীরুণ ডি? টি হইল। আত্মগ্লানির তীব্রযাভনায় 


পবন চবরো [ফরৈসঃ সগল লন বনরাই ফুবত যো | কৈমী আরতী হোই ভবখগুন। তেরী 
আরতী অনাহতশব্দ বাজস্ত ভেরী। রহাও। সহন তব নৈন নন নৈহ হুহি ভোহী কউ মহস 
মুরতি নন এক তোহী। সহস পদবিমল নন একপদ গন্ধবিন্ু সহস তব গন্ধ ইব চলত 
গোহী। সতমহি জ্যোভ জ্যোত হৈ সোই। ভিদদে চানন সভ্ভিমহি চানন হোই। 
গরুসাখী জ্োত পরগট হোই। জ্যোতিস ভবৈ সে! আরতি হোই। হরিচরণ-কমল- 
অকরম্গলোভিত মন অনদিনে! মোহিয়াহী পিয়াস । কির়পা জল দেছ নানক সারঙ্গ 
কউ হোই জাতে তেরৈ নাই বাস।। (রাগ ধনাসরী মহল] ১) --“হে পরব্রহ্ধ পরমেখযী 
 গগনরণ খালে রবিচন্্র প্রদীপন্বন্ূপ হইয়াছে ও তারকামগুল মুক্তাসদৃশ খাভা 
পাইতেছে। হুগৃদ্ধ মল়ামিল ধপন্বরূপ হইল্লাছে এবং পবন চামরব্যজন করিতেছে। 
সকল বনরাঁজি উচ্ছল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ, এইরূপে তৌমার কেমন 
আরতি হইতেছে। অনাহত শব্সকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহ নয়ন অথচ 
ভ্োমায় একটিও নয়ন নাই'। সহতর মুর্তি অধচ একটিও যুর্ডি নাই। হজ্জ বিমল পদ 
অথচ একটিও পদ নাই। গন্ধ নাই অথচ সহস্র তব খন্ধ। এইরূপ তোমার মনোহর 
 ছরিত্র। সকলের মধো যে জ্যোতিঃ তাহাই তাহাক্স জ্গোতি:। ভীহাঁ প্রকাশে মকলই 
আফাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই ঝ্ো[তঃ প্রকাশিত হয়। ঘে দাঁধক বথন ভাহাকে 
: স্ক্তি করে, তখনই তাহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরগকমলের মফরনে মুক্ধ 
হইয়াছে, দিবাসিপি আমি ভাহারই জন্ত ভূষিত। নানক. চাতককে কৃপাবারি প্রমান 
কর, বন্ধারা তোমার নামের মধ্যে জার চিরবান হয়।* “মাদক প্রকাশ” ১ম তাগ, 
আতর রা্মমাজ পারবি হাগবর্তৃক ্রকাশিত। 





৯০০ পপি 








অস্থির হইয়া কাটদেশে প্রস্রবপূর্বক তিনি রাষি ন্ীতে আত্ম 
বিসর্জন করিতে উদ্যত হন। নদীতীরে উপনীত হইয়া তিনি: যেই ্ 
জলমগ্ন হইবেন, অমনি এক জন ফকির আসিয়া তাহাকে.রক্ষা করেন। 
ইনি আনে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন, হঠাৎ বাণী শুনিলেন, 
আত্মহত্যা করিতেছে, শীল যাইয়া রক্ষা কর। বাণী শুনিয়াই তিনি, 
ছুটিয়া আসিয়া প্রতৃপাঁদকে ধরিলেন এবং গ্রবোধবাক্যে সাসবনা দিয়া 
আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন। এমম্বন্ধে প্রতুপাঁদ নিজে 
লিখিয়াছেন--“পাঁপ মনে আঁসাতে আত্মহত্যা করিতে রাঁবি নদীতে 
ধাই। লাহোরে রাবি নদীতীরে এক ফকির আমাকে ধরিয়ী 
বলিলেন, ও বাচ্চা! শরীর ছোড়নেসে পাপপ্রবৃতি নষ্ট হোগা 
নেই। তু ধীরজ ধবু। তের! ভালা হোঁগা। যব পাঁপ ছুটেগা, তু 
কুছ নেই জানেগ!। আবি বহুত রোজ দের হায়। খোদা সব 
কামকা সময় ঠিক কর রাখা। বাতাসে যো ধুর উড়তা, ওভি খোদাকা! 
ইচ্ছা সে হোঁতা। ঘাবরাও মৎ। ছুনিয়ামে খোদাঁকা খেল দেখ. 
তের! ভাল! হোগা ৮ (১) | 


) তিনি এই সময়ে অনুতপ্ত হয়ে যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাঞ্ধায় 
রি শী মানসিক অবস্থ] হুন্নররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । গানটি উদ্ধত হল: 
| , “মলিন পক্ষিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়? 7 
পারে কি তৃণ পশিতে স্বলত্ত পাবক যথার়। রি 
তুমি পুণের আধার, হলত্ভ অনল সম, .. 
আমি পাঁগী তৃণসন, কেমনে পুজিব তোমায়। 
শুনি তোমার নামের গুণে, তরে মহাপাগী জনে, 
রূইভে পৰিভ্র নাম কাপে ছে মম হ্দয়। 
ন্যন্ত পাগের সেবার, জীবন চলিয়া যাস, 
_ কেমনে করিব আমি, পবিত্র পধ আশ্রয়... .: (.. ..... 
এ পাতকী নরাধমে, তার বদি দয়াল নামের... 
' বল করে ফেশে ধরে, দাও চরণে তি গং 5:85 5 











১৪০ ণ এ প্র্থপাদ বিজয় গো, মা 


ইহার পর গে [স্বামিপাদ কিছুদিন সপরিবারে ধেয়ে বাস 
করেন। এই স্থানে তাহার প্রথমা কন্তা সম্ভোষিণী জরবিকারে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্ঠাশোকে গোস্বামিপাদ অতিশয় শোঁকা- 
কুল হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে এই শোকের কথা উল্লেখ 
করিয়া বলিতেন যে, শোঁকের জালা যেকি যন্ত্রণাপ্রদ সন্ভোধিণীর 
মৃত্যুতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। অপত/শোকে মান্থষের হ্বদয় ছিত্র 
হয়] যাঁয়। মেডিকেল কলেজে পড়িবাঁর সময়ে একটি রমণীর মৃতদেহ 
কাটিতে গিয়া এইবূপ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । আমারও 
মনে হইত, যেন বুকটা ছি'ড়িয়া গেল। | 
গৌস্বামিমহাঁশ় একবার বিন্ধ্যাচলে গিয়াছিলেন। এক দিন 
বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন 
এবং কাঁননের অপূর্ব ধোভ| দেখিতে দেখিতে অন্যমনে ' অনেক দূর 
চলিয়া যান। সেই নিবিড় বনে এক সাধুর .আশ্রম ছিল। প্রতৃপাঁদ 
সেই অঞ্শ্রমে যাইয়া! সাধুকে প্রণাম করিলেন। সাধু তাহাকে আদর 
করিয়া বসাইলেন। ছুই জনের মধ্যে ধর্মালাপ আর্ত হইল। ধর্- 
কথা বলিতে বলিতে উভয়ে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, কল 
সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহা তাহারা জানিতে পারেন নাই। রাত্রি হওয়াতে 
সাধু প্রতুপাঁদকে আসিতে দিলেন না। আশ্রমেই রাখিলেন। তিনি 
বন্ত ফলমূলঘ্বারা! অতিথির সৎকাঁর করিয়া কুটিরে গোস্বামিপাঁদের 
শয়নের ব্যবস্থা করির। দিলেন। আশ্রমের নিকটেই কতকগুলি দন্থ্য 
বান করিত। শ্স্বমিপাঁদ যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তাহারা 
তাহাকে দেখিয়াছিল। তাহার ভত্রোচিত, পরিচ্ছদাদি দেখিয়া 
 দন্্ুগণের মনে হইয়াছিল যে, ইনি সহ্বাস্ত লোক এবং ইহার সঙ্গে 
টা অং অর্থ আছে! ইথাকে আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে পারিলে 











ৃ আর রামনমাছে অবস্থান ১ 
'বিলঙ্ষণ লাভ হইবে। এইরূপ মতলব স্াটয়া গভীর রাত্রিতে দলবন্ধ 
হুইয়। তাহারা আশ্রমের দিকে আসিল । আশ্রমে প্রবেশ করিবাঁর দুইটি 
পথ। তাহারা প্রথমে একটি পথ দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে যাহা 
দেখিল, পথ আগুলিয়া এক প্রকাণ্ড ব্যান গী গাঁ শব করিতে করিতে 
মাটিতে লেজ আছড়াইতেছে। আগুনের মত তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধকারে 
জলিতেছে। সম্ধুখে প্রকাণ্ড বাধ দেখিয়া দস্থযগণ ভয় পাইয়! পলাইক়্া 
গেল। প্রথম পথে এইকপ বিদ্ব হওয়াতে তাহারা দ্বিতীয় পথ দিয়া 
আশ্রমে প্রবেশ করিতে গেল। সে পথেও'ঢুকিতে পারিল না। সে 
 পথেও বাঁঘ। সেও প্রবেশপথ আঁগুলিয়! বসিয়া! গাঁ গ! শব্ধ করিতেছে । 
এইরূপে ছুই পথে বাঁধ দেখিয়া! তাহার! বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইল ।. 
তাহার! কিছু দূরে যাইয়া বাঁঘের চলিয়া যাইবার অপেক্ষা! করিতে 
লাঁগিল। এমন সমস্জে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল । বাঁজ পড়িয়া 
দত্থ্যগণের কয়েকজন মার! পড়িল। তখন অবশিষ্ট দ্যুগণ ভয় পাইয়া 
পলাইয়া গেল। শেষরাত্রে ঝড়বু্টি থাঁমিল। আকাঁশ পরিষ্কার হইয়া 
গেল। চাদ উঠিল। গোস্বামিপাদ ঘুমাইয়া৷ পড়িয়াছিলেন, তিনি 
এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সাধু জাগিয়া 
থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদকে জাগাইয়া 
একটি সোজা পথে তাহাকে বানায় পাঠাইব়া দিলেন। কিছুদূর 
আসিতেই: গোস্বামিমহাঁশয় বিদ্ধ্যদেবীর মঙ্গল আতর কীসর, 
ঘণ্টার শব্ধ শুনিতে পাইয়া সহজেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
ভাড়াতাড়ি আলাতে তাঁহার অতিশয় ব্লাস্তিবোধ হইয়াছিল, তিনি 
মন্দিরের দ্বারে বসিয়া কিশ্রাম করিতে লাগিলেন এমন মদরে দ্াগণ 
ড্াহার কাছে আনিয়া তাহাদের রাত্রির দুরভিসন্ধি ও ছুর্দশাঁর কথা 
_ সমস্ত বলিয়া তাহার পানে পড়ি ক্ষমা চিৎ. লাঙানপাদ দ্ধ 




















১৪২... : প্রতুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | 
কথা শুনিয়া প্রথমে স্স্তিত হইলেন। পরে তাহাদিগকে সছুপদেশ 
দিয়া বিদায় দিলেন। | 
.. কেশববাবু, গোস্বামিপাদ ও অন্তান্ত ব্রাক্মদিগের যত্তু ও উদ্যোগে 
১৮৭২ খুঅবে গভর্ণমেন্ট সিভিল বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করেন। . প্রথমে 
এই আইন ত্রা্ষবিবাহমাঁইন নাঁমে অভিহিত হইবার কথা হয়। কিন্তু 
আদি ব্রাঙ্মঘমাজের প্রতিকৃলতায় গভণমেন্ট আইনের নাম পরিবর্তন 
করিয়া! সিভিল বিবাহবিধি রাঁখেন | 

এই সময়ে কতকগুলি ব্রোম্খপরিবারকে এক সঙ্গে রাখিয়। টদনিক 
উপাসনা, ধর্মগ্রস্থপাঠ, সংগ্রসঙ্গ, সংযম, যুক্ত আহার-বিহারাদির 
নিয়ম শিক্ষান্থারা কতকগুলি আদর্শ ব্রাক্মপরিবার সংগঠন করিবার 
. উদ্দেস্টে কেশববাঁবু ভারতাশ্রম স্তাপন করেন। এই কার্যে গোস্বামি- 
মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী ও কেশববাবুর এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কেশব বাবু যখন যে সদহষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, তখনই 
তিনি তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাহাকে সাহা্য করিতেন । 
কেশববাবুও, গোম্বামিমহাশয় ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্রকে সর্বাপেক্ষা পু 
অধিক স্েহ কবিতেন। প্রচারকর্দিগের মধ্যে তিনি « ৃ্গি- 
মহাশয়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। অঘোরবাবু পরলোকগত 
হইলে এবং কোচবিহার বিবাহের পর গোস্বামিমহাশয় তীহাকে 
ত্যাগ করিয়৷ সাধারণ ব্রাহ্মমমাজে যোগদান করিলে তিনি দুঃখ 

_ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ডান হাঁতথানি বিকল এবং বাঁ হাতখানি 

জাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রতুপাদও কেশববাবুকে অত্যন্ত ভাঁল বাঁসিতেন। 
: একোন উপাদেয় ভৌজ্যবস্ত দেখিলে যত করিয়া তাহা কিনিয়। আনিয়া 
তাহাকে খাওয়াইতেন। অনেক সম মং অত থাষিয় আহারের 

: পরসাহারা ভাল বন্ত কিনিয়া তাহাকে বজরার দিন 








ভারত আসমানে স্থান ১৪০: 
পূর্বাহ্ন তিনি সাধু অঘোরনাঁথের সহিত কোন: কার্য উপকষে 
বাগবাজারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে অনেক বেলা 
হইল। পথে যাইতে যাইতে গোম্বামিমহাঁশয় বলিলেন, অঘোর! ৃ 
, অনেক বেলা হইয়াছে, ক্ুধাও বেশ পাইয়াছে। আমার নিকট 

চারিটি পয়সা আছে। চল, কোন দোকানে গিয়া কিছু খাই। এই. 
বলিয়া তাহারা একথানি মেঠাইএর দোকানে গেলেন। সেখানে 
উত্কষ্ট রসগোল্পা দেখিয়া গোন্বামিমহাশয় অধোরবাবুকে বলিলেন, 
ভাই অঘোর, দেখেছ, কেমন সুন্দর বসগোল্লা। কেশববাবু রসগোল্লা ' 
অত্যন্ত ভাল বাঁসেন। ,এম আমর ছুই পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়া 
তাহার জন্ত একটি রসগোল্লা লইয়া যাই। এই বলিয়! তাহার! দুই 
বন্ধুতে ছই পয়সার মুড়ি মুড়কি থাইয়া কেশববাঁবুর জন্্ একটি 
রসগোল্লা! লইয়া গেলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তিলাভ 
করিলেন। তিনি অনেক সময়ে বলিতেন, কেশববাবু বড় ঘরের 
ছেলে, চিরদিন ভাল খাওয়া ও ভালভাবে থাঁকা অভ্যাস; তিনি কি 
আমাদিগের স্তার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন? তাঁহার আহারাদি 
বিষয়ে ক্লেশ দেখিলে আমার বড়ই কষ্ট হইত। রাত 

ভারতাশ্রমে প্রচারকগণ ও কতকগুলি ত্রাঙ্ম এক সঙ্গে সপরিবারে 
বাস করিতেন। কেশববাবু সকলকে লইয়া ঠদনিক উপাসনা . 
করিতেন। এক সঙ্গে সকলের আহার হইত। সকলে আপন আপন 
অংশমত অর্থপ্রদান করিতেন। উমানাঁথ গুপ্ত নামক এক জন 
প্রচারক আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। আশ্রমের যাবতীয় কার্ধ্যনির্বাহের 
ভার তাহার উপর স্ত্ত ছিল। হরনাথ বন্থ নামে এক জনত্রাঙ্ম 
সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেন। উমানাথবাবুর সহিত আর্থিক : 
ব্যাথার, ইয়া তাহার বিবাদ উপ, হর ভিন নিট সে রে 








১৪৪11 প্রনুপাদ বির শোখামী 


_ তাহার দেয়অর্থপ্রধীন করিতে অসমর্থ হওয়াতে অধ্যক্ষ তাহার আহার 
. বন্ধ করেন। ইহাই বিবাঁদের কাঁরণ। অধ্যক্ষের কোঁন কোন 
_ ক্কার্ষ্যে ও ব্যবহারে অনেকেই তাহার প্রতি অন্তষ্ট ছিলেন। এই 


ঘটনা! উপলক্ষে ভয়ানক আগুন জলিয়া উঠিল। এই স্থত্র ধরিয়া 


কয়েকখ।নি সংবাদপত্রে আশ্রমবাসী নরনাঁরীগণের সথন্ধে অনেক 
কুৎসা প্রকাশিত হয়। ফেশববাবু গুৎ্সাকারী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
উচ্চতম বিচার1লয়ে (হাইকোর্টে) অভিযোগ আনয়ন করেন। 
প্রতিবাদিগণ ক্ষমাভিক্ষা ও আপনাদিগের লিখিত বাক্য প্রত্যাহার 
করিয়া তাহার শরণাগভ হইলে তিনি মোকদদমা মিটাইয় ফেলেন। 
অতঃপর ভারতীশ্রম উদ্বিয়ী যায়। 

ভাঁরতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইঙিয়ান মিরাঁরপত্রে 
খ্রচারকদিগের বিদ্যাধুদ্ধি ও ধন্মজীবনের অনেক নিলা করিয়া কোন 
লোক একথাঁনি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধন্মতত্বে উক্ত পত্রের 
প্রতিধীদ হয়। গোন।মিমহাশয় ধশ্মতত্বের প্রতিবাদপত্র পড়িয়া 
যারপরনাই ছুঃখিত হন এবং ধন্মতত্বে উহার প্রতিবাদ করেন। 
গোস্বামিপাঁদের দেই প্রতিবাদপত্রের কিয়দংশ নিয়ে দেওর় গল । 





.. আই অংশ হইতে পাঠকগণ তাহার অসামান্ত উদারতা, কষমাশীলতা, 


'অমানিতা ও নির্বৈরভাবে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আর 
_ দেই সময়ে ত্রাঙ্মদমীজের ধর্্ভাব কেমন ভ্লান হইয়া গিয়াছিল, 
_ তাহারও নিদর্শন ইহাঁতে দেখিতে পাইবেন £-- 

পপ্রচারক্দিগকে গালি দিউক, কিছ! প্রহার করুক, হারা 


ও ক্মম্লানবদনে সহা করিবেন। যাহারা নিন্দা করেন, তাহাদের 
: অঙ্গলের জন্য দয়াময়, পিভার নিকট মরলহদয়ে প্রার্থনা করিবেন। 





 খরচারকণ কখনই আপনার ইচ্জাতে বা আপনার বলে ধরদগচা় 


তায া্ষমাজে অবস্থান... ১৪৫: 
করেন না। বা পিতা দৃচরূপে আদেশ করিলে এবং উপযুক্ত 
বলবিধান করিলে তাহার! বীরের যায় অকুতোভয়ে চুদিকে 
ভ্রণ করেন। কোন মানুষকে পাপ করিতে দেখিলে অশ্রপাত- 
করিয়া প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক মহামারী-পীড়িত ও ছুর্ভিক্ষে 
্ুধার্ড ব্যক্তিকে দেখিলে যেরূপ দয়া হয়, ধর্মহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া 
তাহার সহন্মগুণ দয় হয়্। সেই স্বর্গীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে 
মুর্খ কৃষক, জ্ঞানহীন বালক কিন্বা অধল! নারী ব্যাকুলহদয়ে ধন্ম-প্রচার 
না করিয়া থাকিতে পারে না । প্রচারকগণ এইরূপ ব্যাকুলন্ৃদক়ে 
অস্থির হইয়া দয়াময়নাম ঘোষণা করেন। তাহাতে তীহাদের, 
বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রন্মোজন নাই | দয়াময়নামের গুণে, সতের 
অসীমপরাক্রমে জগতে ধর্ম-প্রচারিত হ্য়। মন্ুম্তের সাধ্য কি তাহা | 
জগতে প্রচার করিতে পারে? 
কতিপয় ব্রাহ্ম গ্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের 
বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকগণ ধাহাদের জন্য দিবানিশি অশ্রপাত 
করিয়াছেন, এখন তীহার! উপযুক্ত হইয়া যদি প্রচারকপদিগকে 
_ নিধ্যাতন করেন, তথাপি প্রচারকগণ প্রাণান্তেও তাহাদের প্রতি 
বিরক্ত হইতে পারে না। কারণ ভ্রাতাদ্দের ক্রোধে ও উদ্ধতভাৰে 
যদি স্বর্গীয় সম্বন্ধ তিরোহিত হয়, তাহা অপেক্ষা রবিবার হা 
আর কিছুই নাই। ১৭ 
সাধনভজন না থাকিলেই মহত ঘোর সংসারী রা গা ূ 
সাধনাদ্ধারা মন বিনীত হয়, সর্বদা দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বর 
েখ প্জা করিতে অভিলাষ হয়। ভ্রাতাতগিনীদের পদনিত থাকিতে. 
ইচ্ছা করে। সাধনহীন মন সির আঘাত ঠ 
| কর, ই উপকারী ব্যক্তিকে মিড করে। 











. হি রা রচা়কগণ দেবতা নহেন। তীহাঁরা যম ৮ 
বর _দৌঁষগুণমিশ্রিত। - এমন ' অনেক ব্রাঙ্ষ আঁছেন, ধাঁহান্া 
শ্রচারক দিগের অপেক্ষাও শ্রে্ঠ। প্রচারকগণ তাহাদিগকে ভক্তি 
করিয়া থাকেন অতএব প্রচারকদিগের দোষ থাঁকা কিছুমাত্র 
অসস্ভব নহে। প্রচারকদিগের যদি দোষ দেখেন, তবে দযাপূরত্বক : ক্ষমা 
কক্ষন। ধাহাদিগের দৌষ দেখিবেন, সদ্ভাঁবে তাঁহাদের নিকট 
তাহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া সংশৌধন করুন। 

 শ্রদ্ধাম্পদ প্রচারক ত্রাতৃগণ ! আপনাদের চরণে ধরিয়া রন 
করিতেছি যে, একবার দেখুন। ব্রান্ষসমাজে সাধন না থাকাতে 
্রাঙ্গগণ শুফ হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণীভোগ করিতেছেন। অনেকের 
শু্ধতাঁ এতদূর বদ্দিত হইয়াছে যে, তাহার1 উপাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। অনেকে উপাসনা লইয়া উপহাঁদ করিতেছেন । 
ঈশ্বরের আদেশ, বিশ্বাস, করুণা এই সকল মুক্তিপ্রদ সত্যে অবিশ্বাস 
ক্করিয়্া বিদ্রপ করিতেছেন । ঈশ্বরদর্শনকে কল্পনা! মনে করিয়া 
সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন । যাহা অনভ্ত কালের "মাত্র 
অবলম্বন, সেই উপাসনা, আদেশ, করুণা, দর্শন প্রভৃতির: প্রতি 
ধাছার1 অবিশ্বাস করিলেন, তীহাঁদের অসহায় শোচনীয় জীবন 
স্মরণ করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয় ব্রাক্মদিগের পরিণাম যদি এইরূপ 
অবিশ্বীসে পরিণত হয়, তবে জগতের লোক ফোন্‌ লাহসে ব্রাঙ্মধর্মের 
'আশ্রয়গ্রহণ করিবে ? | 

এখন যাহাতে জরাক্ষগণ সাধনভজন করিয়া বিনীত হন, পরিত্রাপার্থ 
হন, সেলস প্রাণপণে চেষ্টা করুন। যদি আপনারা বিরক্ত হন, 
অভিমানী হন, তবে নিশ্চই আপনাদেরও পতন হইবে । দয়াময়ের 
চরণে আপনারা জীবন বিক্রয় 'করিক্লাছেন, সে জীবনে পিতার 













 সন্ধানিদিগের, 5 অধিকার 1 তাং নবাভাভপিনী নীগণ বাছা।বরিবেন; 
ভাঙা সত্য হইলে শিরোধাধ্য করিতে হইবে প্রতিবাদের কাক. 





ভারত আশ্রমে অবস্থানসময়্ে এক দিন রাতে উপাসনা 
 বষিয়া গোসাইজী একেবারে গভীর ভাবসমূদ্রে ভূবিয়া যান।: 
সে সময়ে তাহার কিছুমাত্র বাহ্জঞাঁন থাকে নাই। তাঁহার এই 
অবস্থায় ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার নিকট আগমন করেন) : 
পৃজ্যপাদ অদ্বৈত গ্রতৃও সেই সঙ্ধে ছিরেন। তিনি গোস্বামিপাদকে 
বলিলেন, তুমি শন্ত গান করিয়া আইস; মহাপ্রভু তোমাকে দীক্ষা 
দিবেন। অদ্ধৈত প্রত্ুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ কুয়াতলায় যাইয়া 
জল তুলিয়া নান করিলেন এবং ভিজ্ঞা! কাপড় ছাড়িয়া তাহার 
আসনে আসিয়া বমিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। 
দীক্ষান্তে গোস্বামিপাদ সকলকে অভিবাদন করিলে তাহারা 
চলিয়া গেলেন। তাহাদের অন্তধর্ণনের পর গেঁণসাইজীর সমাধি. 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন গণসঙ্ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন ও ত;হার দীক্ষাঙ্গান 
তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কৃয়াতলায় যাইয়া 
বখন ভিজ্ঞা কাপড় এবং গা মাথা ভিজা দেখিলেন, তখন আরক্বপ্র 
মনে হইল না। সত্য ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস হইল। * 
ইহার কিছু দিন পরে তিনি ধর্গ্রচারের জন্ত কাশী যাইয়! এলোক- ্ 
নাথ মৈত্রের বাড়ীতে কিছু দিন বাস করেন। : মৈত্রমহাশর কাখীতে 


ডাক্তারি কয়িতেন। কাশিথাঁকাসময়ে গোম্বামিপা্দ দিবসের অধিকাংশ 


সময় মহাস্বা ভ্ৈলঙ্গ স্বামীতীর কাছে থাঁকিতেন। ্বামীর্বী মৌনী 
ছিলেন । কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। কিছু দিন পরে এক দিন. 





তাহার অচুগানী হইতে ইঞ্জিত. করিক্া বনকণানদীর দিকে লে 
কিছু দূর যাইয়া এক নির্জন স্থানে তিনি গোস্ামিপাঁদকে বলিলেন, 
: ক্গান.করিয়। আইস, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। স্বামীভীর কথা 
: স্তনিয়া গোষামিমহাশয় বণিলেন, দীক্ষা! দিবেন কি, আমি ত. ও. লব, 
মানি না। গোস্বামিমহাশর়ের কথা শুনিয়া স্বামীভী একটু হাঁসিলেন, 
. এবং জোর করিয়া ধরিয়া গল্গীয় স্নান করাইয়া! দীক্ষা দিলেন । দীক্ষান্তে 
বলিলেন, আমি তোমাকে যে দীক্ষা দিলাম, ইহাঁই তোমার শে 
দীক্ষা নহে । আবার তোমার দীক্ষা হইবে। তোমার গুরু উপযুক্ত 
সময়ে তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। 
আমার প্রতি যেটুকু দিবার ভার ছিল, তাহ! তোমাকে দিলাম। 

ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে আকাশগঞ্গা পাহাড়ে দীক্ষালাভ 
৯ করিবার পর গোস্বামিমহাঁশয্ব একবাঁর কাশীতে গিয়াছিলেন। এই 
সময়ে স্বামীজী অজগরব্রত লইয়াছেন। গোস্বামিমহাঁশয় তীহার,নিকট 
উপস্থিত হইলে স্বামীজী তাহার দিকে চাহিয়া মাটিতে কাচ নন, 
“ইয়াদ্‌ হায়”? গোস্বামিমহাশয় শ্বামীজীর প্রশ্ন শুনিয়াই, ; 
'পারিলেন যে তিনি দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তথন রা 
হাসিয়া বলিলেন, “হা মহারাজ! ইয়াদ্‌ হায়”। গৌঁামিমহাশযের 
কথ শুনিয়া স্বামী হাস্ত করিলেন। 

এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ৬রাসমণির কালীবাড়ীতে পৃজ্যপাঁদ রামক্চ 
পরমহংসদেব বাস করিতেন। এই মহাঁপুরুষের সহিত গোস্বামিমহী- 
শঙ্ের অতিশয় সৌহদ্য ছিল। প্রভুপাঁদ পরমহংসদেবকে অতিশয় 
লি করিতেন। পরমহংসদেবও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি ও. রন্ধার র্‌ 
টি ১ ফেখিভেন।. শোখামিমহাশয নর্দাই পরমহংসদেষের নিকট, 





2 টহল া্ষসমাজে অবস্থান ১৪৯ 
ই ্ হার মক্ষনুধ সম্ভোগ করিতেন। পাত কবল ৃ 
| পর £নদেবের আনন সী খাঁকিত ন! । তিনি দোক্ামিগাদের.. 
সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় ্ৃপ্তিলাভ করিতেন. প্রঙপাকে 
পাইলে তিনি ছাঁড়িতে চাহিতেন না। তিনি সময্নে লে বান. 
. মা আমির তাহার সহিত নাক্ষাৎ করিতেন। দুই মহাপুরষের. 
সম্থিলনে প্রেমের বন্ট! ও সংপ্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিত। রে 
্রভূপাঁদকে বলিতেন, তোমাকে দেখিলে আমার হৃৎপদ্ম যেন বিকার. 
হইয়া উঠে। তোমার সঙ্গ আমার বই শীতিপ্র। এত আনন্দ: 
আমি কোথাও পাই না। এ 
তিনি যখন সাংঘাতিক কগনালীর ডগা শহ্যাগত, লা 
সময়ে গোব্বামিমভাঁশয় তাহাকে দেখিবার জন্য ঢাঁকা হইতে কলিকাতা 
আদিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তখন কাঁশীপুরে একটি উচ্চানে বাস 
করিতেন। গোস্বামিমহাশয় বাগানে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট 
গমনোদ্যত হইলে শিষ্যগণ বলিলেন, ঠীকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। ৃ 
ডাক্তার তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কথা বলিলে 
তাহার পীড়া! বাড়িবে। আপনাকে পাইলে তিনি অনেক কথা 
বলিবেন, তাহাতে তাহার রোগ বাড়িয়া যাইবে। গোস্বামিমহাশয়্ 
বলিলেন, আমি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, একবার দেখিয়াই 
চলিয়। যাইব, তাহার সহিত একটি কথাও বলিব না। যাহাতে . 
তাহার রোগ বাড়িবে, আমি এমন কাধ্য করিব কেন? গোশ্বামি- 
মহাশয়ের এ কথা শুনিয়া শিষাগণ তাহাকে যাইতে দিলেন না। 
. এদিকে পরমহংসমহাশয়ের নিকট গোস্বামিমহাশর়ের আগর্মনবার্ডা 
অগ্রারিজ্াত রহিল নাঁ। তিনি এক জন লোক পাঠাই গোস্বামি- 
যহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন এবং গৃহটিনির্দন করিনা সম বার 


১২ 

























3৮১ প্রতুপাদ বিজয়ক্চ গোস্বামী... 

রুদ্ধ করিলেন। এই রুদ্ধগৃহে তাহারা অনেকক্ষণ ছিলেন। নির্জনে 
_. ছই মহাপুরুষ কি করিলেন, তাঁহারা তাহা কাহাকেও বলেন নাই; 
সুতরাং তাহাদের সেই কাধ্য সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত রহিল 
গিয়াছে। | 

১৭৯৩ শকের ১৩ই ফাল্সন শৌশ্বামিমহাঁশয় .ভক্তিসাঁধনব্রত গ্রহণ 
করেন। তাহার সঙ্গে তাহার বাল্যবন্ধু সাধু অঘোঁরনাথ গুপ্ত যোগ- 
সাধনব্রত, ৬ গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞাঁনসাধনব্রত এবং গোস্বামিমহাঁশয়ের 
শাশুড়ী ঠাকুরাণী পুজনীয়া মুক্তকেশী দেবী সেবাত্রত গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। ই'হাঁদিগের সাধনের জন্য কোন্নগরের নিকটবর্তী মোড়পুকুর 
গ্রামে একটা উদ্চান ক্রয় করিয়া তাহার নাঁম “দাধনকানন” রাখা 


্ 


হয়) 


ভকতিত্রত গ্রহণ করিবার এক বংসর পরে কেশববাবু একদিন 
গোস্বামিপাদকে বলিলেন, গেীসাই! ভক্তিতে তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। 
গেঁসাই কিন্তু এ কথায় ভুলিলেন না। তিনি লোকের কথায় ভুলিবার 
এবং আত্মপ্রতারিত হইবার লোক ছিলেন না । তিনি কেশবগাবুকে 
বলিলেন, "আমি এখনও তক্তিলাভ করিতে পারি নাই। . 7 4 
| ক্ষান্তিরবার্থকালত্বং বিরকিমাঁনশৃন্ততা 
আশাবদ্ধসমূৎক! নামগানে সদারুচি: | 
'আসক্কিস্থদ গুণাখানে ্রীতিস্তদ্্তিস্থালে 
সই ভাবা: স্াজাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ | 
বৈফবশা স্তরে ভক্তিলাতের এই প্রকার লক্ষণ উ্ত হইয়াছে। 
কই আমার ত ইহার একটিও হয় নাই।* | 
.. নিষ্ছনে'সাধন করিবার অন্ত গোস্বামিমহাঁশয় মধ্যে মধ্যে ইডেন । 
সবর্ছেনে যাইতেন। গমনসময়ে তিনি প্রতিদিনই দেখিতেন, কা 











| জারজ মানে অব্থা। 5 ১৫৯ 
লোঁক পথের ধারে বসিয়া লেকের ছোড়া জুতা মেরামত করিয়া 
দের। কিন্ত কখনও কাহার নিকটে মজুরী চাঁয় না। যে যাহা দেয়, | 
সে তাহাই ল্প। পাঁছুকাসংস্কারকের এই কার্ধ্য তাহার, নিকট . 
নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। তিনি এক দিন মন্ধ্যাফালে 
তাহার অন্সরণ করিলেন। এই লোকটি খিদিরপুরে থাঁকিত। কাজ 
শেষ করিরা দে তাহার বাসাতে উপনীত হইয়া গঙ্গান্নান করিল। 
পরে বিগ্রহ ও তুলসীর অর্চনা করিয়া তাহার সমস্ত দিনের আর্তি 
পত্নপাদ্বারা ঘ্বৃত আটা! প্রভৃতি ক্রম করি আনিল এবং রুটি তরকারী 
প্রভৃতি প্রস্তত করিয়। ঠাকুরকে ভোগ দ্িল। তাহার পর উপস্থিত 
ব্যক্তিদিগকে প্রসাদ বন্টন করিয়া দিগ্না আঁপনি ভোজন করিল। সে 
প্রতিদিন যাহা উপাজ্জন করিত, তাহা সমন্তই এইরূপে ব্যয় করিত। 
ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিত না। গোস্বামিমহাশয় তাহার 
সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি এক জন উচ্চ 
সাধক। কর্পক্ষয়ের জন্য তাঁহার গুরু তাহাকে এই কর্শ করিতে 
আদেশ করিয়াছেন। গুরুআজ্ঞায় তিনি এই রূপ করিতেছেন? 
লোকের নিকট পরসা চাওয়া গুরুদেবের নিষেধ, এজন্য তিনি কাহারও , 
কাছে পয়সা চাহিতেন না। | 

একবার রংপুর অঞ্চলে কোন স্থানে যা [ইতে এ দিন অপরাহ্ণ 
দময়ে' গোম্বামিপাদ এক বিস্তীর্ণ মরদানে গিয়া পড়িলেন। সেই 
সমরে তয়ংকর ঝড়বৃষ্টি মাদিল। মেবগঞ্জনে দিক্মগুল কম্পিত হইয়া 
উঠিল। প্রবল ঝড়ের সহিত মৃষলধারার় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। 
তিনি জলে ভিজিতে ভিজ্িতে প্রবল ঝড় মাথায় করিয়া আশ্রয় 
লাভের জন্ত ক্রতবেগ্ে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে অবিশ্রাস্ত 
চবির! রাত্রি প্রহরেকের সময় তিনি একটি ক্ষুদ্র বাজায় পাইলেন ॥ 


১৫২. প্রতুপাদ বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী 

তিনি তথায় আশ্রকস্থানের অনুসন্ধান করিতে লাঁগিলেন। কিন্ধু 
বিদেশী লোক বলিয়া কোঁথও আশ্রর পাইলেন না। দৌঁকানদারগণ 
কেহই তাহাকে স্থান দিতে অন্মত হইল ন।। তখন তিনি নিতাস্ত 
নিরুপায় হইয়া অদুরবর্ী এক বৃক্ষতলে গমন করিলেন। সেখানে 
যাই! তিনি এক উন্ম(ধিনকে দেখিতে পাইলেন। উন্মাদিনী 
কৃষ্ণবর্ণা, উন্নতদেহাঁ,,শীর্ণকার| ও উলক্গিনী। তাহার জ্যে।ভিম্মান্‌ নয়ন 
দুইটি নক্ষত্রের ন্তার্র জলিতেছে। সুদীর্ঘ উন্মুক্ত কেশকলাঁপ 
পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত। উই! 'তৈলসেকে আটীযুক্ত হইয়' জটার আকার 
ধারণ করিয়াছে । গোস্ব।মিমভাশর তাহাকে দেখিরা বলিলেন, 
মা! তুমি কে? তুমি কি মানবী? অথবা অন্ত কিছু? মাতৃ- 
মন্বোধন শুনিরা উন্মাদিনী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোস্বামি- 
মহাশয়ের দিকে স্সেহপূর্ণ দুষ্টিণিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই আজি 
আমাে মা বলি্না ডাকিয়। আমার অন্তরে যেকি আনন্দ ঢালিয়া 
দিলি, তাহা বলিতে পারি না| রামপ্রসাদ মধুমাখা মাতৃসন্বোধনে 
আমার প্রাণ শীতল করিয়া দিত। তাহার পর আর কেহ আমকৈ 
মা ধলিয়া আমার হৃদয় স্িপ্ক করে নাই। আজি তোর সৃথে মিষ্ট 
মাতৃসম্ষোধন শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তৈলাভাঁবে 
আমার মাথা জলিযা যাইতেছে। আমাকে একটু তৈল দিবি? 
 রামপ্রপাদ তৈল দিয়া আমার মাথা ঠা করিয়া দিত। তাহার 
পর আর আমার মাথায় এক বিন্দুও তৈল পড়ে নাই। 

... গোস্বামিমহাশিয়ের কাছে পাচটি টাকা ছিল, তিনি তাঁহা। লইয়! 
পুরা বাঁজারে গেলেন এবং দৌকাঁনদারকে' অনেক বলিয়া কহি্া 
কিছু তৈব কিনিয়া আনিষেন। উত্মাদিনী ভাহাকে তৈন লইম। 
আসিতে দেখিয়! তাহার নিকটে আসিবেন এবং মাথায় তৈল দিবাকর 


ভ।এতবর্ধীর ব্রা্গসমাজে অবস্থান... ১৬৩. 
জন্ত মাথা পাতিয়া দিলেন। গোস্বামিমহাশয় অতি আদর ও যদ্ের 
সহিত তাহার মাথায় তৈল মাঁখাইয়া দিলেন। ইহাতে উন্মাদিনী বড়ই 
তৃপ্তিবোধ করিলেন। পরে তিনি যখন শুনিলেন যে, দৌকাঁনদারগণ 
গোস্বামিপাঁদকে তাহাদের দৌঁকানঘরে থাকিবার স্থান দেয় নাই, 
. কাতিরভাবে বহু অনুনয়বিন ক রিলেও তাহারা তাঁহার কথায় 
কর্ণপাত করে নাই, তখন তিনি ক্ষেপিয়! উঠিলেন। ক্রোধে তাহার 
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি এক প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া বাঁজারে 
উপস্থিত হইলেন এবং দত্ত কড় ড় করিয়। দৌকান ঘরে লাঠির আঘাত 
করিতে লাগিলেন । উন্মাদিনীর উগ্রমৃত্তি দেখিয়া দৌকানদারগণ 
অতিশয় ভীত হইল এবং ভাঁড়াতাঁড়ি দরজ খুলিয়া গোম্বামিমহাশয়কে 
থাকিবার স্থান দিল। গোস্বামিপাঁদ আশ্রয় নিতে উন্মাদিনী অকন্মাৎ 
অন্তধধন করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে কেশব্বাবুর কার্ধ্-প্রণালী দেখিয়। গোস্বীমি- 
মছাশয়ের মনে হইল যে, কেশববাবু আপনাকে অবতার বলিক্না মনে 
করেন। তিনি এক দিন গোস্বামিমহাশয়্কে বলিয়াছিলেন, গৌসাই 
আমার ভিতরে শ্রীচৈতন্তের ভাঁব (5076) এবং তোমার ভিতরে 
শ্রীঅদ্বৈতের ভাব (990 বর্তমান। কেশববাবুর এই কথা গোস্বামি- 
মহাশয়ের ভাল লাগিল না। প্রচাঁরকদিগের সহিতও সময়ে সময়ে 
স্তাহার অনেক বিষয়ে মততেদ হইতে লাগিল ।. এক দিন তাহাদের 
সহিত তাহার অতিশয় তর্ক হয়। এই সকল কারণে তীহীর মনে ভয়ানক 
অশাস্তির উদয় হওয়াতে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ষশোহর 
জেলার বাগড়া গ্রামে বাইয়া! সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে ১৮৭৮ খুনে কোঁচবিহারবিবাছের আন্দো- 
লন উপস্থিত. হইয়া ব্রাহ্মমমাজকে ছিন্রতি্ন করিয়া ফেলে। কোঁচ 


এ 


১৫৪... প্রতৃপাদ বিজ্নক্ণ গোস্বামী 


বিহারের অগ্রাপ্তবযস্ক রাজার সহিত কেশববাবুর অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যোষ্টা 
কন্ঠার বিবাহ হওয়াতে ত্রাঙ্গগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়! ১৮৭২ 
খুংঅবে ব্রাঙ্মগণ গবর্ণমেন্ট দ্বারা বিবাঁহসম্বদ্ধে যে রাঁজবিধি বিধিবদ্ধ 
করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাঁতে তাহারা! বরের অষ্টাদশ বংসর এবং 
পাত্রীর পঞ্চদশ বৎসর বিবাহের বয়স 'নর্দি্ট করেন। কোঁচবিহারের 
রাজার এবং কেশববাঁবুর কন্তার বয়স তদপেক্ষা শ্যন ছিল। আর 
বিবাহকার্য্য হিন্দু অনুষ্ঠান হইবে,ইহা জানিতে পারিয়া অধিকাংশ ব্রাঙ্গ 
এই বিবাঁহের প্রতিবাদ করেন। তাহারা বলেন যে, পাত্রপাত্রী উভয়েই 
অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহে বরপক্ষের লোকের হিন্দু অনুষ্ঠান করিবেন, 
এ কথা ষখন তাহারা বলিয়াছেন, তখন এ বিবাঁহ কিছুতেই হওয়া 
উচিত নহে । আপনি এ বিবাহ দিবেন না । আমাদের একাম্থ অনুরোধ 
যে, আপনি এই তাঙ্গধন্ম-বিরণ্ধ কাধ্য হইতে £নিরন্ত হউন। ককিস্ক 
কেশন্বাবু স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া তাহাদিগের কথা! অগ্রাহ করিলেন । 
পূর্বে তিনি যে কাধ্যকে পৌন্তলিকতী বলিতেন, গাপ বলিয়া দ্বণা 
করিতেন, কেবল রাজা! জাঁমাতার লৌভে সেই সকল হিন্ু-াছূষঠান 
এ বিবাঁছে অনুঠঠিত হইবে জানিয়াও ঈশ্বরের আদেশে এই বিবাহ 
হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন । বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক 
্রাঙ্গ একত্র হইয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহা পড়িলেন 
না। বলিলেন, এ পত্র পড়া মহাঁপাঁপ। এইরূপে সকলকে অগ্রাহা 
করিয়া তিনি কন্া লইয়। কোচবিহারে চলিরা গেলেন, এবং বরাবর 
যে হিন্দু-অন্ষ্ঠানদমূহকে তিনি পৌন্তুলিকা, পাপানুষ্ঠান বলিল্া প্রচার 

কন্ধিয়াছেন, তাহাই মানিয়া লইয়া হিন্দুমতে "কন্যার বিবাহ দ্িলেন। 
তিনি ইংলগডে গিয়াছিলেন, এই জন্ত বরপক্ষীয়গণ ভীহাঁকে বিবাছের 
| রঃ টাই করিত দেন নাই। বিবাহের .পর কেশববাবু কলিকাতা! 


সাধারণ ত্রাহ্মমমাজ স্থাপন বি 


আসিলে, ব্রাঙ্মদমাজে গ্রলয়ের আগুন জলিয়! উঠিল।  গ্রতিবাদ- 
কারিগণ ভাঁরতবরষীয় ত্রাঙ্গদমাজ হইতে তাঁড়িত হইলেন । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 


কোচবিহারের রাজার সহিত কেশববাঁবুর কন্ঠার যখন বিবাহ ্ছির 
হয়, গোস্বামিপাঁদ তখন বাগস্াচিড়ায় ছিলেন। ব্রাক্ষসমীজের নানারূপ 
আন্দোলন ও দলাদলিতে তাহার মনে অতিশয় অশাস্তির উদয় হইয়া 
ছিল! ব্রাহ্মমমাঁজ আর তাহার নিকট ভাল লাগিতেছিল না। কি 
ভাঁবে ভবিষ্তৎ জীবন যাঁপন করিবেন, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়. 
হইল। এ জন্য তিনি গ্রামের বাহিরে একটি বাগানে বসিয়া ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । এক দিন প্রার্থনা করিবার সময় 
অকম্মাৎ তীহার ভিতরে একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
দৈববাণী হইল যে “তুই আর দলে আবদ্ধ থাকিম্‌ না। গশ্ডির ভিতরে 
থাকিলে ধর্ম হয় ন1।” এই বাণীশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল 
অশাস্তি চলিয়া গেল। তাহার প্রাণ মন সিগ্ধ হইল। তিনি নিরুদ্বেগে 
বাগত্াচড়ায় বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে কিন্ত প্রচারকগণ | 
তীহাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিবার 

জন্য তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাহারা লিখিলেন, 
পি দিফাজায আসিলে শুকাইন়া মরিয়া যাইবে । মাতৃ 


এ ্রতুপাদ হি গোশ্বানী 


গান না করিলে ( কেশববাবুর নিকটে না থাকিলে) [বীচ বিনা" 
পুন: পুনঃ প্রচারকদিগের এইরূপ পত্র পাইয়া তিনি অবাক হইয়া 
গেলেন। দলে টানিবার জন্য তাহাকে বার বার এই প্রকার পত্র 
লেখা! হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই কলিকাতায় আসিলেন 
না। ইহাতে তীহারা কষ্ট হইয়া তীহাঁকে তিরঙ্কার করিয়া পত্র লিখিতে 
লাগিলেন। এই সকল পত্র পাইয় গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “কলিকাত। হইতে প্রচারক ভ্রাতারা 
পত্র লিখিতে লাগিলেন যে তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতিস্তন্ত পান না 
করিলে অর্থাৎ কেশববাঁবুর নিকটে না থাকিলে বাচিবে কিরূপে ? এই 
পত্র পাইয়া আমি অবাক্‌ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাহারা 
গালি দেন, ইহার কারণ কি? আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়! 
বলিল, বদি ধর্দজীবন চাঁও ত আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না। 
আমি পিগুরমূক্ত পক্ষীর স্কায় উড়িতে গিয়া পাঁথায় বল পাঁই ন|। 
তখন বুঝিলীম, ইহা! গণ্ডির পরিণাম ।” | 
ধনের লোভে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত অগ্রাপ্থবহ. কন্তার . 
বিবাহ দেওয়া! এবং তগবানের আদেশে এই বিবাহ অম্পন্ন হইয়াছে, 
বলিয়া গ্রচার করা, প্রতুপাঁদের নিকট একান্ত অন্ঠাঁয় বলিয়া বোধ 
হওয়াতে তিনি কেঁশববাবুর সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিবার সংকল্প 
করিলেন। 

যে সকল ক্রান্ধ বিবাহে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কেশববাবু ও. 
_ ভাহার শিল্পগণের সহিত তাহাদের বিবাঁদ বাধিয়া উঠিল। ভারতবীয় 
. মন্দির লইয়া ছুই দলে অতিশয় কলহ আ'রস্ত হইয়া শেষে হাতাহাতি রা 
_ বরক্তি হইয়া গেল। মন্দিরের জমির কবালা নিজ নামে থাকাতে 
িদরসাহাঘে প্রতবাদারিগণকে বিতাড়িত কবিয়া সেনমহাশয় 





সাধারণত আসমা স্থাপন: টা ২ 


সাধারণের অর্থে নির্শিত মন্দির আত্মসাৎ : নন দন। তখন হত 
সমাজ স্থাপন কর। ভিন্ন প্রতিবাদকারিগণের গত্যন্তর রহিল: না। 
৬শিবচজ দেব, ৬আননমোহন বন্্, এপত্ডিত-শিবনাথ শামী, ৬বছুনাঁথ 
চক্রবর্তী, ৬দুর্গামোহন দাস, ৬রজনীনাঁধ রায় প্রভৃতি. প্রতিবাদকারী 
রা্মগণ স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। ইংলগুবাসিনী 
মিদ্‌ কলেট নূতন সমাজস্থাপনের সংবাদ পাইয়া আনন্দমোহন বস্থুকে 
লিখিলেন, আপনার! নৃতন সমাজ স্থাপন করিবেন শুনিয়া অতীব সন্তষ্ট 
হইলাম। আপনাদের এই সংকল্প অতি সং ও মহৎ। আপনাঁদিগকে 
_ এই সময়ে আমার একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে । গোস্বামিগাঁদ 
কোথায়? তিনি যেখানেই থাকুন, আপনার! তাহাকে অগ্রণী করিয়া 
নৃতন সমাজ স্থাপন করুন। মিস্‌ কলেটের পত্র পাইয়া আনন্দমোহন 
তাবু ও প্রতিবাদকারী ক্রাঙ্ষগণ গোম্বামিমহাশয়কে কলিকাতায়, 

আসিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। তিনি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, 
আর কোন দলে প্রবেশ করিবেন না, কাজেই ব্রাহ্মদের পত্র পাইয়াঁও 
তিনি আসিলেন না। পরে তাহাদের কেহ কেহ বাগত্ীচডায় গিয়া 
অনেক বলিয়া কহিয়! তাহাকে লইয়া আসিলেন এবং তীহাঁকে অগ্রণী 
করি! নৃতন ব্রাঙ্ষসমাজ স্থাপন করিলেন। এই নূতন সমাজ স্থাপন 
উদ্দেশ্ঠে ১২৮৫ সাঁলে টাউন হলে ব্রাঙ্মসাঁধারণের যে সভা! হয়, তাহার 
প্রথম প্রস্তাব গোস্বামিপাদ করিয়াছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের 
উপাসনার নিরখিত হইলে তিনি তাহায এক জন হী হইয়াছিলেন 1. 

প্রতুপাদ সাধারপনমাজের আচার্য ও প্রচারকপদে অধিষ্ঠিত হইয়া 
*্অদম্য উৎসাহে ধর্দপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন। (সতারক্ষার জন কর্তব- 
বোধে তিনি এই সময়ে উদ্দীপনামর়ী বহু বক্তৃতা হারা কেশববাবুর 
কার্যের তীর গ্র বাঁদ করিয়াছিলেন । প্নববিধান ও করান গ্রুতি- 

















১৫৮ " রতুগাদ বি গোস্বাঃ 


আরম বত! সে সময়ে লোকের মনে বৈদ্যুতিক শ্তির ্যাঁয় কার্য্য 
করিয়াছিল। বহু সংবাঁদপত্রেও তিনি অনেক প্রবন্ধ ও পত্রাদি প্রকাশ 
করিয়। ব্র্ষানন্দের তদানীন্তন কাধ্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । এস্কলে 
সেই সকণ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল ₹ 

“পূর্বে মনে করিতাম, প্রাঙ্গলমাজ চিরশান্তির স্থান। এখানে 
কোন প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। 
এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। . 
এক একবার মনে করি, ্রাঙ্গদঘাজে যাহা হয়, হউক, আর কোন 
প্রকার আন্দোলন করিৰ না। কিন্ত মত্যের প্রতি, ধর্শের প্রতি, এবং 
স্বদেশের ছুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। 
অন্ায় ও অসত্যের গ্রতিবাঁদ না করা পাঁপ ; সুতরাং উদ্দাসীন থাকিতে 
পারি না। আমি সত্যত্বরপ পরমেশ্বরকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রাঙ্গ- 
_ সঞ্ধজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ধ-সাধারণের নিকট নিবেদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

“কেশববাবুর সহিত আমার শক্রুতা ছিল না; এখনও নাই, কে 
ব্রান্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাহাঁর কথা বলিতে হইতেছে । আমাকে 
লোঁকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলির! দোষারোপ করিতেছে; তাহাতে 
আমি দুঃখিত নহি"! যথন যাহা। সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন 
করিব। তজ্জন্ত চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু 
কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্বাফিতাবে তাঁহার অনুসরণফে 

কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। 
.. “ভারতবীয় ব্রাহ্মদমান্ স্থাপনাবধি আমি দেখিয়া আসিয়াছি, 
ৃ ভারী ব্রাহ্ষসমাজে ব্রাঙ্ষদের কিছুমাত্র ক্ষমতা 'নাঁই। 
নিসা করেন, তাহাই হয়। সাধারণের নিকট প্রন্কত ঘটনা 





গোপন রাখিবার প্রয়োজন কি, যাহা সত্য, ভা গ্রকা রঃ এ লরিডে ্‌ 


কুঠিত হইতেছেন কেন? ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ কেবল কেশববাবুর ্‌ 


আধিগত্যে পরিচালিত হইয়া থাকে, একথা কি অস্বীকার করা যায়? 
সাধারণ ব্রাঙ্গদের প্রতি যদি কেশববাবুর ন্সেহমমতা থাকিত, 
তাহ! হইলে তিনি ক্রাঙ্মদিগকে অধিকারচ্যত করিয়া রাথিতেন না। 
বিশেষতঃ নিঃহব ব্রান্মদিগকে তিনি যে অবজ্ঞা করিতেন, তাহার অনেক 
প্রমাণ আছে । এক দিন কোন কার্যোপলক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে কেশব 
সেন আবার তেলি মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাঁধ্য করিবে! অধিক.কি 
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি যদি যথার্থই অন্তুরাঁগ থাকিত, তাঁহা হইলে স্বীয় 
পদমর্যাদার জন ক্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, 
সাধারণ ত্রাঙ্গসগাভেরও সৃষ্টি হইত না। : 

“কেশববাবু ত্রাঙ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ হইলে ব্রশ্গমন্দির হইতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাঁজবিধি নহে,ইহা ঈশ্বরের বিধি, 
তাহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে । কিন্ত স্বীয় কন্তার বিবাহে কেশব 
বাবু সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নৃতন আদেশ প্রচার করিলেন) 
যাহাতে সমস্ত ব্রাঙ্মদমাজ কলঙ্কিত হইবে” 

পাঁপ-কাধাকে ঈশ্বরের আদেশ বজিলে যেক্ূপ ঈশ্বরের অবমাননা 
করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের এুতি অগ্রেমও প্রকাশিত হয়।” ধিনি 


ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি কি নিজের দৌঁষ উপাস্য দেবতার উপর 


স্থাপন করিতে পারেন? কখনই ন|। | 

ঈশ্বরের আদেশ ্রা্মদিণেরধরণশন্ত, তাহা তাহারা কোন কালে রি 
স্বীকার করিতে পারেন না। যথার্থ ঈশ্বয়ের আদেশকে আমরা 
সর্বান্তিকরণে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, 
অপরিবর্তনীয্ন। তাহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং বঅপরিবর্তনীন ২ 


হইবো: আদেশ অসত্য, নন বং (পরি বিলে আমা 
স্বণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।” 
_ গোম্বামিপাঁদ কেশববাবুর অস্ঠায় কার্য্যের তীর এতিবাদ ও 
সমালোচনা করাতে কেশববাঁবুর অনুগামী ব্রা্মদল তাহার উপর 
এন্ধপ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা একাধিকবার তঁশহাঁর প্রাণ 
বধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অগ্ঠভাবে অনিষ্ট ও অপদস্থ করিবার ত 
বহু চেষ্টাই করা হইয়াছিল। নববিধানসমাঁজের লোকেরা গোস্বামি- 
মহাশয়কে মারিবার জন্য গুণ্ডা লাগাইয়াছিল। | 
গোস্বামিমহাশিয় কিছু দিন কলেজস্কোয়ারে সংস্কৃত কলেজের উত্তরে 
৬গুরুচরণ মহলীনবীশের বাড়ীতে বাঁস করিয়াছিলেন | সেই সময়েই 
এই স্বৃণিত কাঁধ্যি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।, এক দিন পূর্বাহ্ণ প্রভৃপাদের 
এক জন পরিচিত লোক ব্যস্তসমন্ত হা তাঁহার কাছে আসিয়া বলি- 
* লেন। মহাশয়! একি কথা? আজি আঁমি এক লোমহর্ষণ ব্যাপারের 
সংবাদ লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি আজ নববিধাঁন সমাজে 
গিয়াছিলাম। সেখানে বে কথা শুনিয়া আসিলাম, তাহ আমার 
হাতপা পেটের মধ্যে ট,কিক়া গিয়াছে । আর এই নশারে, আমার 
| মনে হইয়াছে যে বর্ধক সমস্ত মিধযা। লোকটির ভাব দেখিয়! ও কথা: 
শুনিয়া গোস্বানিমহাঁশয়ের অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল- 
ভাবে বলিলেন,মহাশয় কি কথা শুনিয়া আসিয়াছেন,শীল্র বলুন । আপ- 
নার ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। তখন সেই লোঁকটি 
বলিল, মহাশয়! বলিব কি মাথা মুণ্ড। সেকি বলিবার কথা? সে 
 কথী কি মুখে আসে? নববিধান সমাজের কতকগুলি প্রধান লোক 
পাম করিয়া আপনার প্রাণবধের জন্ত গুণ্ডা ঠিক করিয়াছে। 1. নেই 








সাধারণ বাষসমাজ স্থান ১৮১. 
জন্য গা রী আসিবেন। এই তর়াঁনিক কথা শুনিষবা সৌস্বামিপাঁজ রা 
একেবারে স্তম্ভিত হইয়। গেলেন, প্রথমে এ কথায় তাহার বিশবাম টি 





না। পরে লোকটি যখন সমন্তই খুলিয়া বলিল, তখন তাহাকে 


বিশ্বাস করিতে হইল। অতঃপর সেই নোকটি গোস্বামিপাঁদকে বাড়ীর 


সদর দরজা, সিড়ির দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে এবং অত্যন্ত সতর্ক হই 


থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেল। গোস্থামিদুাশর ননধ্ার পূর্ব হইতেই 
নীচের সমস্ত দরজা! বন্ধ করিক্ব। সতর্ক হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যা অতীত . 
হইলে কথিত ব্রাঙ্ম সাধুটি'ভাহার জনৈক বদ্ধু এবং গুণ সঙ্গে লইয়া 
সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছু দূরে গাঁচাকাঁ 

দিয়া থাকিয়। বন্ধুর সঙ্গে গুপ্ডাকে গোম্বামিপাদের বাড়ীতে প্রেরণ করি- ,. 
লেন। বন্ধুবরও গুগ্ডাকে একটু আড়ালে রাঁধিয় প্রভূপাদের বাড়ীর 

সদর দরজার কাছে আঁসিয়! তাহাকে ডাঁকিতে লাগিলেন। উপর . 
হইতে এক জন লোঁক বলিল, আপনার কি দরকার? তাহার শরীর 
আজ ভাল নাই | তিনি নীচে যাইতে পারিবেন না। ইহাতে আগ-. 
্ক বাবু বলিলেন, তাহার সহিত আমার অতি গোপনীয় ও আবশ্ত- 

কীর কথা আছে । একবার ছুমিনিটের জন্য তাঁহাকে নীচে আমিতে 
বলুন। এই বলিয়া! তিনি বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
গোস্বামিপাদ যখন কিছুতেই নীচে নামিলেন না, তখন তিনি বিষপ্র 
মনে নিরাশ হইয়া! ফিরিয়া গেলেন। এত সাঁধের পুণ্যাহষ্ঠান সম্পন্ন ঃ 
করিতে না পারিয়া যে তাহার মনে বিষম ক্লেশের সঞ্চার যাস্ছিল, নর 
ইহা সহজেই অনুমেয় তিনি অকুতকার্ধ্য হইয়া ফিরিয়া গেলে ও ৃ 
গুস্থল হইতে বাহির হইয়া তাহার নিকটে আদিল, তখন উত্তরে 
একত্র হইয়া, ক্রামপুক্বব যে স্থানে ডাই ছিলেন, বন্ধু তথায় গমন. 
করিল । গুণ্ডা ্রাব্রাতার নিকট হইতে ভাহার প্রাপ্য লইয়া এক দিকে ্ 





১৬২ পনগাদ রা মোর 


চলিয়া গেল। ব্রাহ্ম ্রাতাও বন্ুদমভিব্যাহারে অন্যদিকে প্রস্থান রি 
গোঁ্বমিপাঁদ ও বাড়ীর সমস্ত লোক জানাল হইতে এই ব্যাপার দেখি! 
একেবারে অবাঁক ও স্তম্ভিত হইয়া! গেলেন। হায়রে সাম্প্রদায়িকতা! ! 
তোমার কি অপূর্ব মহিমা! একবার এই সাম্প্রদািকতা ও দলাঁদলির 
খর্পরে পড়িলে মালগষের কি আর নিস্তার আছে? ইহার প্ররোচনায় 
মাগুষ না করিতে পাঁরে এমন দু্ষম্ম নাই । 

সাধারণসমাজ স্থাপিত হইবার পর ১৮০ শকে প্রভুপাদ ঢাঁকা- 
যনি| নববিধানিবাদিগণ তাহাকে মারিবার জন্ত এখানেও গুণ 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা গুগাদিগকে বলিগ্না রাখিয়াছিলেন 
যে, প্রাঞ্ম সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে গোঁসাই যখন সপরিবারে গাড়ি করিয়া 
বাড়ী যাইবেন, স্রেই সময়ে গাঁড়ী আক্রমণ করিরা তাহাকে হত্যা 
করিতে হইবে) গুগ্ডাঁগণ তাহাঁতে সম্মত হইয়া অপেক্ষা করিতে 
লাঁতিল। সেদিন গোম্বামিমহাশয়ের স্থানাস্তরে ফাইবার প্রয়োজন 
ছিল। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি অন্ত পথে পদব্রজে গন্তব্য 
স্থানে চলিয়া গেলেন । গুপ্ডারা ইহা জানিতে পারে নাই। গোক্ষামি 
মহাশয়ের পরিবারবর্গ গাঁড়ি করিয়া যাই রাস্তার বাহির হইলেন, 
অমনি তাহার! আসিয়া গাড়ী ধরিল। গাড়ীতে ব্রাঙ্ষপমাঁজের গায়ক 
চন্্রমোহনবাবু, ছিলেন। তিনি গুগ্াদ্রিগকে বলিলেন, তোমর। 
গাড়ি আটকাইলে কেন 1 কি চাঁও? শুগারা বলিল, আমর! গেঁ|সা- 
ইকে চাঁই। চক্দ্রবাবু বলিলেন, তিনি গাড়িতে নাই। তখন তাহারা 
গাঁড়ি ছাঁড়িয়! দিল এবং আজ্ধ পাইলে জান লইতাম, এই কথা বলিতে 
বলিতে চলিয়! গেল। তাহাদের কথ! শুনিত্বা মাতা যোগমায়! ভয়ে 


কাপিতে লাগিলেন | 
কক বদ নর 





সাধারণ সমাজ হান ৬ 
সাধারণ ত্রাঙ্ষমাজের সহিত প্রতৃপাদের যোগদানের পূর্বে 
কেশববাবু তাহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান ছিজেন। গোঙ্ামিপাদ 
যোগ দিলে তাহার সে সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত হইল। . 
 ভারতব্ীযতরাঙ্ষমমাজ নববিধানসমাজনামে অভিহিত হইলে 
কেশববাবু তাহার শাসন ও সংরক্ষণ জন্য যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ '. 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি নিয়ম এই ছিল যে, নববিধান-. 
বাদিগণ যেমন “আত্মীয়বন্ধুগণের সেবা করিবেন, সেইরূপ তীহা*. 
দিগকে শক্ররও সেবা করিতে হইবে। এক জন নববিধানবাঁদী 
প্রচারক অতি প্রত্যুষে তিন চারিটি ঝঁটার কাঠি হস্তে লইয়া 
(গাম্বামিমহাশয়েন প্রাঙ্গণে ছুই চারিবার বুলাইয়া শক্রর সেবা 
করিতেন। কেশববাবুর অমূল্য উপদেশের এই প্রকার স্যবহার 
হইত। 1 সাধাঁরণসমাঁজ স্থাপিত হইবাঁর পর কেশববাবুর ধর্ম নববিধাঁন- 
ধশ্ম এবং তাহার সমাজ নববিধানসমাঁজ নামে অভিহিত হয়। | 
এই প্রকার অত্যাচারিত হইয়াঁও প্রভুপা বিরোধীদিগের প্রতি 
কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই। তিনি তীহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষম! 
করিম্বাছিলেন। তাহাদিগের প্রতি তাহার পূর্বসন্ভাব ও গ্রীতির 
 বিনুমাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। ক্ষমার অবতার গোম্বামিপাদ সর্বদাই 
তাহাদিগের শুভকামনা করিতেন। মহাম্মা বিশু যেমন তাহার আত- 
তাক্মিদিগকে ক্ষমা করিয়! ভগবানের নিকটে তাহাদিগের মঙ্গলকামনা 
করিয়াছিলেন, গ্রোঁ্বামিমহাশয়ও সেই প্রকার সর্বদা ভগবানের 
নিকটে তীহাদ্দিগের মগলকাঁমনা করিতেন । তাহার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, 
অসন্ভাব প্রভৃতির লেশমাত্রও ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নির্বৈর. ও 
নির্ধিকার ছিলেন, সুতরাং তাহার অন্তরে কাহারও গড়ি যে. 
ভাবের উদর হওয়া একেবারেই অসস্তব ছিল। . .. 
4 এই বিটা বো্বামিমহাশগোর খরার নিকট নাছ রা 





রি সাধারণ ক্ষমা | মালি কনে সাপ | আপে রে 
“ তাহার উদ্নতসাধনে প্রবৃত্ব হইলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য. 
. উৎমাহের সহিত ভিনি দেশে দেশে বাঙ্গধরম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
এই সমন্ধে তাহার তৃতীয়া কল্প প্রেমমালা কলিকাতায় জরবিকারে 
_ অকালে কালগ্রামে পতিত হন। মৃত্যুসময়ে তাহার বয়স চারি বৎসর 
হইয়াছিল। গোম্বামিপাদের প্রথমা কন্তা সস্তোষিণীও এই বয়ষেই 
কলেবর ত্যাগ করেন। গোস্বামিমহশিয়ের চাঁরিটী কন্যা ও একটা পুত্র 
হইর়াছিল। তাহার প্রথমা*কন্তা সন্তোধিণীর ও পুত্র যোগজীবনের 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার অপর কগ্ঠাত্রয়ের নাম শাস্তিসুধা, 
গ্রেমমাল! ও প্রেমসথী। একমাত্র শাস্তিস্থধাই জীবিতা আছেন; 
আর সকলেই অমরধামের যাত্রী হইরাঁছেন। 

১৮৮৩ খুঃ আবে কেশববাবু বহুমৃত্ররোগে পীড়িত হইয়া অতিশর 
ভগ্রশরীরে দিমলা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি 
কলিকাতাঁর আসিলে গোদ্বামিমহাশয় তাহাকে দেখিবার জন্ তদীয় 
বাসভবন কমলকুটারে গমন করেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে :. 





নববিধানসমাছের প্রগারকপিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব আক্রোশ শ্বঃখ 


করিয়া তাহাকে আক্রমণপূর্বরক তাহার উদর ও পার্বদেশে মুষ্্যাবাত 
করিতে থাকেন। তীহাদিগের এইবপ দুব্যবহারে গোস্বামিমহাশয় 
অতিশয় বিরক্ত ইরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 
কেশববাবু দ্ধিতলে ছিলেন। নিয়তলে অত্যন্ত গোলমাল হুইতেছে 
শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্থ এক জন লোক প্রেরণ করিলেন। 
প্রেরিত লোক গোলযোগের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাকে জানাইলে 


তিনি অত্যন্ত ছুঃখিভ বিরক্ত.ও লজ্জিত হইলেন। জিন মারব. 3১ 





গে 2 হাশয়কে দিতলে ই গিয়া হার নিকট ষমাপরার্ধনা 








(তিনি তাঁহার ঘল্থ প্রচারকদিগ্ের দোঁধ ও | শিখাছিলেন 
তাহা তিনি গোম্বামিমহাশয়কে পড়িয়া শুনহিপেন। 
তরিকায় তাহা প্রকাশ করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল রে 
পূর্ব করিতে গারেন নাই। কাল অচিরে তাহাফে পরঘোকে 
লইয়া যাওয়াতে তিনি তাহা কার্ষ্যে পরিণত করিয়া যাইতে পাবেন: 
নাই। তাহার মৃত্যুর পর আর তাহা মুদ্রিত হয় নাই। & 
১৮৮৪ খুঃঅবের জান্গয়ারি' মানে কেশববাঁবু পরলোঁকগত 'হুন। 
র্সম্ন্ধে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে যদিও গোস্বামিমহাশয়, তাহার 
সহিত পৃথক হইয়াছিলেন এবং তীব্রভাবে তাহার ধর্মমত সকলের : 
গ্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন, তথাপি কেশব্বাবুর প্রতি ৃ 
তাহার যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাস! ছিল, তাহার বিদ্মাত্রও হাঁ হয়. 


« এই সময়ে কেশববাবুর সহিত গোস্যাসিমহাশয়ের বর্দ বিষয়ে ঘষে আলাপ 
হইয়াছিল, তাহ! তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। 
“কেশববাবুর মৃত্যুর এক মাস পূর্ধে তাহাকে দেখিতে দিছিলাম দেখিলাম 

'ঘে শরীর মৃতদেহের ন্ঠায় প্রভাহীন হইয়াছে । তজন্ত দুঃখপ্রকাশ করাতে. 
বলিলেন, গৌসাই ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহটিসম্পন্ন হইল না। পথহারা হইয়া! 
'ঘুরিয়! খন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশ] হইতেছিল, এমন সময়ে এই পীড়া ৫. 
 শআমাকে বলিলেন, তুমি নাকি নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ? জামি বলিঙ্গাষ, র্‌ 
মৃতন পুরাতন বুঝি না; ভগবান্কে লাভ করিব বিগ ত্রান্মরমাজে আসিল্াছি। এখন .. 
কত পরিরার ব্রাঙ্মদমাজে; তখন কিছুই ছিল না। কুতরাং সামাপ্িক বাহিরের ্ 
: বিষ্র লইয়] গোল করিতে আসি নাই। রঃ 
: “ভগবানকে পাইলাম, ইহ! প্রত্যক্ষ বোধ না! হইলে কিছুতেই ফিরব না। বে কোন... 
উপায় ধর়্িতে হয়, ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতী, : র 
আমার জাশ! পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য, ইহা বলিয়। ময্ধিব, এই আকাঙ্ষ|) 
আশির্বাদ করুন। কেশববাু বলিলেন, এ সম্বন্ধে আদার অনেক ববিবায় আছে। 
৪ আরোগ্যলাত করি, তোমাকে ০ বর বি াহার মীলাদ এ 



















মি, রঃ কেপববারর লোকানপ্রাতির স বার শুনিয়া তিনি অতিশয় 
-. শোকাভিতৃত হন! শবে অছ্গমন করিবার সংকয় করিয়া তিন 
ৰা রা হইতে বাহির হইবেন, এমন সময়ে র্ধাস্তিক বন্ধুবিচ্ছ্কষ্ট 
হার ভযানক অর হইল। তিনি লাজাহীন হইয়া শ্যাশা 
. হইলেন। গাহার আর শবের গন করা হইল না। রা 
.. এই সময়ে তিনি আত্মজীবন উত্তমনধপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন 
ক, তাঁহার ধর্শজীবন আর অগ্রসর হ্ইতেছে না। এক স্থানে স্থির 
হা রহিয়াছে। মাহ নিজের চায় ধর্মপথে কিছুদূর অগ্রসর 
হইতে পারে, কিন্ত বন্ধক শীত করিতে পারে না। তীহাঁকে পাইতে 
হইলে জমগুরুর সাহায্যের একাস্ত প্রয়োজন । সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা 
না পাইলে কিছুতেই ভগবা নৃকে পাওয়া যায় না। গোস্বামিমহাশয় 
: লে সময় ইহা মানিতেন না। ৃ 


উস 


বষ্ট পরিচ্ছেদ 
8 দীক্ষা প্রাপ্তি 

্ . ধরাতি ফিতে হইলে,  জবান্কে লাজ করিতে হইবে সগুরুর, | 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়, গোস্বামিমহাশয় যে ইহা মানিতেন 
না, ৯৮ টাল 


রি 1১10 
35 তত. 








85 শীগাখাতি 080৯ 
উল বা স্তুতি সমগ্ত র্টেই গুরুফরণ খু ও নাহ 
প্রণালী প্রচলিত। হাহারা অবতার, যড়েশযপূর্ণ তগবান্‌ এবং লফল সকল 
দেশের সকল সময়ের ধাহারা মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তীহাদিগের 
সকলকেই গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছে। রব 
মহাস্মা বীন্, রাম, কষ, শ্রীচৈতন্ প্রভৃতি অবতারগণ এবং শঙ্করাচার্ধ্য, 
কবীর, নানক প্রভৃতি মহাজনগণ সকলেই গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ রর 
করিয়াছেন। সকলেরই গুরুকরণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের গুরু ভগবানূ 
বশিষ্ঠটদেব। পুজ্যপাঁদ মহর্ষি গর্গ ভগবান্‌ শ্রীকুষের গুরু। হাতা 
যীশুর গুরু জন্-দি-ব্যাপটি্,। নাত 

ছুপ্ধপোষ্ত শিশু এর শ্বাপদসন্থুল বিজন মধুবনে উপনীত বারি 
কাতরপ্রাণে “কোথায়, পদ্মপলাশলোচন হরি” বলিয়া! ডাকিতে 
লাগিলেন। তাঁহার সকরুণ আহ্বান ও ক্রন্দনধ্বনিতে মধুবন 
মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রবের কাতর রোদনধ্বনি শুনিয়া লক্্ীদেবীর 
মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন, ছুষ্বপোত্য 
বালক ধরব কাঁতরকণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
রহিষ্াছ। তুমি ত বড় নির্মম। জগজ্জননী কমলার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভগবান্‌ সহান্যবদনে বলিলেন, কৃষ্টিসংরক্ষণ "ও পরিচালন কক্িবার 
জন্ত আদি যে সকল সনাতন নিয়ম প্রতিষিত করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ. 
হইতে পারে না। গুরুকরণ ব্যতীত কেহ কখনও আমার কষা, : 
লা করিতে পারে না, এই সনাতন বিধি আমিই স্থাপন করিয়াছি 
আবহমান কাল হইতে এই নিয়ন অনুসারে কার্য হইয়া আসিতেছে £ 
কবের জন সেই মিম ভঙ্গ হইতে পায়ে না। তবে আমি ইহার উপাক্য 
স্থির করিয়া রাঁধিয়াছি।, অচিরেই ভাহাঁর মনোরথ সিদ্ধ, হইবে। 
ই বা তিন দেবি নারদকে ব্ধবনে ৫ প্রেরণ (করিলেন! দেরি 
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দিলেন। শীক্ান্তে বন ও বের . পন 





ৃ তথায় যাই প্লবকে দীক্ষা ফি লে 
প্রকাশিত হইয়া ভীহাকে কতার্থকরিলেন। না ৬ 
৮. গোস্বামিমহাশয় গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দানদদরোবরবাসী 
হী নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সিষ্ধাবস্থালাভ করিবার পর, 
. শকারনাথনিবাসী পরলৌকগত ৬প্যারিলাল ঘোষ মহাশয়কে তাহার 
পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে জীবস্ত সদগুরুর নিকট দী্ষাগ্রহণ 
না করিলে কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন হয না। গুরুকরণ ও দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত 
ভগবানকে লাভ করা সর্বথা অসম্ভব ।* 
জহর স্প্রশীত “্আঁশাবতীর উপাখ্যান” নামক গ্রন্থ তাহার 
 সিদ্ধাবস্থালাভ করিবার পর লিখিত হ্ব। তাহাতে তিনি 
_লিখিয়াছেন £ - 
. শগুক্কনা পাইলে কি ধশ্বলাভ করা যায়না? 
.. শনাণ শুরু না পাইলে ধর্ধলাত হয় না। ক, খ শিখিতে গুরুর গ্রয়ো- 
জন । অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি বাঁবাণিজ্য 
_'শিখিতে শুরুর প্রয়োজন) রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্ধ্য শিখিতে গুরুর 
প্রয়োজন ) কেবল ধর্ঘ শিবিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহাস.গর 
আশ্চর্যের কথা আর নাই। যদি বল, ধর আমাদের মধ্যেই 
"আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব? তবে ক,খ 
প্রন্থৃতি জমন্ত শিক্ষণীয় বিষয় ত গড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়) 
ভজ্জন্ত অন্তের খোসামোদ করা হয় কেন? বনজঙ্গলে, পাহাড়ে, 
খনিতে, য়োগের ওষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিল্প: 
ও কেন? যাহার জলপিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোঁদালি, খস্তা লই! রঃ 
টু টং লন বি রক ফি বেগ লিখি টু : 
৮ রাহানে চা, হে ডে 257 
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কপ অথবা ডগ চি প্রবৃত্ত হয় না হেবানে নে বলাশ 
আছে, সেখানে জরপাত্র লইয়! জলগ্রহণ করে। তন্ধপ সেই জ্ঞান- 
স্বরূপ ভগবান্‌ হ্বয়ং গুরুশক্তিূপে সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন । 
যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, দেস্ান হইতে সেইরূপ শিক্ষা 
লাভ করিয়! থাকি। যেখানে প্রেম-ভ্ভি-বিশ্বাসপবিত্রতারূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন, সেস্কান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্দ একটি. 
প্রণালী নহে; স্বয়ং ভগবানই ধর্ম। ধর্ম বাক্য নহে, শক্তি 
ধর্ম মত নছে, কি সম্ভোগের বন্ত। যিনি এই পরাশক্কিকে দেখাইয়া. 
, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। বিনি যে বিষয়ের শিক্ষা: 

দেন, নি নেই বিষয়ের গুরু। নকলের পদানত হইরা পদধূলি লইতে 
লইতে অহংকার নষ্ট হইয়! দয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরদর্শন হয়না। . 
“নিজে দিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম হয় না?” ০ 
“হবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপাঁন করার মত।. পিপাঁ 
সায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া ুিদী 
খনন করিয়া জলপান করিলে যেরপ সুবুদ্ধির কার্য হর, তন্্প। বিশে- 
যত: ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি; লী: 
শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম-... 
: স্পর্শমাত্র ষদি প্রেমভক্কিপবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা: 
ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর। এ বিষয়ে একটি পৌরাগি [ক 
| আখ্যাক্িকা বলি, শ্রধণ কর ;- টা 
এক ত্রাঙ্ষণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হা: অনেক অবনতি ৃ 
 কপিলেন। ব্যাস বলিলেন, হেখিপ্র ! তুদি কি জন্য আমার নিকট 
১ স্াপ্রকাশ করিতেছ? আঁমি তোমার কি উপকার করিব? ্রাহ্মণ 
বলিলেন, হে পরাশরের গর! তোমার অনাধ্য কিছুই নাই। আমি 
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তোমার ; শরণাগত, আমার উপকার ব কর। আমাকে এমন ও শি 
. ইযাদাও যে, আমি যথেচ্ছগমনাগমন করিতে পারি। ব্রাহ্মণের এই 
_ উপলোকতি শ্রবণপূরবক মহধি কৃফধৈপায়ন বিষপত্রে কিছু লিবিয়া দ্যা 
বলিলেন, হে ছিজ! এই বিষে যাহা নিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিও না। 
ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে । এই পত্র হস্তে থাকিতে 
তোমার দৈরবিহারে কেহই বাঁধ! দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ সেই পত্র 
আই পরমামনে সর্ব গরমনাগমন কঠিতে লগিলেন। কখনও উন্ত- 
লোকে, কখনও চন্রলোকে, কৈলাে, বৈকুষ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে 
- খক্িতে এক ধিন দেখিলেন, পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিজ্নে 
পু পরট শু হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব ইহাতে যাহা আছে, 
শ্থাহ একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পৰ্রট খুলিয়! দেখেন, তাহাতে 
লেখা আছে, ও রাম"; আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও তাল নহে, হিজি বিজি। 
: ইহা দেখিয়া ত্ান্মণ হান্ত করিরা বলিলেন, ও হরি! এই সঙ্কেত। ও'রাম! 
শেধারও শ্রী দেখ। দুর হউক, গু পরটা রাবি । আর লাভকি? 
সীমা ংসক্ষর অতি সুর, মুক্তার মত। ইহা বলিয়া একটি বিবপন্ছে 
এপোরবঅক্ষরে ও'রাম লিখিলেন। শুদ্ধ পত্র কোথায় উড়িা গিয়াছে। াক্ণ 











| বে প্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন, মন চল, একবার কাশী | 
হাই। ও; একি উঠি নু কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল 

হইল, কাশী যাওয়া হইল না। তখন ত্বণা লজ্জা, ছুঃখে অবসন্ন হইয়া ্‌ 
 ভার্িদিক অগ্ককার দেখিবেন ৷ আর কোন উপায় ন! দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের ৷ 
নিকট উপস্থিত হইয়া বিষয় সামন্ত ব্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে 
টি বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস ভোমাকে নষ& করিয়াছে আমি তোমাকে ব্লি- রা 


ট স্মাছিলাম যে. এই পত্রের মধ্যে কি আছে, তাহা দেবখিও না, আমি বহুকাল রর | 
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রি নই শি আধর দেবতারগে একি ঘাছেন। হাই ৫ 
পায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি, এর আমার লিখিত 
নামে সেই শক্তি বর্তমান ছিল। সেই শক্তি গ্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ, ভ্রমণ 
করিয়াছ। “রাম, এই কট অক্ষরের কোন মূল্য নাই। একজন্স তোষাঁর 
হস্তাক্ষর তৌমাঁর মনোবাহা পুর্ণ করিতে পাঁরে নাই। ক্রাঙ্ষণ নেক. 
“রোদন করিপেন, কিন্তু বাস অবিশ্বাসী যাকে সর নাই খা 
শক্তিসঞ্চারণ করিলেন না।” ১ 
_ ষেছুরতায়া মায়া জীবগণকে এনাদি কর্মবন্ধনে বন্ধ 'বাল্লী ক 
পুনঃ জন্মত্যুর অধীন করিডেছে; কখনও নরকে নিপাঁতিত, ক্নও 
বরভোগে নিয়োজিত, ভোগাবসানে আবার যোনিগত করিতেছে, সেই 
মায় সর্বশক্তিমান তগবানেরই অন্ততমা শক্তি। ভগবান স্বয়ং জীবকে 
এই বলবতী মায়ার আলিঙ্গন হইতে, উদ্ধার না করিলে, রকি নীবের ) 
সাধ্য কি যে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব মায়ার হস্ত হইতে. মুদ্ধি 
লাভ করিতে হইলে অবস্ঠই সম্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে। জনি” 
শিষ্যকে মায়ার আলিঙ্গন হইতে, ছুশ্ছেদ্য কর্ণবন্ধন হইতে মুক্ত করি, | 
বেন। মায়াশক্তি হইতে গুরুপক্তি প্রবল। এই জনই নগর 
স্বয়ং তগবান্‌ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই জন্তই শান বিয়ছেন, . 
_ পপর গুরুর গুরুর্দেবো মহেষবরঃ। ্‌ 
.. গুরুরেব পরংবরদ্ধ তশ্মৈ শীগুরবে নমঃ | 
. সর্কতীরথাশ্রমশ্চৈব সর্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ | 
| . সর্কো্রপশ্চগুুপী হয বরূ। .. 
টা -.. গুরুশ্চন্ত্তেন্্রস্চ বাযুস্চ বরুণোহধ্নলঃ। 11 ২ 
.. বর্করূপো হি ভগবান্‌ পরমানথা বয় গুরুঃ1”.. রি 
খবর টান বে প্রতি একমাত্র [ হী ্‌ 

















৯৭২ ১ রি. ১ পাদ বাক গনী 


এ র্ বানের গণ তাহা মানেন: না। তখন গা বা 


রঃ সাং তিনিও তাহ! মানিতেন না। 


 শরীমকহাগ্রু ও বারাণমীগামবানী পুজাপাদ সহ যখন ন তাহাকে | 


্ কান করিয়াছিলেন, তখন ভাহাতে তাহার বিশ্বাস হয় নাই। 
. শতক্ককরণ ও দীক্ষাগ্রহণের আবশ্রাকতা! স্বীকার না করিলেও তিনি 
| তাহার তদানীন্তন র্াীবনের অবদ্থাতে সন্ত ছিলেন ন!। তিনি ব্রাহ্মবমা- 


টে প্রণালী অনুলারে প্রাণপণে সাধন করিয়াও অভিলধিত অবস্থা | 


লাভ করিতে পারিলেন না? ব্রাক্মগণের মধো অতি অল্প লোকই তাহার 
তায় কঠোর সাধন করিয়ছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন প্গোলাই- 
জীর রাত্রিতে প্রায়ই শয়ন করা ঘটিয়! উঠিত না । শয়নের পূর্বের ভগ- 
খানূকে ম্মরণ করিতে ব্রন তিনি এমনই গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন 
ষে রাত্রি কোন দিক্‌ দিয়া চলিয়া বাইত, তাহা কিছুমাত্র ভানিতে পারি- 
৩তেননা। চক্ষু খুলিয়৷ “দেখিতেন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তখন 
আর ভীহার শরন করা হইত্ত না। প্রতিদিনই প্রায় এইরূপ ঘটিত ।” 
 শাস্ত্িমলশয় আর এক দিন বলিয়াছিলেন, «এক দিন আমি গৌনাইজীর 


 জহিতএক দোতলা বারান্দার দড়াইয়। কখ। বলিতেছিলাম, কথায় কথা : 
 ঈশ্বরপ্রাপ্তির কথা উঠিলে ভিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, দি, কেহ 
| প্রাণ 





নিশ্চয় করি! বলিতে পাঁরে যে এই বারান্দা হইতে নীচে পড়িগ 
ত্যাগ করিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইবে, তাহ! হইলে আমি এখনই 
 ভাহা করিতে পারি। সাহার কথ! শুনিয়। আমি স্তভভিত হইয়া গেলাম ।” 





. শান্্িমহাশয় আর একবার বলিয়াছিলেন, প্নহশ্র বন্কৃতা ও উপদেশে 
টা ধর্ঘপ্রচার না হঃ, গৌঁসাইভীকে একখানি চৌকিতে বাইয়া 
সবা্তা দিয়া লইয়া যেড়াইলে তপেক্ষা অনেক অধিক প্রচার হয়। 
ল লোকের অক হ্র। আহি, 





গার বা গৌসাইএর রি দি 


পি 


: ঝাঁকে রেখা ব্রাহ্ধ হি . . পদের তি রক রর 
. শ্বই ভাব স্থাহী হম নাই। গোস্বামিগাদের জীবনের ভিত রর 
অঙ্গ শাসরিমহাশযের শর্ধারও ব্যাতিক্রম ঘটগ্াছিল। 
_গোম্বামিপাদ ্রাহ্মদমাজের প্রণালী অন্থসারে গ্রাণপণে লাধন কি 
মাও ধর্থের স্থিরভূমি লাঁভ করিতে পারিলেন না। এরই সাঁধনে তাহার" 
উচ্াবস্থা লাভ হইলেও তিনি যাহা চাহেন, তাহা গান নাই। মনোরখ রর 
সিদ্ধ ন! হওয়াতে তিনি সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। , ৭ টা 
তাহার এই সময়কার অবস্থা! "যোগসাধন” নামক গ্রন্থে নং গিনি ৃ 

এই প্রকার ব্্ণনা করিয়াছেন :-- 31 
ত্াঙ্গমমাদ্ের আশ্রয়ে নবদীবন লাভ কতিয় উদ্ধার রা গেলাম । ন্‌ 
কিন্ত আমার প্রাণের পিপাস! ভাহাতেও মিটিল না। কারণ তখনও 
আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়! পূজা, 
করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাহার জাগ্র .. 
জীবন্ত আবির্ভীব উপলন্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অপূর্ব, 
আনদা, আশা ও শাস্তি উপভোগ করিতান সত, কিন্ত কেন জানি না, . 
এই আস্থা দীর্ঘকাল স্থারী হইত না। অনেক সনয়েই তাহা হইতে বিচির 
হয় কাটাইতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেখ হইত. 
“দ্ধের কেশব সেন মহাশয়ের কন্তার বিধাহের আন্দোলনের কিছু; 
পূর্ধে আমি যখন বাগমশাচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থা থাকাতে 
আত্বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনে প্রকৃত ঃ 
 ধর্ধের অবস্থা অতিহীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিনে, 
সকল প্রকার পাঁপই আমাধারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে । অর্থাৎ তধনও 
পাপা মূল জীবিত. ছিল। অবকাশ গাইলে অনায়াসেই আমীকে. 
বোর বন গু করিতে গারিত। কপ ঠা দেখি টি 














৪ এ কায! আনায় অবস্থা এমন, হীন ও যা 
রে ভিত কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপা কি?. স্পর্ণ পানি কি কি 
আর নাই? এইক্সপ প্রশ্ন স্বতাই মনে উদ্দিত হইল. বুঝিবাষ যে, 


-ব্ষলাত ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই। 


. সাহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্ত ওঘধি 
 ন্নাই। তখন নালা স্থানে এ ধের অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ত করিলাম। 
 কর্তীভজ! সম্প্রদায়ের মধ্যে করেকজন শ্রদ্ধের ধরমব্ুর সহবাসে প্রাণায়াম 


৯ ধর্দলীভের আকাঁজায় প্রভুগাদ বাউলসপ্রদায়ে গমন করিয়াছিলেন। হার 
:. আউল সম্পরদীয়ে গমনের বিবরণ রঘুক্ত হরিদাস বন প্রণীত “সদৃগুরু লীতা। নীমক খস্থ 
. স্হইতে উদ্ধৃত করিলাম & হরিদাস বাবু এই বিবরণটি প্রভুপাদের প্রমুখ হইতে শুনিয়া 
বি গ্রন্থে যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, এ স্থলে অবিকল তাহইা উদ্ধত হইল. 
শী জেলার হস্তগত কোটাশূর গ্রামে ক্ষেপামায়ের এক আখড়া আছে। ইহা 
রি বাউনী সপ্রদায়ের লোফগণের এক প্রধান আডডা। এই আখড়ায় থাকিয়া গোন্বামি- 
 অহাশ বাউলসস্প্রদারের সহিত মিলিত হইয়া কিছু দিন তাহাদের সঙ্গে সাধনভক্গন 
_করেন। তৎপর তাহারা গোন্খামিমহাশয়কে মলযুত্ শুক ও শোণিত খাইছে এল । 
 গোশ্বামিমহাশয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাস] করেন, ইহ! থাইলে কি হইবে? উ৫তেকি 
| সগবৎপ্রাপ্তি হইবে? যদি এই সব খাইলে তগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহ! হইলে আমি ছাড়ি ৭, 
হাড়ি খাইতে প্রস্তুত আছি । | 
না বাউলগব । না) ইহাতে ভঃ হি হইবে না; তবে শরীর ্থ কবে গু না র 
টপ লাভ হইবে। রা রঃ 
: গৌসাই।, শরীর নখর, এক দিন না এক কিন ই বা গন | 
ৃ শর জন্ত এই কাধ আহীর কেন করিব? ২২, 
হা টং গ। তোমাকে খাইতেই হইবে | রা মানের দলে যা ামাদের | 








স্থানঃ মণ বি অবোরপীদের কাছে পেলাম), তাহারা সাব 
ঘটেন, কিন্ত তাহাদের নরমাংসাহার ও অন্ান্ বীতৎস ব্যাপারে আনার 
রুচি হইল না৷ কাপালিকদিগের ব্যবহার আরও ভত্াবহ দেখিলাদ 
_ রামাৎ শা, বৈফব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং -বৌদ্ধযোঃ 
দলের নিকট গেলা, কিনতু কোথাও আমার প্রাণের পিপামা দূর হ্ 
নাত 





এই সময়ে গোস্বামিমহাশমে। এক জন জ্ঞাতির মৃত্যু হ্র। মৃত 
বাজির পরিত্যক্ত সম্পন্তি তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রান্ত হ্ন। 
ইহাতে গোস্থামিমহাশয়ের মনে হইল যে, এই বিষ্টি আমি পাইলে বড়ই 
সুখের বিষয় হইত। অন্তরে এইকপ তাৰ উদ্দিত হুইবামাত্ তিনি 
চমকিয়া উঠিলেন। একি, আমার মনে এই দ্বৃণিত চিন্তার উদয় হইল 
ব্যাপার দব জানিয়াছঃ এখন যদি না খাও, তোমাকে পূর্বক খাওয়াইব এবং মারি 
তোমার হাড় চুর্ণ করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া বলগ্রয়োগের উপক্রম করিল। এ 
গসাই। তোর! জানিস আমি কে ? আমি শাস্তিগরের অদ্বৈত বংশীয় লোখামী 
এদেশে আমাদের বহু শিল্ত আছে। তোদের এত বড় স্পর্ধা! যে আমাকে এমন, কথ 
বলিম্‌। আমি একটা ডাঁক দিলে এখনই কতলোক আসিয়! তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিকে 
এই কথাতে বাউলগণ নিরন্ত হইল । তিনি ধন্ার্থা হইয়া বাউলদিগের দিকট গেলে হা? 
তাহাকে বাসনমাজা, জলতোলা। কাঠছের! প্রস্থৃতি অমনাধ্য হীনকার্যে নিধুকু কির 
_ছিল। তিনি শফুচিত্ে বছ দিন রী নকল কাথ্য নির্বাহ ফরিয়াছিলেন। পরেল 
| কা গোজন অইয় তাহাদের সক নার হ্জাতে রি তাহাদের দল ছি 
১ চলিয়া শাসিত র | | 


1... এগ ক মী 
রন ও তবে আমার বিষযবাসনা দু দূর হরনাই। পাপাসতিতর মূল 
বিনষ্ট হয় নাই। তিনি অত্যন্ত কাতর হা পড়িলেন। তখন তিনি 
 ধন্থলাভ করিবার ভন ব্াকুলাস্তরে দেশবিদেশে চুটিয়া বেড়াইতে 
 লাখিলেন। কর্তাভজা অধোরগহ্থী, কাপালিক, বাউল, রামাৎ, 
 বৌযোগ প্র প্রতি বিব্ধিম্্রদার়ে এই সময়ে তিনি গমন করিয়াছিষ্নে। 

কিন্তু কোন সম্প্রদায়েই তিঞ্ি উহার পাণের বস্তু গান নাই। কর্তা- | 
. ভজাদিগের সহিত মিশিয়৷ অনেক দিন প্রাপায়ামসাধন করিয়া ছিলেন, 
কিন্ত সেখানেও তীহার আকাঙ্ষ] পূর্ণ হয় নাই। কর্তাভজাদিগের ্‌ 
: ধর্শমত তাহার নিকট নাস্তিকতা বনিয়া মনে হওয়াতে ছিলি গাহদিগের রর 
ট ফঙ্গ পরিত্যাগ করেন। রর 
... ইহার অনেক দিন গরে ঠনঠনিয়ার মোড়ে একট: ্াসীর সহিত এ 
যার সাক্ষাৎ হয়। মন্যামীর শান, সৌমা মূর্তি দর্শন করিয়া তাহার 
. প্রতি প্রহ্পাদের অতিশয় ডক্ি হইল। তিনি বিশীতভাবে স্থানীদীকে রঃ 
তিন করিবে বামীতী হার মাথা ভাত দিয় য়া আশী্াদ করিবেন। 





ানীনবীর হইল। এইক্কগে আলাপ কারতে : 
(করিতে তীহার অনেক পথ গেজেন। পরে হার! উভয়ে ঘ ধধন পূথক্‌ 
ইন, তখন শোস্বাদিপাদ হবামীজীকে ত্র শ্রাঙ্গসনাঁজে যাইবার জন্ট অহরোধ 
(করিলেন। স্বামীজী পরনুগাদের এই নিনণ সাদরে গ্রহণ করিয়া গন্য .. 
স্থান চলিয়া গেলেন। ববিবারে ২ বথানময়ে স্বামীঘী সমাজে আগিলেন। 





লিন গোস্থামিমহাশয় আচারের কার্ধয করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে 


রঃ শি ্বাধীজীর নিকট গিয়া তাহাকে চ অভিবাদনপূর্বাক জিভাদা সি টি ৫ 
:আমাদিগের দমাজ কেমন দেখিলেন) উপাধনা কেমন লাগিল? 
1 বেশ ভান লাগিয়ে ।. তুমি বর্মজানের কথা, জা 





উপনিষদ ইত্াদিশ পার কথা বণিলে, তাহা কাধ না ভান লশাদব রা 


আমি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি ডি 


তিনি যাহা হয়, একটা উপায় করিবেন। 


ৃ হি বিখাস করি না। নিন 
.. শ্বামীজী। তুমি বিশ্বা, না 
হইলে অবস্তই গুরু চাই। গুরুর নিকট কষ না লইবে বি হেই, রা 
 খর্মমাভ হয় না। তুমি শান্ত এ কথা কি জান না? ব্রা, কৃ, পরসৃতি রঃ 
_. অবতারগণকে ৪ দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছে। দীক্ষিত লোকের | সু 
 খর্কন্প্রস্তরে উত্ত বীছের স্তায নিক্ষল হয় 


চা 


গোস্বামিপাদ। ব্রহ্মগ্জানের কথা, শাস্ত্রের উচ্চ উ্ থা ত বলিলাম, ৃ রি 
কিন্তু উট অন্তরের অশান্তি ও অভাব ত ঘোঠে না। আমিত এখনও. 
ধর্মের নিরাপদৃতূমি লাভ করিতে পারিলাম না। কি উপায়ে, রি ০3) ৭ 
পাইতে পারি, আমাকে বলিয়া দিন। এ 
্বানীজী। এ সকল 'কথা আমাকে না বলি তোমারও গরুকে বল 








গোস্বামিপাদ। আমার গুরু থাকিলে ত বাঁলব। আমার গুরু নাই রঃ ্ 
শ্বামীজী। ( (সিল নেকি? গুরু নাই একি কথা! 
 গোস্বানিগাদ। গুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে হয়না, এ ক ্া 








স্থানীজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয়ের জীবনের ষেন একটা রে ্ 





| খুলি গেল। তিনি গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রথণের আ'বগ্তকতা উপরনধি ধা 
" করিলেন।, তখন তিনি, স্বামীজীকে বলিলেন, গুরু ভিন বদি ধর্ম .. 
কিছুতেই না হয, তবে আপনি আমার গুরু হন। আপনিই আগার. 
.দীক্ষাপ্রদান ররুন। গ্বোন্বামিপাদের কথা শুনিয়া ্থানীজী বিসেন, টা 
আমার কাছে তোমার দীক্ষা হইবে না। যিনি তোনার গুহ তীয় কারে 





ৃ ভোমর রন রঃ | সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন 1 ৮ ্ ই তে 





৮ পরা বিএ গোখারী ১ 
| সিরা গ দিবেন। স্াীদীর কথায় পাখা: কট না 





না একবার লিং নিরাছিনিন। দৈহানে | জিনি 
 বতদিন ছিলেন, সর্বদা বৌদ্ধলামাদিগের নিকট যাইয়া তাহাদের সঙ্গ 
করিতেন। এক দিন রাত্রিতে এক বনের পার্থ দিয়া আসিবার সময়ে 
বনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি ক্রতপদে সেই স্থানে 
গেলেন। যাইয়। দেখেন যে, এক জন বৌদ্ধষোগী আসনে ধ্যানন্থ হইয়া 
রহিরাছেন। ভীহারই মস্তক হইতে সেই অপূর্বব জ্যোতিঃ বাহির হইন্া 
চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়! গোশ্বামি- 
মহাশয়ের মনে অতিশয় রিন্ময়ের উদয় হইল। তিনি একদুষ্টে যোগীর, 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল পরে ষোগীর ধ্যানতঙ্গ হইল) 
ধ্যানভঙ্গ হুইবাঁমাত্র যোগীর মন্তকন্থ সেই দিব্যজ্যোতিঃ অন্তহিত হইয়া 
_গেল। তখন গোস্বামিপা্দ যোগীকে প্রণাম করিনা জ্যোতির কথ! 
জিজ্ঞাসা করিলে যোগী বলিলেন, সাধনবলে কুগুলিনীশক্তি হখন যটচক্র 
ভেদ করিয়া মন্তকস্থ সহশ্রদলপল্পে উপনীত হন, তখন মাথাতে এই 
_ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যোগীর কথা শুনিয়া গোস্বানিমহাশয ুনর্বার়, 
সেই জ্যোডিঃ দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রুপার 
প্রার্থনা শুনিয়া যোগী আবার দেই ক্রিয়া করিলেন, আবার € পগাডিং 
প্রকাশিত হইল। পরে গোস্বামিপাদ এই যোগীর নিকট দীকষাপরার্থী 
| হইলেন। গ্রতুপাদের কথা শুনিয়া যোগী বলিলেন, আমার দীক্ষ। দিবার 
ক্ষমত। নই। নর্খদাতীরে আমার গুরু আছেন, আপনি তাহার কাছে 
ইয়া শীক্ষা্থহণ করুন। যোগীর কথায় গোস্বামিগাদ নরশ্দাতীরে - 
. যাইন়। যোখিষরের গুরুয় সহিত, সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ক [ছে দক্ষ 
হিল ৫ যোগীবরের খর (বলিযেন, আমি তত গা 











শাহি 


খর নার, তোমার ধন শুরু তিনি নময়ের অপেক্ষা ক ৃ রি মিন 





সময় হইলেই তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তুমি উতলা হইও নাট 


সময়ে তোমার খুরুতভ হুইবে। এই কথা প্রা এবার টস 
হ্যা প্ত্যাগমন করিলেন। টা 
ইহার কিছু দিন পরে গোস্বামিপাদ ধন্মপ্রচারোপলক্ষে গঙ্গতে টি 


গহিন রত নামক বটে তের বাযীতে অবসিতি কথেন। | 


এক দিন কথাপ্রসগ্গে গোবিনদবাবু ঠাহাকে বলিলেন বে, তআকা্গক্গা 


পাহাড়ে রঘুবরদাঁন নামে এক জন রামাৎ সাধু থাকেন, তিনি অসাধারণ 
ভক্তলোক। লোকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিয়৷ অতিশয় ভক্কি. 


করে। রঘুবর দাম বস্তৃতঃই এক জন উচ্চ সাধু। আর আকাশগঙ্গার 
আশ্রমটিও অতিশয় মনোরম। স্থানটি এমনই নিজ্জন, পবিত্র ও প্রাকৃতিক. . 
সৌনদধ্যপূর্ণ যে, তথায় যাওয়ামাত্র বিষয়াসক্ত চিত্তও ভগবানে দমাহিত 
হয়! ভক্তিভবে তাহার চরণে অবনত হইয়া পড়ে। স্থানটা সাধনের অভি. 
অনুকূল। গোবিনদবাবুর মুখে বাবাীর ও আশ্রমের সুখ্যাতি শুনিয়া 


গোস্বামিমহাশয় সেখানে যাইবার জন্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। পর: 


দিবদ তাহার৷ তথাক় গেলেন। বাবাজী দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া 
সারে আহ্বান করিভে লাগিলেন। বাবাজীকে দেখিয়! গোস্বামিমহাশনন 
ছুটি গর। তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, রা ৃ র্ 
আপনি আমীর গ্রতি দয় করুন। আমি অজ্ঞান, ধর্মবিষরে কিছুই 
জানি না। যাহাতে ভগবতচরণে আমার ভক্তি হয়, এরূপ আনীর্বাদ. 
. ্ষরুন। বাবাজী তাহার কাতরত। দেখিয়া বলিলেন, তুমি নিরাশ হইও, ৃ 

না। অবশ্রই তোমার ভক্কিলাভ হইবে। তোমার স্তার ব্যাকুল ও. 
_ শীনাত্মারাই ভ্তিদেবীর কৃপামান্র। তুমি অচিরে তাহার কপালাত করিয়া 
ছা হইবে) এই বিয়া টি গৌছামিদহপ্রকে খান, প্রদান 








সপ টি ট ডি ৯ রি আদ বি মী 


: বান | ননী যেধন সনের প্রতি বাৎসন্য রী করেন, , থে কূপ 
এক্েছের হিত স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তিনি তীছাদিগকে "আহার করাইলেন । 
_. বাবাজীর প্রতি গোস্মিপাদের অতিশয় ভক্তি হইল। দেই হইতে তিনি 
: অর্ধদাই আকাশগজার আশ্রমে বাঁবাজীর নিকটে বাস করিয়া সাধনভজন ও 
বিবিধ সংপ্রসঙ্গ কালাতিপাত করিতেন কিছু দিন বাঁবানীর সংসর্গে বাদ 

ৰ করিয়া তিনি দ্বেখিতে পাইলেন যে, বাবাজী বন্ততঃই এক জন মহাপুরুষ । 
এরোকে যে তীহাকে দিশবপুরুষ বলিয়া তক্তি করে, তাহ অন্তায় নহে। 
: ধর্থে হার প্রগাঢ় নিষঠা। ইচ্টদেবতা রাষনত্ের প্রতি তাহার পরকান্তিক 
ভক্তি ও অনুরাগ । তাহার ভ্নের এতদূর প্রভাব যে অস্তরীক্ষচারী বিহঙ্গ 
ও নরশোণিতলোলুপ ব্যাত্ব অধনতমস্তকে তাহার আদেশ প্রতিপালন 
করে। (১) | | 
আর একটা ব্রহ্মচারী এই সময়ে আকাশগঙ্গার আশ্রমে বাস করিতেন । 
একত্র থাকাতে তাহার সহিত গোস্বামিপাদের অতিশয় দৌহ্প্ত জন্নিয়াছিল। 
তাহার! সর্বদা একবন্গে থাকিতেন। 

.. এই জমাকাশগঙ্গা পাহাড়ে ১২৯৯ সালের আযাঢ় মামে এতুপাদের 
 শুক্লাভ হয়। এক দিন তিনি তীহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত আশ্রমে 
বসা আছেন, এমন সময়ে করেকট রাখাল আগিগ তাহাদিগকে বলি, 
পর্বতের উপরে এক জন সাধু বদিয়। আছেন। রাখালগণের খা 
গুনিয়। কিছু সেবার বন্ত লইয়। তাহারা মহাপুরুষের নিকট গমন 

| করিলেন 'মহাপুরুবের - সৌমামৃত্তি, দিব্যকান্তি। শরীর হইতে দিব্য- 
070৯ অনেক নময়ে তিনি আকাশচারী পক্গীকে “আও” বলিয়! আহ্বান কয়িতেন | 
রঃ ডাঁানানর পাখী ঙাহার ক!ছে মসিয়। কীধে বমিয়। তাহার কান জটা ঠোকরাইয়। পরি-. 
ঃ কার করিয়া | দিত । বাধ আশ্রমে আসিয়া উপদ্রব আরঙ্জ করিলে ভিনি ধমক দেওয়ামাও 
শান হ্ইত এবং লি যাইতে বিলে তঙ্গণাৎ চি যাইত। নু, 
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গ্যোজি বাহির হইতেছে। ই দেখিয় গোামিমহশর একেবারে পু র্ 
হইয়া গেলেন। মহাগ্মার উপরে তাহার অতিশয় তক্তি হইল। তাহীয়া 
দেখার বন্তপ্ুলি মহাপুরুষের পায়ের কাছে রাখিরা তাহাকে শর করি- 
লেন। পরে করজোড়ে একদৃষটে ভাহাফে দেখিতে লাগিবেন। সাধু 
তাহাদের সহিত ছুই চারিটি কথা বলিয়া তাহাদিগকে যাইতে বলিলেন। এ 
আরও কিছুকাল থাকিয়া মহাপু্রকে দর্শন করিবার টচ্ছা থাকিলেও রি 
সাধুবাক্যলংঘন কর! অনুচিত মনে, করিয়া অনিচ্ছাসন্ে তাহারা দেখান. 
হইডে চলিয়া আসিলেন। ওকি ইজনৈ প্রতিদিনই একবার করিয়। 
সাধুদর্শনে যাইতেন। এইরূপে কয়েক দিনত হইলে বক্ষচারী এক দিন 
বুধগয়ায় (বুদ্ধগয়ায়) বেড়াইতে গেলেন। গোস্বামিমহাশয সেদিন একাকীই 
মহ!পুরুষের কাছে গেলেন। মহাত্মার দিকে চাহিবামান্র তাহার মন আকুল 
হইয়া উঠিল। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাকে কাঁদিতে 
দেখিয়া সাধু তাহাকে কাছে ডাকিলেন। গোস্বামিমহাশয় নিকটে গেলে 
মহাত্ম! তাহাকে কোলে বসাইয়া দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা দিবার সময়ে 
গোম্বামিপাদের মনে হইল যেন এক বৈছ্াতিক শক্তি তাহার ভিতরে 
. প্রবেশ করিল। পরে মহাপুরুষ তাহাকে সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেন। 
শিক্ষার পর গোম্বামিমহাশয় গুরুদেবকে প্রণাম করিবামাজ্ অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবার পর বখন ভীহার টেতনা 
হইল, তখন তিনি আর মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। 
চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে পা লেন 
না। তখন অতি বিষর্নমমে তিমি আশ্রমে ফিছলিয়া আপিলেন। ইহার রি 
কয়েক দিন পরে তিনি রামশিলাঁপাছাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিবেন। অঙ্ক 
নির্জান স্থান দিয়! যাইবার লমরে হঠাৎ ভীহার গুরুদেব কাছে দিয়া 
তীহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “ধাবা মৎ। তঞ্জন কর, বখতমে নব 
রা 7 
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৯৮২)  পনুপাদ বিজয় গোঁাসী 
মিল্‌ যায়েগা।' এইরূপে শতাবনীরভাবে গরযেবকে বরন করি গাছ: 
ষহাশয় যতদুর পরমাঁনন্দ লাভ করিলেন, ভীহার আত্থীসবাণী শুনি! 
ততোধিক গ্রীত ও ছাহ্স্ত হইয়া ক্মাশ্রমে আসিলেন এবং একান্তভাবে 
ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৃ এ | 
“আশাবতীর উপাখ্যান গ্রন্থে” গোস্বামিপাদ তাছার দীক্ষাগ্রাথথির 
বিবরণ যাহা! লিখিয়াছেন, তাঁছ। নীচে তুলিয়া দিলাম £-_- 
_“আশীবতী ম্বানপৃজা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে 
কয়েকটি রাখাল আসিয়া বলি যে, উপ্ঠরের পাহাড়ে একটি মহাত্মা 
বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণমাত্র আশাবতী কিছু সেবার বস্ত লইয়া 
সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাঁআ্মার দিব্যকান্তি, 
_ দ্িব্যলাবশ্য। এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতি: বাহির হইতেছে । 
তদ্র্শনে আশাবতী মুগ্ধ হইলেন। জ্ঞানহারা হইস্জা অজ্ঞাতভাবে 
রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ 
করেন, মহাত্বা আশীবতীকে সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। আশাবতী 
_ মন্্মগ্ধাক্ন্তাঁ় সেই মহীপুরুষের প্রতি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিতে 
_ লাঁগিলেন। মহীত্মা 'শক্তিসধীর-পূর্ধবক আশাবতীকে দীক্ষিত . 
করিলেন। আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব শক্তি প্রবেশ করিম । 
. অহাঁপুরুষ আশীবতীকে সাঁধন- প্রণালী শিক্ষা দিলেন। আধ 
এই. অযাঁচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে শুরুদেবকে পরা 
করিলেন! আশাবত্ী প্রণীম করিয়া অজান হইয়াছিলেন। উঠিয়া 
দেখিলেন, মহাপুরুত প্রঞ্জরন করিয়াছেন। আশাবতী অনেক অন্বেষণ ' 
১ পাইলেন না” * 
.. দীক্ষাপ্রাপ্তির পর গোস্বামিমহাশয বহি দিন: আকাশগঙ্গার 
ক রং রর লাজ জাাবর্ী।.. | 18 





ব্রা / 
উত্থান বা করিয়া সাধন করেন। এই আশমে: একট বর 
আছে, তিনি সেই গুহাতে সাধন করিতেন। এখানে তিনি এগার 
দিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন |, এই দমে তিনি আনন, তাহার, 
এবং মলমূত্র পরিত্যাগ করেন নাই। নি, 
এইস্থানে গোম্বামিমহীশয়ের গুরুদেবের একটু নি: পুরি 
প্রদান করিব। পু 
গোস্বামিমহাঁশয়ের গুরুদেবের নাম ব্রদ্মানন্দ ্বামী। সকলে 
তাহাকে পরমহংসজী বল্লিতেন। তাঁহার পঞ্জাবদেশীয় ত্রা্ষণ 
দেহ। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তিনি সঙ্ন্যাসাশ্রম, অবলম্বন করেন। 
তিনি প্রথমে নানকপন্থী ছিলেন । পরে বৈদিক পন্থায় প্রবেশ করিয়া 
তাহাতে দিদ্িলীভ করেন। এই বৈদিক পন্থারই অন্য নাম খষিপন্থা!। 
উপনিষদে এই পন্থার কথ! বিবৃত হইয়াছে । তিনি মানসসরোবরে 
বাস করিতেন। তিব্বত দেশের মাঁনসসবোবর নামে যে হদের কথা 
ভূগোলে পাঠ করা যায়, সকলে উহাকেই শাস্ত্রোক্ত মাঁনসসরোবর 
বলেন। সাধু মহাত্মাগণ এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপন্তা করেন, 
ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস ও ধারণ । কিন্ত তিববতদেশের মানসসরোবর 
হুদ আমাদিগের শান্ত্রোস্ত মানসসরোবর নহে। সাধুরা এই হ্দকে 
মাঁনতালাও বলেন। ল্লীকি রামায়ণে আছে যে মানসসরোবর কৈলাস 
পর্বতে অবস্থিত এবং সরযূনদী মানসসরোবর হইতে বাহির হইয়াছে 
সে স্থান বরফময় ও অতিশয় শীতগ্রধান। সাধারণ লোক সে স্থানে 
খাইতে পারে না। যাহারা যোগের ক্রিয়াতে সিদ্ধ, শীতাতপঘন্বসহিষ 
 ভাহারাই সেই স্থানে গমন ও অবস্থান করিতে পারেন। ফুরোপীয়গণ 
তথায় এ পধ্যস্ত যাইতে সমর্থ হন নাই। মহাগুরুষদিগের নিকট গুনি- 
| রাছি যে মানতালাও প্রদক্ষিণ করিতে হুডি দিন বা কিন্তু এ | 











সা ৃ পদুপাদ, বি পোশামী 

মাসের কমে মানসগরোবর রতি কিপার বদনা । জার বিন: 
রোবরে কচ্ছপাক্কৃতি প্রকাগুকায় একটি জন্খ কথনও কখনও জলের 
উপরে ভাদিতে দেখ বায। লেটি যখন ভাসিয়া উঠে, তথন বোধ হয় 
যেন মরোবরে একটি ত্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে । আর তাহাঁর সর্বাঙ্ে 
বর্ণের মায় উজ্জ্বল অক্ষরে বছুসংখ্যক প্রণব অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

শয়া নগরের নিয়স্থ ফল্তনদীর অপর পারে রামগয়| | ভগবান্‌ রাঁমচন্ত্ 
ত্রেতাধুগে এই স্থানে পিতুলোকদিগের শ্রাদ্ধতর্পণ করিয়াছিলেন, 
সেইজন্ধ এই স্থানকে রামগর়! বলে। গোম্বামিমহাঁশয়। এক দিন রাম- 
এয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন।' সেখানকার নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপ- 
স্থিত হইলে অকন্থাৎ পূর্বজন্মের কথ। তাহার মনে হইল। তিনি 
পূর্ববজন্মে সঙ্সযাস লইয়া! এই মন্দিরে বাঁ করিতেন। তাহার সহিত 
আরও তিনটি সাধু তীহার*্লঙ্গে ওখানে থাঁকিতেন। এই মন্দিরের 
নিকটে একটি বটবৃক্ষ ছিল। পূর্বজন্মে তিনি সেই বৃক্ষের উত্তর দিকের 
শাখায় “ওঈ্াম' এই শব অঞ্কিত করিয়। রাঁখিকাছিলেন। এই সকল 
'ঘটন] তাহার স্বতিপথে উদ্দিত হইল | তিনি বৃক্ষের নিকটে গিকসা লেখা 

* মানসমরোবর সম্বন্ধে যাহ! লিখিত হইল, তাহ! অনেকের নিকট অবিস্বান্ত. হুইঞ্চে.. 
গায়ে । কিন্ত অবিশ্বান করিবার কোন হেতু নাই । কেননা! বাহার মানতাল1$ কট 
আনগদরোৰর ছুই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আমি তাহাদিগ্ের নিকট শুনি! লিখিয়াছি। 
্রতৃপাদও এই কথাই বলিরাছেন। আর প্রাণীদেহে প্রণব থাকাও অমস্তব নছে। 
এই পুস্তকের স্থানাস্তরে পাঠকগণ ্ৃন্দাবনে কাদ্ববৃক্ষে রাধা! ও রামনাম প্রকটিত 
হওয়ার যে বিবয়ণটি পাঠ করিবেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি শ্বচঙ্গে তাহা দেখিয়াছি । 
| বৃক্ষের গাছে হদি ভগবানের নাষ প্রকটিত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রাণীদেহে প্রণব 
| বা 
বাইযাছিলে নি 








শবীক্াপ্ান্তি ৮ 
খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অসুমন্ধান করিবার পর লেখাটি দবেখিভে ' 
পাইয়া আহ্নাদিত হইলেন । বা হয়ছে ইস 
ঠিকমত নাই, কিছু টেক্ডরবীক' হইসবাঁ গিয়াছে। দেখিয়া সহসা 
বুঝিতে পারে না । এইরূপ হা হা নি 
 শক্ষ বিস্থয়াপন্ন হইলেন । এ সন্বন্ধে নিহিসিি বাশাবতীগ্রন্থে 
লিখিম্নাছেন,_ 

“একি, টার যারা হা বৃহ ৃ 
ছিলাম। আরও তিনটি সাধু এখানে থাকিতেন এই বৃক্ষতলে 
আমার আসন ছিল। এ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিন্ক 
আছে। সকলে চিহ্ন দর্শন করিলেন | নৃসিংহ দেবকে দর্শন কন্দিক় 
“এই যে, এই যে" বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয়জনের চরণে প্রণাম 
করিলেন ।” 

এক দিন গোঁস্বামিপাদ শুনিতে রা যে, বরাবর পাহাঁড়ে 
কণ্েকজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। কাঁকিপুর হইতে রেলে চড়িয়া! গম! 
ঘাইবার পথে বরাবর পাহাড় দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই পাহাড়ে 
তপস্যার উপযোগী অনেকগুলি গুহা আছে। বৌদ্ধধর্মের অধিকার- 
সময়ে বৌদ্ধতিক্ষুদিগের তগস্যার জন্ঠ পর্বত খনন করিয়া এই সকল 
গুহা নির্মিত হইম়াছিল। বুদ্ধদেব গয়ার তিনক্রোশ দৃরস্থিত বৃদ্ধগয়া 
নামক স্থানে দিদ্ধিলাত করেন। এক সময়ে গা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ের 
প্রবল আধিপত্য ছিল। যে নালন্দা বৌদ্ধধর্মের কেন্্রস্থান বলিয়া 
্রমিদ্, তাঁহা এই প্রদেশেই বর্তমান ছিল। কালক্রমে বৌদ্বধর্শে 
তিরোধানের সহিত নালন্দার পতন হয় এবং বরাবর পাহাড়ের গুহা- 
সকলও হিন্দুসাঁধুদিগের তপন্যাঙ্ষেত্রে পরিণত হয়। গোত্বামিমহাশক়। 
যে সময়ে বরাবর পাহাড়ে সাধু দেখিতে যাঁন, সেই সময়ে তথায় 
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সি স্কাঘিহাশনব হার জা বন্ধুর সহিত রব দেখিবার 
টি আকাশগন্গার আশ্রম হইতে বরাবর পাহাড়ে গমন করিলেন। 
_ সাহার! পাহাড়ের নিকটবর্তী হইয়া! দেখিলেন, তৈরব সর্বাঙ্গে কালী 
ও মুখে সিন্দুর মাথিয়! ভয়ানকরণপে দীড়াইয়া আছেন। তাহাদিগকে 
 দেখিবামাত্র তিনি লোষ্ট নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা ইহাতে 
তীত না হইয়া, ভৈরবের স্ব করিতে করিতে তাহার নিকট গিয়া 
চরণ ধরিয়া! অভিবাদন পূর্বক বলিলেন, প্রভো! আমাদিগকে দয়া 
করুন, আমাদিগকে মহাপুরুষ দর্শন করান । স্তব স্বাতিতে ভৈরবের দয়া 
হইল। 

ভৈরব। তোরা কিছু প্রসাদ পাবি? তোদের সুধা হইয়াছে; 
প্রসাদ গ্রহণ কর। | 

গোম্বামিপাদ। আপনি দয্বা করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই 
প্রসাদ । দয়া করিয়া প্রসাদ দিন। 

ভৈরব প্রসাদ আনিয়া দিলেন। প্রসাদ নরমাংস। 

গ্রোস্বামিপাদ | আজা, আমরা মৎস্য মাংস ভোজন বি না (7.5: 
বিশেষতঃ নরমাংস। ্‌ 

ভৈরব | তবে তোরা ভৈরবের আশ্রমে দা 
কেন?* | 
_ গোগ্বামিপাদ। প্রতো! দয়া করুন। আমাদিগকে পরীক্ষা! করি- | 
বেন না। আমরা সন্তান, পিতা পরীক্ষা করিলে কি সম্তান রক্ষা পায়? 
 শ্রই কথা শুনি! তৈরব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন চল্‌ তোরা চল্‌। মহাপু- 
ক্ষ, কত মহাপুরুষ দেখবি চল্‌। এই বলিয়া তৈরব উভয়কে লক্ষে লইয়া 
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গ্রক কসবা গখ দা এক দো উপস্থিত হইলেন”) দে দর 
| চারিকোণে চারি জন মায়া সমাধিস্থ হই সি ছিলেদ। : 2 
 দিবাবসানসময়ে তীহাঁদিগের সমাধিভঙ্গ হইল। তাহারা সানা | 
কার্যদমাপন করিয় আসনে ধারা অভ্যাগতদিগের হর ট্ রী 
জিজ্ঞাসা করিলেন । ধা 
তৈরব। ইহারা আপনাদিগকে দর্শন করিতে পে 
মহাপুরুষ । সেবা হইয়াছে? রঃ | 
তৈরব। মহাগ্রসাঁদ দিয়াছিলাম, উহার নরমাঁস, বলিয়া লগ. 
করিলেন। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল সেবা করিয়াছেন। পি 
মহাপুরুষ । একি অন্তার়। তোমার ধন্ধে নরমাংম ভোঁজন করে 
বলিয়া কি সকলেই তাহা করিবে? ইহাতে অতিথির অপমান টু 
করা হয়! 
গোস্বামিপাদ। আজ্ঞা, ওরূপ বনস্ত ডোমন বরা ভি বরের অ? 
মহাপুরুষ । না মহারাজ। ধর্ম এক, গম্য স্থানও এক। লোকের 
কুচি অনুসারে নান! মত, নানা পথ। যে, যে পথে গমন করে, 
সেই পথের অনুরূপ তাহার আহীরব্যবহার। কোন পথে অন্- 
ব্যঞ্ন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাগ্বস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোঁন 
পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। গমাস্থানে উপনীত 
হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। দেখুন, আমরা এই চারি- 
কন পূর্বে সপ্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। এক জন রামাঁৎ, এক জম 
নানকপন্থী, এক জন কাঁপালিক, আর আমি অঘোরী। পূর্ের আমা-. 
'দিগের মধ্যে মিল ছিল না, বরং বিরোধ ছিল। (পথে চলিতে চলিতে 
খন আমরা গম্স্থানে অর্থাৎ, সত্যগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন, 
"আমরা চারিজনেই দেখি যে, আমরা এক স্থানে আসিয়াছি। '্আমাঁদের 




















৯ এ রি 
এ সন্ত ভিত লি িয়াছে। 1 আমরা এক গৃহে এক ভাবে এক বন্ধ 
_ দ্েখিতেছি। এক রূগ আখ্বাদন করিতেছি। ভেগজ্জানে হৃদয়ে 
যে ক্লেশভোগ করিতাম, এখন সে কেশ নাই।, যত দিন গমাস্থানে 
; উপস্থিত না হওয়া যায়, তত দিনই মতভেদ, দলাদলী, সম্প্রদায় ; 
নুতরাং মততেদের সঙ্গেই আহারবিহাঁর সমস্ত বিষয়েই ভিন্তা থাঁকে। 
.. গোম্বামিপাদ। আপনার উপদেশে আমরা যারপরনাই উপকৃত 
হইলাম। এখন অন্ুমতি করুণ, আমরা প্রস্থান করি। 

এই বলিয়া তীহারা মহাপুরুষগণকে * অভিবাদন করিয়া 
তাহাদিগের অমুজ্ঞাত্রহ্ণপূর্বক আকাশগঙ্গার আশ্রমে গ্রত্যাগমন 
করিলেন। ৃ 

অতঃপর তিনি আকাশগঞঙ্গার আশ্রমে থাঁকিয়া কঠোর সাধন 
করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি আসনে বপিয়| ঘোর তপন্যাঁয় নিযুক্ত 
হৃইলেন। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতে 
আপনাকে ঢালিয়া দিষ্ঠেন, তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন। আহারনিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া “মন্ত্রের সাধন কিন্বা! শরীর পতন” এইভাবে কায 
করিতেমি। নৃতন সাধনেও তিনি এইভাবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
সময়ে এক দিন তাহার গুরুদেব তাহার নিকট আসিয়া রক 
তোমাঁকে অন্ধ্যাসগ্রহণ করিতে হইবে । ৬কাশিধায়ে হরিষ্াাগদ্দ, 
সরশ্থতী নামে এক জন সক্যাী আছেন, তুমি তাহার কাছে বাই 
.* মহাপুরুষ চারিজনের মধ্যে বাবা গ্্তীরান। থন্গামী এক জন। গৌরক্ষপুয়ে নাখ- 
সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে, তিনি সেই মঠের মহাস্ত ছিলেন। ইনিই গোস্বামিপাদকে 
_ উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনি অধোরগন্থী সাধু । ইনি যে সম্প্রদায়ের আন্ত সেই 
 আন্প্রদায়কে কাণফাটাযোগী সম্প্রদায় বলে। হাক্মা গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের 
ঃ পি 





| বশ্া্ান্তি 


| ্যাসগ্রহণ কর। আনায় গমন, উপবীতত্যাঁগ, ভিজ 
অন্ভোজন প্রভৃতি যাহা কিছু তোমার জীবনে ঘটিয়াছে, দে দমঘ্তই 
| তাহার নিকট বলিও; কোন কথাই গোঁপন করিও না। তোমার কথা 
শুনিয়া তিনি তোমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন তুমি অবিচাঁরে ছা : 
করিও । তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। 
গুরুদেবের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়। গোস্থামিমহাশয় জাহার 
বারী বন্ধুর সহিত ৬কাশীধামে গমন করিলেন।  তীহারা তথায়, 
উপনীত হইয়। হরিহরাঁননদসরম্থতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং 
তাহার গুরুদেব যেরূপ বলিয়া দিয় ছিলেন,স্বামীজীকে আন্ুপূর্বিক তাহা 
জানাইয়! সন্্যাসগ্রছণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী গোস্বামি- 
মহাশয়ের কথা শুনিয়! বলিলেন, তুমি যেরূপ নিম্মল ও পবিত্র তাহাতে 
তোঁমার কিছুরই আবশ্বাক নাই । তবে শাস্ত্র ও সদাচারের অর্ধ্যাদা রক্ষ] 
করা উচিত। যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করির! তোমাকে উপরীত গ্রহণ 
করিতে হইবে। এইরূপ করিবার পর আমি তোমাঁকে সন্যাস দির ।. 
আমি শাস্ত্রের দাস, স্ৃতরাং শাস্থ্রমধ্যাদী লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। এই, 
জন্যই তোমাকে এই কথা বলিলাম । আর তুমি যখন আমার কাঁছে 
আসিয়াছ, তখন যাহাঁতে তোমার মঙ্গল হয়, আমার তাহাই কর! 
উচিত। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত না লইয়। মন্ন্যাসগ্রহণ করিলে. 
তোমার কোন ফল হুইবে না। সন্্যাস লওয়া! বিফল হইবে আর 
্রাঙ্ষণের শিখাশ্থত্র ত্যাগ করিয়া জন্যাস লইতে হয়। উপবীত না! 
থাকিলে ত্যাগ করিবে কি? এই জন্তই তৌমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
পৈতা৷ লইতে বলিতেছি। গোস্বামিমহাশয় স্বামীন্ধীর আদেশগপারনে 
সম্বত হুইলেন। তখন স্থামীত্বী তাহাকে যথাশা্ত্ প্রারশ্চিত্ত করাইয়া! 
উপবীত দান করিলেন; রিনি সন্গ্যাস দিলেন। গোস্থামি- 











৭ ভাগ জন অবসদ করদেন? লা 
 ঙান্রহণ করিবার পর তিনি সংসারপরিত্যাগ করিবার সংক 
নিট কিন্'ভীহাঁর গুরুদেব পরমহংসজী জীাকে সংসার 
: ছাড়িতে নিষেধ করিরা বলিলেন তুমি পূর্বের স্কায ্্ীপত্রাদির সহিত 
একত্র থাবিয়! সাধন কর, তাঁহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। এই 
তোমার পথ। সংসার ত্যাগ করা তোমার পথ নছে। তাহা করা 
তোমার ঠিক হইবে না। আর ব্রান্মসমাজ ত্যাগ করিও না) যেমন, 
"আছি, সেইরূপই থাক। কালে সর্পনিশ্মোকের ন্যায় একে একে 
_সমস্তই খৃসিয়া ধাইবে । হঠ করিয়! কিছু করিলে উপকার না হইয়া 
ঘরং অপকারই হইবে। গুরুআঁজা শিরোধাধ্য করিয়া গোস্বামিপাদ 
গয়ায় গ্রত্যাগমন করিলেন এবং আকশিগঞ্গার আশ্রমে থাঁকিক্ব! কঠোর 
সাধন করিতে লাগিলেন। তাহার গুরুদেব এই সময়ে তীহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া সাধনসন্বন্ধে তীহাঁকে সাহায্য করিতেন । 
_.. এক দিন গোস্বামিপাদ তাহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
'শীস্তে যে সকল সিদ্ধির কথা আছে, তাহা কি সত্য? 058 
সকল অলৌকিক শক্তি হয় | 
পরমহংসজী | (সহাস্যে) অষ্টসিদ্ধির কথা যাহা শঙছ আছি, 
সাহা সমন্তই সত্য। তগস্থাদ্বার। সাধকের এ সকল শক্তি হয়। 
গোস্বামিমহাঁশয় |" আমার বিশ্বাস হয় না। 
.. পরমহংসজী। স্বচক্ষে দেখিলে বিশ্বাস করিবে? দেখিতে চাঁও 
আমার লঙে আইস | এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক নির্জনস্থানে 
লইয়া গেলেন এবং এক একটি করিয়া অষটসিদ্ধি মন্তগুি ব্যাপার 
স্ঠাহা, দেখাইলেন। | 














তিনি কখনওবাতাম অপেক্ষা লু হই পঙ্গী টার কট নানার: 
ভাঙ্গিয়া বেড়াইতে লাগিলেন'। : কখনও পরদাধুর স্টার খু হয .. 
পর্বত ভেদ করিয়া অপর পার্ষে গমন করিলেন। শরইরপেভিথি 
-শিয্কে অষ্টসিদ্ধির যাবতীয় কার্ধ্যগুলি দেখাঁইলেন।* অনন্তর রা 
হংসজী নুষ্ম্দেহে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারও দেখাইলেন। 
তথায় একটি মৃতদেহ পড়িয়াছিল।* তিনি বয় স্ুলশরীর হইতে দুক্ষ- 
দেহে বাহির হইয়া সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃতদেহে 
প্রবেশ করিলে, সেই শব সজীব হইয়া উঠিয়া বসিল এবং তাহার. 
নিজের শরীর ম্বৃতবৎ হইল ॥ মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া পরমহংসজী ন্‌ 
গোস্বামিমহাশয়ের দিকে চাহিয়া হাঁসিতে হাঁদিতে বলিলেন, এখন . 
বিশ্বাস হইল কি? | ্ 

গোস্বামিমহাশয় এতক্ষণ অবাৃহইয়া তাহার গুরুদেবের কা | 
দেখিতে ছিলেন, এক্ষণে তাহার কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 
পরে বিনীতভাবে বলিলেন, আর অবিশ্বাস হইবে কেন? আপনি 

* অষ্টসিদ্ধি যথা! অণিমা, জঘিমা, মহিমা বা গরিষা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য। বশিত্ব, ই 

বং যত্তরকামীবসারিত্ব। 

৮৮০০, বৃহৎ হইলেও পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইবার শক্তি । 

লধিমা-_গুরুভার হইলেও তুলার স্ঠায় লঘু হইবার সারমরঘ্য। 

মহিমা হইলেও পর্ব প্রভৃতির সায় বৃহৎ হইবার ক্ষমতা । 

প্রাপ্তি-_ইচ্ছামাত্র দরবন্তি পদার্থ নিকটে প্রাপ্ত হইবার শক্তি। . 

প্রাকামা-ইচ্ছাশক্তির অব্যাধাত। হাহা ইচ্ছ। হইব তাহাই হি ইইবে।. 

বশিত্ব--যে শততির প্রভাবে সমণ্ড বসীতৃত হয়। 

শিদ্ব-সমন্ত পদার্থের উপর কর্তৃদ্ধ করিবার ক্ষমতা । ০ 

বত্তকামাবদারিত্ব -সত্যনংকর্নত! ; এই শক্তির প্রভাবে বিষকে অত, ব্যাক বিষ, 
০52 ক টা 











৯৯ পল বি লা, | 
সাহা বেখাইবেন ইহাতে কি আর অবিশ্বাস খাকিতে খারে [ক্াপনার | 
ক্বজৌরিক ক্ষমতা । গৌনামিপাদের কথা গুনিরা পরগহংলজী বলিলেন, 
.. আয়ন কর, তোমার এই সকল ক্ষমতা হইবে। * 
.. গোস্বামিপাদের গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও তীন্র না দিবা 
তাহার ব্রা্গব্ুগণের মনে ভয় হইল। তাহারা তাবিলেন, গৌলাই 
- সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাঁইবেন।, এইরূপ ভত় হওয়াতে তাহার! 
কলিকাতায় ভগ্গবতী যোগমায়াকে লিখিলেন যে, আপনি শীগ্র আসিয়া 
আপনার স্বামীকে লইয়া যাঁন। আসিতে বিলম্ব করিলে তাহাকে 
_ হারাইরেন। পত্র পাইয়া জননী অবিলম্বে গয়ায় গেলেন এবং প্রতৃ- 
_ শাদ্কে কলিকাতায় লইয়! আসিলেন। 
গোশ্বামিপাঁদ এক দিন ভজন করিতে বসিয়া কিছুতেই মন স্থির 
করিতে পারিতেছিলেন না । তাহার মনে দারুণ অশান্তির উদয় হইল। 
অভিমানের আগুণেংপ্রাণ জলিয়। যাইতে লাগিল। তিনি ঘন্ত্রায় ছট্‌ 
ফট করিতে লাগিলেন। গৃহে ভিষ্টিতে না পারিয়া ছুটিয়া রাজপথে 
বাহির হইয়া! পড়িলেন। কি করিবেন, কি করিলে এই যাঁতনার হাত 
_ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।. 
এমন সময়ে এক জন মূটে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । খেগ্বামি- 
মহাশয় দিগ্থিদিক্‌ জঞানশূন্য হইয়া কাদিতে কীদিতে তাহা পায়ে 
_ নুটাইয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে তাহার পদধূলি লইয়া সর্ধাঙ্গে 
মাঁথিতে লাগিলেন? তাঁহার এই কার্যে মুটের প্রাণও গলিয়া গেল। 
_ তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সেও গোম্বামি- 
মহাশয়ের পরেনু গ্রহণ করিতে লাঁগিল। পথের লোক মুদ্ধনেত্রে 
. কঅবাঁক্‌ হইযসা এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। এইরূপে .কিছুকাল গত 
.. ক. উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা প্রতুপাদের মু হইতে গুনিয়াছি। 








টা 


লে রর স্থির রঃ টিকে টি করিলে | রগ 

করাতে গোস্বামিমহাশরের প্রাণের সমস্ত জানাব, বমুদার অশান্তি 
দূর হইল। তিনি প্রশান্তমনে গৃহে ফিরিয়া নিলেন মুটেও 
তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। ১, 

এক দিন গোস্বামিগাদ দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের দিত: দি বি ্‌ 
বার জন্ত তাহার কাছে যান। মহর্ধি দে সময়ে চুড়ায় গঙ্গার উপরে 
একটি বাড়ীতে থাকিতেন। গোস্বামিপাদ উপস্থিত হইবামা্র ভিনি 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোঁমাকে;যে নৃতন মান 

দেখিতেছি। তুমি কিছু নৃতন বস্ত লাত করিয়াছ। ০ পদার্থ 
কোথায় পাইলে? 

গোম্বামিমহীশয়। গয়ার পাহাড়ে একটি ইনার গা মু 
আমাকে ইহা দিয়াছেন। 

মহধি | বন্ধ পাইয়া, ইহাারা তুমি বত হইবে উদ্ধার রর 
বাইবে। এ দেবছুল্লভ পদার্থ কদাচ পরিত্যাগ করিও না। কিন্ত 
রাহ্গমমাজে তোমার স্থান হইবে না, তুমি তথায় তিষ্টিতে পারিবে না। 
অ্রাঙ্মমমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়, করিবে; কিন্ত এ বন্ত কখনও 
ছাঁড়িও না । 

অনত্তর মহধি মহাশয়ের সহিত পেছানিনাটি, সন্ধে অনেক 
আলাপ হুইল। পরে তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কলিকাড়ার 
প্রভ্যাগমন করিলেন। | 











সপ্তম পরিচ্ছেদ 
গুদ্ধতা, সাধনত্যাগ 
ও 
গুরু আজ্জায় স্কালামুখীগমন 


কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া গোস্বামিপাঁদ টাঁকায় গমন করি- 
লেন। সেখাঁনে কিছু দিন সাঁধন করিবার পর তাহার জীবনে 
অত্যন্ত ুফত্উপস্থিত হইল । 

ভগবানের নামক্ধপ অগ্রিতে সাধকের বাঁসন্! দগ্ধ হইয়া যাঁর, 
ইহাকে পঞ্চতপ! বলে। অনেক সাধক বাহিরে অগ্নি জালাইয়া পঞ্চ- 
তপা করেন, ইহা বাহক পঞ্চতপা। ইহাতে সাধকের আত্যন্তরিক 
কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না, বাসন! দগ্ধ হয় না। সাধকের মনে 
নামের, অগ্নি প্রজলিত হওয়াই যথীর্ঘ পঞ্চতপা। সাধন ব্বরিতে 
_ করিতে যখন সাধকের ভিতরে এই নামের আগুণ জলিয়! উঠে, 
. তখনই তাহার বাঁসনা পুড়িয়! ছাই হইয়া যায়। এ সময়ে সাধরাকে 
অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। নামাগ্সির তীত্র উত্তাপে ষ্টগীত 
_ ভাজা! ভাজা হইতে হয়। এই সময়ে সাধকের ভয়ংকর গাত্রদাহ 
হয়। মনে সুখের, লেশমাত্র থাকে না। যে সকল বন্ধ পূর্বে 
তাহাকে সুখপ্রদান করিত, তাহারা আর ভাহাকে সুখ দিতে 
পারে না। সেই সকল আরামের বন্ তাহার নিকট বিষবং 





| রা বোধ হয়।, . আমোদপ্রমোদ, জীড়াকৌতুক, আত্বীয়বন্ুদিগের 
০ নি (কিছুতেই রাম পাগলা যায় না। এমন হি 


| | শর চআজায় আগামী গমন ১৯৫ 
ত্থী, প্রাণাধিক সন্তানসন্ততিগণের নও তাহার প্রীতিকর বোধ 
হয় না। জীবনধাঁরণ করা .বিডঙ্বনাবোৌধ হর়। সকল সাধককেই 
এই নামাগ্লির ভিতর, দিয়া, পঞ্চতপার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই 
অবস্থায় অনেক সাঁধক আত্মহত্যা করিতে উদ্ভব হন। এই অবস্থান 
পড়িয়া মনাতনগোস্বামী জগন্লাথদেবের রথচক্রে দেহপাত করিবার 
সংকল্প করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাঁন গ্রোস্বামী তিন বার পর্বত হইতে 
পতিত হইয়া প্রাণত্যাগের উদ্ভম করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদও ছুই বার 
আত্মহত্যা করিতে গরিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন, “এ যন্ত্রণায় 
আমি দুই বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাঁম, পরমহংসজী রক্ষা 
করিলেন। সর্বদ] অগ্রি জলিত। কত জন্ম জন্মাত্তরের সঞ্চিত পাপ, . 
তাহাকে দগ্ধ করিতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই বন্ত্রণীই বথার্থ, 
মুক্তির হেতু । ইহা যাহীর হয়, সে কৃত্রিম ধর্শের ভান করিতে পারে. . 
না। যাতে জাল! নিবারণ হয়, তাহা ভিন্ন তাহার তৃপ্তি হয় নাঁ।” 
গৌহ্বামিমহাশয় এই অবস্থায় পতিত হুইয়। নামের আগুণে দিবা 
নিশি পুড়িতে লাগিলেন। এই সময়কার কথা তিনি এই প্রকার 
বলিয়াছেন,_“আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু করিয়া জলিয়া যাইত, 
কিছুতেই সুথ পাইতাম না। আহারবিহার সমন্তই বিষবৎ বোধ 
হইত। অত্যন্ত গাত্রদাহ, যেন ভয়ানক জর হইম্াছে। এক এক সময়. . 
যাতনা অহ বোধ হইত। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। এই 
প্রকার াতনাভোগ করিয়াও কিছু দিন সাধন করিলাম । শেষে আর 
গারিলমি না। যন্ত্রণা সহিষুতার সীম! অতিক্রম করিল। তখন 
সাধন করা ছাড়িয়া দিলাম। | 
“গুরুদেব এই সময়ে আমাকে সাধন করিতে বজিতেন।, হর 
কথা আমার ভাল লাগিত না। আমি সাহার সহিত রা ক 


১৯৬ রুপা বিদযক্ণ গোঁ্বাদী 
সাধনসন্বদ্ধে অবিশ্বীস ও অনাস্থাপ্রার্শন করিতাম। গুরুজী সহান্ত- 
বদনে বলিতেন, অধীর হইও না, স্থির হইয়া ধৈর্যের সহিত কিছু দিন 
সাঁধন কর, এ অবস্থা থাঁকিবে না । তাহার কথায় আমার বিশ্বাস হইত 
না। তখন তিনি আমাকে জালামুখী যাইতে বলিলেন । আমি 
প্রথমে তীহার কথায় সম্মত হই নাই। পরে বখন তিনি বলিলেন যে 
জালামুখীতে গিয়া সাধন করিলে অতিসত্বর তোমার এই অবস্থা 
চলিয়া যাইবে, তখন আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। সেখানে 
বাইয়া কিছু দিন সাধন করিবার পর আমার সমস্ত জাল! চলিয়া গিয়া 
প্রাণ সরস হইল। অতঃপর আমি টাকীয় ফিরিয়া আসিলাঁঘ |” 

ইহার কিছুদিন পরে তিনি বেহার প্রদেশে গমন করেন। এই 
সময়ে তাহার সাধনের কতকগুলি অবস্থা খুলির। গিয়াছিল। কিন্ত 
তিনি ইহা সাধনের অবস্থা বলিয়! বুঝিতে পারেন নাই । তাহার মনে 
 নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বড়ই ভাঁবিত করিয়। 
তুলিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে 
. পাঁরিলেন না। এই অবস্থার তিনি দাঁরভাঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন । সেই স্থানে এক দিন তাহার গুরুদেব অকন্মাৎ তাহার 
নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন! গোস্বামিপাদ গুরুদেবকে রর্শন 
করিয়া অতিশর পুলকিত হুইয়! তাহার অবস্থার কথা সমন্ত ষ্ঠাহাকে 
_ বলিলেন। পরমহংসজী সমস্ত কথা গুনিয়! বলিলেন, তোমার তিতরে 
যে সকল অবস্থা হুইন্নাছে, তাহা কি, বিচারসাগর ও হঠযোগ- 
: প্রদীপিক! নামক পু্তক ছুই খানি পড়িরা দেখিলে জাঁনিতে পারিবে । 
অমুক দোকানে এই দুই খানি পুস্তক এক খণ্ড করিয়া আছে, তাহার 
ল্য এই লাঁগিবে। তুমি এখনই যাইয়া! পুস্তক দুই খানি কিনিয়া আন। 
হি বলিয়া তিনি দোকানের ঠিকানা ও পুস্তকের মৃল্য বলিয়া 





ওক আজার না গমন... ১৯%. 
গোস্বামিপাঁমকে পাঠাইর়া দিলেন। গুরুর আদেশে রভূপাদ তখনই 
দোকানে যাইয়া পুন্তক দুই খানি' কিনিয্া। আনিলেন। পরমহ্সজী 
পুস্তকের মূল্য যাহা বলিম্বা দিয়াছিলেন, দোকানদার ঠিক তাহাই 
লইল। সে আরও বলিল, এই ছুই খানি ভিন্ন এই পুস্তক আমার 
দৌঁকাঁনে আঁর নাই । গোঁন্ষামিপাঁদ পুস্থক দুই খানি পড়িয়া দেখিলেন, 
তাহার যাহা অবস্থা হইয়াছে, পুস্তক ছুইখানিতে তাহাই লেখা আটে 
ইস্থা যোগের অবস্থা । সাঁধকজীবনে এই সকল অবস্থা হয়। শাস্ত্রের 
ক পিতে বলেন াই ফেদা? ডাহা হইলে ত' আমাকে সং 
পঁড়িতে হইত না! তীহার কথা শুনিম্বা পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন 
তুমি যে ছেলে, পূর্বে এই পুস্তক পড়িলে মনে করিতে যে পুতি 
পড়ার'সংস্কারবশতঃই' তোমার ভিতরে এই সকল ভাব আসিয়াছে, 
ইসা ষে যোগের অবস্থা, সাঁধমের সময়ে সাধকের ভিতরে খোঁলে, 
ইছাতে তোমার বিশ্বাস হইত না। যাহা হউক এখন ত বুঝিল্লে বে 
ইছা ভোমার চিন্তবিষাঁর বা কোন: রোগ নহে; ইহা সাধনের অবস্থা 
গুরুর কথা শুনি গোস্বামিমহাশিয় হাসিয়া বলিলেন, হা ভাঁহা 


বুঝিগ্নাছি'। 











১৫ 


_ বেহার হইতে ঢাকায় প্রত্যাগত হইয়! গোম্বামিপাঁদ কঠোর সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ববাঙ্গলা! ব্রান্মদমাজ্ের প্রচার- 
ভবনে বাস করিতেন। ঢাঁকাঁর উপকণ্ঠে গেগুারিয়া নামক একটি 
পল্লি আছে, মেই পন্লির এক নির্জনস্থানে একটা বাবৃক্ষতলে আসন- 
স্থাপন করিয়া তিনি প্রাণপণে সাধন করিতে লাগিলেন। (১) এই 
স্থানে লাধন করিবার সমগ্জে তীহাকে অনেক দৈব উৎপাত দহা করিতে 
_ হইয়াছিল। আমাদিগের শাস্ত্রে তপস্যার সময়ে সাধকজীবনে যে 
_ সকল উপদ্রবভোগের কথা লিখিত আছে, যে সকল বিভীষিকা দর্শনের. 
বৃত্তান্ত বর্পিত আছে, গোস্বামিপাদকে সে সমস্তই ভোগ করিতে 
. হইয়াছিল। শাস্ত্রে ইহাকে ইন্ত্রদেবতার অত্যাচীর বলে। সাঁধক- 
মবাত্রক্কেই এ অত্যাচার সহ করিতে হয়। গোস্বামিমহাশয়ও ইহার 

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু ভিনি অটল বীরের স্ভান়্ সমস্ত 
বিভীষিকা সমুদয় অত্যাচার, সর্বপ্রকার বাঁধাবিদ্ব অতিক্রম কষ্সিয়া 
_ জাধনপথে' অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার আসনের জনতিদূরে 
এক জন যোঁগিনী বাস করিতেন। তিনি সর্বদা তাঁহাকে সাহায্য 
: করিতেন, বিতীষিকাঁদি দর্শনের সময়ে উত্তরসাধকের স্যায় নিয়ত তিনি 
_ সবাহাকে সাহসপ্রদান করিতেন। প্রতুপাদ তাহার পরীক্ষার কথ! এইরূপ 
_ লিধিয়াছেন,_“এখনও আমাকে পরীক্ষা করে। রাত্রিতে ঘরের মধ্যে 


(১) এই বৃক্ষটি এখন নাই। ব্রাঙ্গ *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ষটি কাটিয়া 
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চারি জন পরমানুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে পরীক্ষা, কর্সিতে 
লাগিল। কিছুতেই বখন কৃতকাধ্য হইল না, তখন এক কলনী 
স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। ভাহাতেও কিছু হইল নাঁ। তখন বলিল, 
আমাদিগকে শিল্প কর। আমি বলিলাম, তোমরা কে? আমর 
পতিতা নারি) উদ্ধার কর। বলিলাম মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার 
ও সুন্দর বসন ত্যাগ করিয়া ছিন্নবস্ত্র পর। ইহা শুনিয়া হাসিয়া 
বলিল, আমাদের চেন মা, আমরা! মায়ার দাপী। কত দিন আমাদের 
চরণসেবা করিয়াছ) এখন দিন পাঁইয়! চিনিতে পারিতেছ না। ভাল, 
তোমার কল্যাণ হউক। আমাদিগকে আশীর্বাদ কর |” ইহা বলিয়া 
চলিয়া গেল। এইন্সপে কিছু দিন সাধন করিবার পর তিনি অভীপ্গিত 
অবস্থা লাভ করিয়! কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন | যাহার জন্য তিনি 
হিন্দুসমাঁজ পরিত্যাগ করির। ব্রাঙ্ষধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপবীভ 
ত্যাগ করিয়! জননীর হ্বদয়ে দারুণ কেশ দিয়াছিলেন,আত্মীয়গণের মনে 
র্াস্তিক াতনা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই চিরারাজ্ফিত সিদ্ধাবস্থাঠ 
প্রাপ্ত হইয়া চক্িতার্থ হইলেন। যে ভগবান্কে পাইবার জন্ত তিনি 
ব্যাকুল অন্তরে কত রোদন, কত প্রার্থনা, কত সাধনভজন 
করিয়াছেন) দিনরজনী অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছেন, 
সেই প্রাণারাঁম ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্ত হইলেন। তাঁহার উত্তপ্ত 
হৃদয় জুশীতল হইল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ব্রহ্মকে দি 
করিয়া! তাহার উপনিষদোক্ত “ভিগ্যতে হদয়গরস্থিশ্ছনত্তে সর্বসংশয়া:, 
্ষীযন্তে চান্ত কর্ধাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” এই দেবছুল্নভ, না 
লাভ হইল। ইহরোক ও পরলোকের মধ্যে যে দুর্ভেত্য ষবনিফা 
বিস্যমান রহি্াছে, তাঁহার নিকট হইতে তাহা অপসারিত . হন 
গেল। তিনি কাঁলত্রকদর্শী হইলেন । খা কানে ববি ডাহা 
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নিকট হইতে. তিরোহিত হইয়া গেল।. ব্রন্ধাণডের- ফের্পন: ঘটন্মা বা 
তত্ব তাহার অজ্ঞাত রহিল না। অইলিদ্ধি, দাসী হইয়ধ তার পরিচর্চায় 
নিঘুক্ত, হইল। তিনি. শবব্রদ্ধ ও পয়ক্রন্মরিদ্‌ হইলেন। উপনিষদ 
ব্রিতভভ অর্থাৎ বিরাট ব্রদ্ধ, পরমা! ও পরত্রঙ্গ তাহার নিকট প্রকাশিত 
হইলেন। বিরাট্বরহ্ধ, পরমাস্থা ও. পরর্রক্মই: ভাগবতে ব্রদ্ধ, পরমাত্মা 
ও ভগবান্‌ বলিয়! কথিত হইয়া ছেন্ব 4 
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* সাধক যখন মায়াতীত হইয়া ত্রন্মে সংযুদ্ধ হন, ভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য 
হুন, ভখন তাহার কামাদি রিপুসকল এবং অহঙ্কার, বাসন! প্রভৃতি মায়াজনিত সকল 
প্রঙ্কার বন্ধন লষ্ট হইয়া যায় । যেমন বৃক্ষের মুত ছেদন করিলে তাহার কাঙ,শাখা,প্রশাখা, 
পত্র/পুপ্প, ফল প্রভৃষ্ঠি সমস্তই বিনষ্ট 'হয়)রোথের নিদীন নষ্ট হইলে 'যেমন সমন্ত উপসর্গ সষ্ট 
হইয়া যায়; লেই প্রকার সাধনবলে ও ভগবতকৃপায় সাধক যখন মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি- 
লাভ করেন, সত্ব রজঃ তম: গুণত্রয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন মায়াজনিত কামাদির ষে সম্পূর্ণ 
উচ্ছেদ হইবে ইহ। : বল বাহুল্য ।. চেষ্ট19 বনদ্বারা এক: একটি প্রবৃতিদমন করিমার 
গুয়াম পাইলে কখনই বত্তিগণক্ষ দমন করিতে পার! বাঁ লা। স্বকীয় চেষ্টার! 
বৃত্তির মুলোচ্ছেদ হন্ম নাঁ। জার আমাদিগের দেশের সাধনপ্রণালীও তাহা নছে। 
'রোগের মূল নষ্ট হুইল তজ্জনিত  উপ্সর্গসকল- যেমন, আগমা। হইতে দুর হইয়া যায়, 
আমাদ্রিগের দেশের লাধৰপ্রণালীও ঠিক.বেই প্রকার। বহু চেষ্টা করিয়া কাম এক অঙ্গুলি 
কম করা, ক্রোধ ছুই অনুলি হাস রা, ইহ। পাশ্চাত্য প্রণালী । 
ভগবান রসন্বরূগ ) “রসো বৈ সঃ” 1 ভাহাকে শ্রীপ্ত হইলে, তাহাতে নিত্যযুক্ত হইলে, 
তীহার সমস্ত রম, সমস্ত ভাব, সাধকের মধ্যে.সংকামিত 'হয্ব। সাধক তখন, রঙের 
সারপা. লাভ করেন। তাহারে আর মি! তিক্ততা প্রভৃতি রস সাধন কিবা লাভ 
করিতে হয় না। নিজের চে ও যন দ্বারা এক একটি রিপু দমন এবং খষ্তা প্রভৃতি 
রূস.লাভ করা, লাধকের কদাত সাধ্যারদ্ত নছে। কেননা মহতের দক্ষ! ও ত্তগবতকৃগা 
ভিন্ন মানুষ নিজের চেষ্টতি, ইহ কগনই প্রাণ হইতে পারে না.। ভগবানের কৃপায় মাশরুম 
সুহুর্ধমধ্য এই সকল দেবছু্ন'ভ অবস্থা লাভ করিয়া! কৃভার্থ হইয়া যায়। এই জন্যই 
হিনুলাধকগণ গুরুজনুগত হই বৃক্ষেয় শাখা, প্রশাখা। পত্ত, পুষ্প) ফলের -এক একটির 
উচ্ছেদ ঘাকা।বৃক্ষফে, বিন করিযার চেষ্টা-ন। করিক়/বৃক্ষের খুলছে করিয়া, ভাহাতে, 
নষ্ট করিয়া থাকের। নাধনের দ্বার! মায়ার মূলোচ্ছেদ করিয় তজ্জনিত পরৃতবিনিচরকে 
দিবা, করেন। 
. , খ্বোঙ্থানী মহাশয় বোগসাধর গ্রন্থে লিখিয়াছেন) “গাঁপ ও; চূর্ববজতা প্রন্ৃতি। কেছ 





গোস্বামিপাঁদ যখন গার সাধন করিতেন, তখনকার 
একটি ঘটমা এখানে বিবৃত হইল। এক দিন গোস্বামিমাশয় আসন 
ছাড়িয়া নিকটে বেড়াইতেছিলেন । যৌগজীবন তখন ছেলে মাক্ুষ। 
বালচপলতাবশত: তিনি পিতার শুগ্তআঁসনে যাইয়া বলৈন। বলিবা- 
মাত্র এফ অনৃষ্ঠহস্ত তাহার গলা 'টিপিয়া ধরে । ইহাতে তিমি সজাগ 
হইয়া পড়েন। মুখ দিয়া ফেন বাহির হইতে খাঁ |. যোগন্জীবনের 
এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই অতিশগ্প ভীত হইলেন। তখনই গোঁশ্বামি- 
মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। খবর পাঁওয়ামাত্র তিনি সেখানে 
আসিয়! পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। ষোগজীবন সুস্থ হইলে তিনি 
বলিলেন, তুমি আমার আসনে বদিয়া অতি শঅগ্যায় করিয়াছি+ 


কম দিজোর চেষ্টায় দুর করিয়া ধার্টিক হইতে পারেন! । ধখন প্রার্থন৷ করিতে কর্ধিতে 
জ্ঞামপ্রেমপবিভ্রতীর 'অনস্ত ক্সঁধার পরমেশ্বর নির্জগুণে কৃপা করিয়া আক্মন্বয়প সাধকের 
আত্মার সন্মুধে প্রকীঁশ করেন, তখনই তাহার সংস্তঅজ্ঞানতা শুধত ও লিনতা ছুর ইর়। 
লাধক ধণন সিদ্ধাবস্থা। লাভ করেন, ভথম অগিমা, 'লঘিম। প্রভৃতি ঈমন্ত ঘোগ্শ ভি 
তিমি প্রান্ত হন। এই সকল শক্তিত্বারা তিনি £অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। ইচ্ছাঁ 
মান ভিসি মৃত ননুগতের জীধনদান, সশরীরে শৃষঠযার্গে পরিস্রমণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্ধয 
সফল করিতে পায়েন। দেধভাগপ এই শক্তির প্রন্তাবেই অতিমামুধ 'বা্য/সমূহ নির্ধ্ধীহ 
করিধা থাকেন। যে সকল সাধক ভুক্তিগর্থেয পথিক, তাহারা "ই সব্গ ক্ষমতাীভ 
করিয়।ও সেই সকলের প্রতি কিছুমাত্র আস্াপ্রদ শন করেন না। তাহার! এ সঞ্ধলকে 
তীগাদিগোর সাধনপথোর খিদ্ব মনে ক্রিয়া ততপ্রতি সম্পূর্ণ উদানত প্রকাশ কিতা ধাফেন৭ 
কেনন। এই সকল শক্তির প্রতি মনোধোগপ্রদান করিলে ভ্িলাতের সমূহ বিদ্বু উপস্থিষ. 
হয়। এই সকল ক্ষমতার প্রাত যদ সাধকের আমজি জন্মে, ভাহা হইলে তাহার পতন, 
অনিবার্য) । যে সকল সাধক অধিক পারমাণে এই সকল ক্ষমতার পরিচালনা, 
করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলেরই ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এই কারণে 
তক্তিমার্গের আচার্যাগণ দিজেরাও এই সকল শক্তির চালন! করেন না. এবং শিব্যদিগকেও 
করিতে দেন ন1। শয়তান যখন মহত ঈশাকে উশ্ব্য প্রকাণের জন্য গীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিল, তখন তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গ্বোস্বামিমহীশরও এ্বধাপ্রকাশের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহার অনাধারণ শক্তি তিনি র্ধদাই গোপন করিয়! চলিতে 
তিনি ভক্তিমার্গের আচাধ্য। নিঞ্জে ভগবতগ্রেমে মাতোক্কার। হয়া নরনারীবৃন্দকে 





২৯২... পা বাক নৌ: 

পুরণ দরদ আমার আঁদন রক্ষা করিয়া থাকেন। আসনের 
কোনরূপ অমর্ধ্যাদা হইলে ত্বাহারা তাহা সহ করেন না। কেহ 
করিয়া থাকেন। তুমি বালক এবং কোন মনা অভিগ্রায়ে উপবেশন 
কর নাই, মেই জন্ত তাঁহারা তোমাকে অল্পে নিষ্বতি দিয়াছেন। 
এবপ স্থলে তাহারা অপরাধীর প্রাণদওও করিয়া থাঁকেন। সাবধান 
তবিগ্ভতে আর এরূপ কার্ধ্য করিও না। | 


ভক্তিকুধা বিতরণ করিবেন, তিনি কেন লক্ির প্রতি জাসভত হইযেন। জট্টসিদ্ধি তাহার 
করতলগত হইলেও, পরিচারিকা হইয়া পরিচধ্যায় জন্য লালায়িত হইয়েও তিনি ততগ্রতি 
সম্পূর্ণ উদদাসীন্ঘ প্রকাশ করিতেন । তিনি পুনঃপুন; বলিতেন, যে সাধক শক্তি 
পরিচালনার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রধান করেন, তিনি কখনও ভক্তিলাভ করিতে 
পারেন না। সিদ্ধি ভঞ্রিগুধের ভয়ানক বিস্ব। আর তিনি সর্বদাই ভগবং প্রেমে 
ভুবিয়। থাকিতেন। তাঁহার এশ্ব্াপ্রকাশের সময়ই ৰা কোথায়? আর কেনই বা 
তাঁহার তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে? ভক্তিরসাস্বাদনে যে নুধ, পর্ব একাশে তাহার 
সম্াধস! কোথায়? তবে অনুগত শিষ্যগ্ণ তাহার এই অসাধারণ এশ্ধধোর বিষয় জ্ঞাত 
ছিলেদ। তিনি দয়! করিয়! তাহাদের নিকট কখনও কখনও ডাহার সেই লৌকিক 
শি ও অদীম ক্ষমতার কিছু কিছু প্রকাশ করিতেন। তাহার সেই লোকোত্র 
শক্তির যেটুকু তিনি উহার কৃপাপাত্র শিষাদিগরের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, ডাছায় 
কৃপার শিযাগণ ফতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তাহারই কিছু কিছু এই পক মি 
. হইয়াছে। বাছা ৪ ডি তাহা অতি জল্প। 


নবম পরিচ্ছেদ 

গয়াতে গমন ও চত্রদর্শন... 
ঢাকার সিদ্ধিলাত করিবার পর তিনি তীর্থপর্যযটন উপলক্ষে গয়ায় 
গিয়াছিলেন। এই সময়ে সেখানে এক জন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ উপস্থিত 
ছিলেন। এক দিন পরমহংলজী গোস্বামিপাঁদকে বলিলেন, এখীনে 
এক জন তান্ত্রিক মহাত্বা আছেন, আগমোক্ত পন্থায় তিনি সিদ্ধ। : 
ত্বাহারা ভৈরবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । আমার ইচ্ছা যে. 
তুমি তাহাদিগের চক্রে যাইয়া একবার তাহা! দেখ। ইহাতে 
তোমার বিশেষ উপকার হইবে। তান্ত্রিক ব্যাপার কি তাঁহা বুঝিতে 
পারিবে। অনেক লোকের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের উপর ভয়ানক কুসং 
স্কার আছে। তাহারা মনে করেন, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অতিশয় কুৎসিত 
ও জঘন্য। ধর্মের নামে স্ুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি কদর্য ত্রষ্টীচারের 
ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তবিক তন্তোক্ত ব্যাপার ইহার কিছুই 
নহে। উহা! অতিশত্ব উচ্চ ও পবিত্র, মুক্তির সৌপান। চক্র দেখিলে 
তুমি ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে । আমি মহীত্মীকে তোমার কথ! 
বলিয়াছি। তিনি তোমাকে চক্রে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। 
তুমি অবশ্ত যাইও | গোস্বামিমহাঁশয় পরমহংসভীর আদেশমত সিদ্ধ-. 
পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! চক্রদর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন টন | 

সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে চক্রে গ্রহণ করিতে মন্মত হইলেন। 
অধিবেশনের দিন 'গোস্বামিগাঁদ তথায় উপনীত হইলেন। কা 
চক্রেশ্বর হইয়া চক্রের কার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। চক্রে একটা শক্তি 
€শ্বীলোক) ছিলেন) বিধাঁনমত তিনি অঙ্ঠিতা হইলেন। চক্র 


এ মান 


২০৪, | গ্রভৃপাদ বিজু গোস্বামী 


আরস্ত হইলে চক্রস্থ সমন্ত লৌকের মনে সেই রমণীর প্রতি ম্বাতৃ- 
ভাবের উদর হইল। তাহাদের মনে হইল যে ইনি আনাদিগের 
জননী, আমরা ইহার গর্ভজাত সন্তান। গোস্বামিমহাশয় তাহাদের 
মনের এইবপ ভাবাস্তর দেখিয়া ফারপরনাই বিশ্মিত হইলেন। 
তিনি আরও দেখিলেন যে চক্রেশ্বর পূজা করিবাঁর জন্য যে দেবতাকে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন, আহ্বাঁনমাত্র সেই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে 
প্রকাশিত হইয়৷ পুজাগ্রহণ করিতে লাগিলেন; পুজান্তে চক্রেশ্বর- 
কর্তৃক বিসঙ্জিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। এইরূপে পুজার 
জন্ম যতগুলি দেবতাকে আহ্বান করা হইল, তাহারা সকলেই 
প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত-হইয়! পূজা গ্রহণ করিলেন। পুজান্তে চক্রে- 
শ্বর বিসঙ্জন করিলে নিজ নিজ ধাঁমে চলিয়া গেলেন । 

চক্র যতক্ষণ বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ তথায় এক আনন্দক্োত উপ- 
স্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। সকলেই সে বিশুদ্ধ 
আনন্দ সন্ভোগ করির! পরম সুখী হইয়াছিলেন । . 
. এগোম্বামিমহাশয় অনেক সময় এই চক্রের কথা উল্লেখ করিয়া 
_ বলিতেন, তাস্থিকক্রিয়া বথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে মানুষ যুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হয়। পরদ দয়ালু মহাদেব কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের 
কল্যাণের জন্য তান্ত্রিক পন্থার প্রচার করিয়াছেন। রগ বুঝিয়া 
নাজানিয়া অথবা লৌকে পন্থার অপব্যবহার করে বলিয়া তন্ত্র 
নিন্দা কর! অতিশঘু অনুচিত ও গঠিত কার্ধ্য। (5 

(৯ গা হইতে বুদ্ধগয়ায় যে রাস্ত। গিয়াছে, দেই পথের পাঞ্ে মহাবীরের এক মন্দির 
আছে। এই মন্দিরে চত্র বসিয্াছিল। চক্রানুষ্ঠানের সময় মন্দিরের চারিদিকে রক্গিগণ 
 আন্্রলইয়া প্রহরীর কার্ধ্য করিয়াছিল। প্রভুপাদের অন্ত চরিতাখ্যায়কদেয়ছাক্স। এই 


_ খটনাটি ্তিরজিত হইয়া প্রকাশিত হইক্াছে। প্রত্ুপাদ ক্ষিন্ত আমার কাছে ইহার, 
অধিক বলেন নাই । ্‌ রঃ 


রাতে দিন চলন... ২০৫. 
তগবান্‌ নানা স্থানে নান পটল 
লাগিলেন। নাঁনারূপে তাহাকে দর্শন দিতে লাগিলেম।. এইরূগে 
সেই লীলাময় তাহার প্রিয়তমের সহিত বিবিধ লীর! টিটি 
লাগিলেন । | 
এক দিন গোস্বামিপাদ বরাহনগরের চির নিয় আদিতে 
আসিতে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটি প্রকাও বাঁধ দেখিম্বা চমকিন্থা 
উঠিলেন। দিনের বেল! চারিদিকে লোঁক, এখানে বাঘ কোথা 
হইতে আসিল? তাঁহার ভাঁরি আশ্ত্ধ্যবোঁধ হইল। তিনি অনেক-- 
ক্ষণ সেই বাঁঘের দিকে চাহিয়া রহছিলেন। সেই স্থানি দিয়া ঘে সকল 
লোক যাইতেছিল, তাঁহারা কিন্তু সেই বাঁঘ দেখিতে পাইতেছিল 
না। ইহাঁতে গোস্বামিপাঁদ আরও বিশ্মিত হইলেন। তখন ছিনি 
মনোধোগের সহিত নেই বাঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পান্রি- 
লেন, ইহা প্রকৃত বাঘ নহে। তাহার ইঠ্টদেবতা ব্যাপ্রমৃদ্তিপরি গ্রহ 
_ করিরা তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। তখন তিনি ভাবে আত্মহারা ও 
, তক্তিতে বিগলিত হইয়! সেই স্থানে নুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই 
অবস্থা দেখিয়া ভগবান্‌ তাহার নিকট বি প্রকাশ 80 
অন্তহিত হইলেন । 

আর এক দ্দিন গোশ্বীমিপাদ, জননী যোগমায় দেবীর অহিত 
নির্জনে বসিয়া রুথা বলিতেছিলেন। পতীর মুখের দিকে চাহিতেই 
তাহার ব্রক্ষদর্শন হইল। পত্বীর মুখে এইবপে ক্রশ্ময্যোতিঃ দর্শন 
হওয়াতে তিনি ভাবে বিবশ হইয়া তাহার চরণে পতিত, ইলেন 
রহ ছুই হাতে তাহার পদরেণু লইয়া মাথায় ও. গান্ধে মাকে 














২৯৬ রর গ্রভৃপাদ বিদ গোস্বামী 


পন্থী প্রথমে অবাক হা গেলেন । পরে অতিশয় কুষ্টিতা হইয়া 
| বলিলেন, তুমি এ কি করিতেছ? গোস্বামিপাদের মুখে কথ! 
নাই। ভাবে তীহাঁর বাঁকৃশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । পত্বীর কথ। 
তাঁহার শ্রবণবিবরে একেবারেই প্রবেশ করে নাই। তিনি স্ত্রীর 
কথার কোন উত্তরই প্রর্ণান করিলেন না| । কেবল তাঁহার পায়ের 
ধুলা লইতে লাঁগিলেন। এইন্সপে কিছুকাল গত হইলে যখন তাঁহার 
বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন ভগব্তী যোগমায়! তাহাকে এরূপ করিবার কারণ 
'জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্বরে প্রভুপাদ বলিলেন, তোমার মধ্যে আমি 
'আঁমার ইট্টদ্দেবতীকে দর্শন করিয়া ঠাহাঁকেই প্রণাম করিলাম। 
তোমার মুখে অপূর্ব ব্রষ্মদ্যোতি: ফুটিয়া। উঠিয়াছিল। তোমার সমস্ত 
দেহ হুইতে ব্রাহ্ধীশ্রী বিচ্ছরিত হইতেছিল। আমি তোমাকে প্রণাম 
করি নাই, তোমার ভিতরস্থ জগজ্জননীকে অভিবাদন করিয়া ধন্ত 
হুইয়াছি। 


শপ এস পিপি 


দশম পরিচ্ছেদ 
সাধনপ্রদান 


_ গোহ্বামিমহাঁশয় সিদ্ধিলাভ করিয়া, ব্রন্দে নিত্যযুক্ত হইয়া ব্রদ্মের 
স্বন্নপ লাভ করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন-বরন্ষবেদ ব্রন্ধৈব ভবতি” ধিনি 
রঙ্ধকে জানেন, তিনি ত্রন্ধ হইয়া যানু। অনন্তর তিনি সগুরুপদে 
ঘরিত হইলেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন ষে, 
 শুরুদেব আমাকে সদ্‌পরুপদে বরণ করিয়া! শক্কিসঞ্চারপূর্ববক দীক্ষা- 
আদান করিবার আদেশপ্রদান করিলেন। আমার শরীর অতিশয় 


সাপ্রান ১ ২৭. 
'ীভিত ও ভগ্ন, অতএর আঁমাদার। এই কাঁধ সচারবপে নির্বাহ হওয়া 
কঠিন বিবেচনা করিয়া আমি আঁপততি উত্বাপন করাতে তিমি বলি- 
লেন যেতুমি এই কার্য্যের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছ, কাজেই 
তোমাকে ইহা করিতে হইবে। তুমি ব্যতীত আর বা 
কাঁধ্য করিবার ক্ষমতা ও অধিকার নাই। 
এস্থলে সদগুরুসত্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় মাক ৃ 
হইবে না। 
যিনি শবক্রহ্ধ ও পরক্রহ্মবিদ্‌ তাহাঁকে সদ্গুরু বলে। হঠাত 
বেদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকলের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবত! 
ধাহার নিকট প্রকাশিত হন! 'ঠাহাকেই শববক্ষবিদ্‌ বলে। খক্‌, সাম 
বু ও অর্ক, এই চারি থানি বেদপাঠি, করিয়া তাহার অর্ধ বুঝিতে 
পাঁরিলেই * শ্বরধিদ্‌ বা বেদজ্ হও যায়না) তাহাকে বেদবিদ্‌ বলে 
না। 1 মহাভারতে 'উপমন্য, আরুণি প্রভৃতির যে মকল উপাখ্যান আছে, 
তাহাতে দেখা যাঁর যে দীর্ঘকাল সঁরুসেবা করিবার পর গুরু সনতষ্ট হইয়া 
ক্টাহাদিগকে বর দিলেন ষে, তোম|দিগের মধ্যে নিখিল বেদ ক্ষত্ি- 
লাভ করুক। বরপ্রদানমাত্র তাহাদিগের মধ্যে সমগ্রবেদ ক্ফৃর্তিলাভ 
করিল। বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহাদিগের নিকট প্রকাশিত 
হইয়া বেদের প্রক্কত মন্র, যথার্থ অর্থ ও সমস্ত তত্ব তাহাদিগের হদয়ে 
প্রকাশিত করিলেন। তখন তীহার সমগ্র বেদের প্রকৃত মন অবগত 
হইয়া বেদবিদ্‌ হইলেন, শবব্রক্ষবিদ হইলেন। এইন্ধপে ধিনি বেদার্থ 
. পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, বেদের ্রথার্থ মন্ত্র অবগত হইতে পারিয়াছেন, 
বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া শবদ্ষবিদ্‌ হইয়াছেন এবং 
পরমক্রদ্ধকে লাভ করিয়া পরমত্রন্ববিদ্‌ হইয়াছেন, তিনিই সদগুরুপদ- 
. বাচ্ঠ, সদগুরুনামে অভিহিত। এই প্রকার সদগুরুই শিল্পের কুড- 


৯ ০৯  প্রহ্পাদ বি গোস্বামী: 


বিনী শক্তি জাগ্রত করিতে পাঁতরন বং শিপ টির | 

বন্প্রদান করিনা! শিল্ভগণকে অনি পারেন। এই প্রকার 
 নদগরুর 'আশুয় লাভ কল্সিতে পারিলেই মান্য মায়ামুক্ত হইরা 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্ষি লাভ করিয়া ধন্য হইন্তে সমর্থ হয়। এই 
প্রকার সদগুরু লাভ কর! অতিশয় কঠিন। অনেক জন্মের ঝুকৃতির 
বলে মাছুষের সদ্গুর লাঁত হয়। সদ্‌্গুরু সর্বদা পৃথিবীতে 
'আগমন করেন না। আর এক সময়ে. এক. জনের অধিক 
সদৃগ্র ধরাঁধামে অবতীর্ণ, হন. না| ভগবানের অবতার- 
গরহণসন্বন্ধে যে নিন্ম, অর্থাৎ এক সময়ে পৃথিবীতে এক ভিন্ন অনেক 
অবতার হয় না; সদ্গুরুর মর্ভধামে আগমনও তদ্জপ । সিদ্ধ বা মহাপুরুষ 
হইলেই সদ্গুরু হয় ন]। সিদ্ধ রা মহাপুরুষগণ জীবকোটা, ভগবানের 
আবেশ। _তীহাদিগের দেহ ও দেহী ভিন। সদ্গুরু ব্রহ্মকোটটা, স্বয়ং 
ভগরান্‌।  গুরুগীপতাতে মন্গুরুর যে প্রণাম আছে, তাহাতে তাহাকে 
পূণ ভগবান্রূপে উল্লেখ করা হইন়্াছে 1* 

* ব্রহ্ধানন্দং পরমন্থদং কেবলং জানমুদ্ভিং। ঘন্ধাতীতং গগনসদৃশং 
তরমস্যাদি লক্ষ্যং॥ একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা াক্ষীতৃত। 
ভাঁবাতীতং দ্রিগুণরহিতং দদ্গুরুং তং নমাদি ॥ রর 

এই সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন এ জীবের মামা নষ্ট হয় না। বহু 
ভাগ্যে যাহারা সদ্গুরুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন, তীহারাই 
অনাদি কর্মবন্ধনের হাত ডা মুক্ত হইতে পারেন, মায়ার আলি- 





* সদর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হই, ইহ! প্রতুপাদের গরনুখের বাকা তিনি হাহা; 
বলিয়াছেন, তাহাই এখানে সান্নবিষ্ট হইল | ইহা! আমাদিগের কথা নহে। এ সম্বন্ধে 
বিশেষ 'বিরগণ মতত্রণীত গুরুশিল্তসংবাদ দামক গ্রন্থে বিত্ৃতাবে ্ আছে। পাঠক 
| ইচ্ছা করিলে লেই 5 পাঠ করিনা দেখিতে পানে | 


সা প্রান: 


হত নিষ্তা র গার ভগবগ্ুকি লাভ ॥ ফিতে? গারেদ। চি 
পার নরনারীর- প্রাণে ভাবের প্রবাহ আনিতা দিতে গাছেন, ৃ 
ফিন্তু কন নষ্ট করিতে পারেন না। কর্ণ কাটাইবার কর্তা মি 
সন্‌থিরু। ১১:৯৮, 
গোস্বামিপাদ সদগুরু পদে বৃত হা উহার চি আছে 
দীক্ষাদান কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন শক্তিসঞ্চার. করিয়া! জীরের: কর্ণ নট 
করিতে আরম্ভ করিলেন । (১) | 

তাহার সাধনদান সম্বন্ধে সংক্ষেপ কিছু লিখিলাম ॥ ফোন লোক ও 
তাহার নিকট সাধন চাহিলে তিনি তাহার গুরুঘ্নেররে সে কথা, 
জানাইতেন। ম্হাপুরুষদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক টেলিফোন্‌ আছে। 
স্থান এবং কালের ব্যরধান তাহাদের নিকট থাঁকে না। এক 
স্থানে থাকিয়! তাহারা দূরবর্তী স্থান দেখিতে পান। সেখানকার 
লোকের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান করিতে পারেন। থোস্বামি- 
পাদ আসনে বসিয়াই তাহার গুরুদেবের সহিত কথা কহিতেন। কেহ 
দীক্ষা চাহিলে আসনে থাকিয়ই গুরুদ্্ীর অন্ুমতি লইতেন। পরষ- 
হংসজীর অন্গমতি হইলে তিনি সাঁধনের সময় স্থির করিয়া দিতেন, 
এবং নির্দিষ্ট দিনে নিজ্জন স্থানে দীক্ষার্থীকে শক্তিনঞ্চার করিয। 
দীক্ষামন্ত্র গ্রদান করিতেন। দীক্ষাস্থানে: শিষ্য” ভিন্ন অন্ত: কেস 
থাঁকিতে পাইতেন না। 

(১) বর্ধন ভ্রিবিধ-লঞ্চিত। প্রারন্ধ.ও 'ভ্িয়মাগ। জন্ম জনাস্তরের শুভাগত কৃষন্কর্ার 
যে সংস্কার অনৃষ্ট হইয় মানুষের ভিতরে বর্তীমান থাকে, তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম। আর 
থে কর্দ ফল দিতে আস্ত করিয়াছে, ফলোনুখী হওয়াতে দেহধারণাদি' কার্য হইতেছে, 
তাহাকে প্রান, কর্তধ'রলে) : আর ঘর্তমাম জন্মেঃে লৃতন-কাধ্য হইতেছে ভাহাক নাম 
ক্রিযমাণ কর্ণ । সদগুরুর কৃপা পাইলে সকিত কর্ম মিঃশেে ভন হইয়া'যায়। কিযমাণ 


কর্ম হইতে আয় নৃতন খ্দৃ্ট উৎগল্প হয় না। ফেব রা জম কলি ত্র 
ভোগ-তির কিছুতেই শর কর্মী অঙ্গ ছয় না|. টি 








| ২১৬ পাদ বিজয়কৃ্ গোস্বামী 


- গোস্বামিপাঁদ যে সাধন দিতেন, তাহা অতি সহজ । তে 
(মাও তাহাতে নাই! শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নাম ভরপই এই সাঁধন 
এক প্রকার প্রাণায়াম দেখাইয়া দিতেন। সাধনের অনস্বন্ধপ ই 
প্রাণায়ামও করিতে হইত। উচ্ছিষ্ট ও মাংদভোজন পরিত্যাগ করিয়া» 
সর্বপ্রকার মাঁদকসেবনে বিরত থাকিয়া, সত্য ও বীর্ধ্য রক্ষা, পরনিন্না- 
ত্যাগ, প্রতিদিন পঞ্চযজ্ছের অনুষ্ঠান, পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা- 
জ্ঞানে অর্চনা, মকল সম্প্রদায়ের সাধুতক্তগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন 
এবং পতিপত্বীর মধ্যেভগবৎসম্বন্বস্থাপন করিয়া, প্রতিদিন প্রাণায়াম- 
. পূর্বক শ্বাসে শ্বীসে নামসাধূন করাই গোস্বামিপাদদত্ত দাধন। ,এই 
সাধনের দ্বারা মান্তুষ তিন জন্মে মায়ীমুক্ত হইস্া ভগবানে প্রেমভক্তি 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই সাধন গোপনে করিতে তিনি আদেশ 
করিতেন । 
... গোস্বামিমহাশয় বলিতেন, আমি যখন সাধন দিতে বসি, তখন- 
সেই স্থানে গুরুজী উপস্থিত হইয়া! আমাকে আশ্রর করিয়া তিনিই 
সাধন দিক্সা থাকেন। ক্রাহগপর্দপ্রচারক ৬নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যারের 
দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি একবার পতিত হইয়াছিল। নগেন্রবাবু যখন 
১২নং কৃষ্ণ দাঁস পালের লেনে থাকিতেন, তখন গোস্বামিপাদ ওফ 
হইতে কলিকাতাঁর আসিলে সেই বাঁড়ীতেই বাস করিতেন। নগেন্ 
বাবুর সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহগ্য ছিল। নগেন্জবাবুর স্ত্রী স্ব্গীয়া 
মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রুপাঁদ আনন্মময়ী মা বলিয়া ডাঁকিতেন। মাত- 
ঙ্গিনী দেবীও তাহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন. 
... খই: বাড়ীতে অনেক লোক গোম্বামিপাদের নিকট সাধন পাই 
রে স্কছেন?। আমিও এই বাড়ীতেই ১২৯৪ সালের ওরা অগ্রহারণ দীক্ষা 
_ শাই। এক দিন কতকগুলি লোক সাধন পাইলেন। নগেষ্্র বাবু সাধন- 


স্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রতৃপাদ লাধনস্থানে তীহাকে থাকিতে '. 
দিতেন। জাধন দেওয়া শেষ হইয্লা গেলে নগেন্্র বাবু বলিলেন, 
গৌসাই ! সাঁধন দিবার সময় একটি অদ্ভূত ব্যাপার আমার দৃষ্টিতে. 
পড়িয়াছে? আমি কিছুতেই তাহাঁর রহস্ততেদ করিতে পারিতেছি 
না। গোস্বামিপাদ, বলিলেন, কি ব্যাপার আপনার দৃষ্টিতে 
পড়িয়াছে? নগেন্ত্র বাবু বলিলেন, আপনি যখন সাধন দিতেছিলেন, 
তখন আঁপনার পশ্চান্ভাগে এক জন শ্বেতশ্বশ্র, গৌরবর্ণ, উন্নতকায়, 
জ্যোতির্ময় পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। আপনার মস্তক তাহার 
বক্ষ-স্থলের নিম্নে ছিল। আমি এ কি দেখিলাম? গোম্বামি- 
মহাশয় হাঁসিয়। বলিলেন, আপনি আমার গুরুজীকে দেথিয়াছেন। 
তিনি দয়া করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন। সাধন দিবার সময় 
আমার দেহ আশ্রয় করিয়া তিনিই সাধন দিয়া থাকেন। 
গোস্বামিপাদদত্ত সাধনদ্বারা কাহারও কোন প্রকার স্বাধীনতা 
বিনষ্ট হইত না। তিনি কাহারও ধর্শ-সন্বন্বীর স্বাধীনতার উপর হম্ত- 
ক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল মন্প্রদায়ের 
লোক তাহাদিগের ধর্খে থাকিয়া, আপন আপন ধর্মবিশ্বাস অটুট, 
রাখিয়া, সাধনগ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি বূলিতেন, ভগবানের 
জল, বায়, রৌদ্র যেমন জাতিবর্ণনির্ব্বশেষে কলে সমানভাঁবে, 
ভোগ করিক্! থাকে, যে সাধনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহাও 
সেই প্রকার উদার। তাহাতে কোন প্রকার সাশ্রদায়িকতাঁ নাই ।, 
তাহাতে সমস্ত লোকের সমান অধিকাঁর। ক্রান্ষণ-শূদ্র, হিন্দুমুসলমাঁন,. 
নরনারী বলিয়া কৌন ইতরবিশেষ নাই। এই জন্যই হিন্দু, মুসলফান,. 
খৃষ্টান সকল ধর্মের লোক তাঁহার নিকট সাধন পাইয়াছে। .. 
তাহার দীক্ষা্দানস্থলে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিত। ১৫২নং 





রঃ ৃ সাধন পান। প্রহৃপাদ তাহাকে নাষ দিয়া থাই শক্তি সঞ্চার করিলেন 
_ অমনি তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হার কর্ণে 
- নাম দিবার পর তাহার চৈতন্ত হইল। টৈতন্তলাতের পর তিনি 
_ গোর্সইন্্ীর পাঁনে চাহিত্বা বলিলেন, আঁপমি আমাকে জাগাইলেন 
কেন? আহা! আমি কি সুন্দর রূপ দেখিতেছিলাম। আপনি 
লা জ]গাইীলে প্রাণ ভরিরা সেই রূপ দেখিতাঁম। সেইক্প 
দেখিতে দেখিতে আমি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া 
_ পড়িয়াছিলাম। আপনি আমাকে ধরিয়া রাখিলেন কেন? তাহার 
কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, তাই ত, তুমি দেই 
. স্ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আর পুলিশ, আসিয়া আমার হাতে দড়ি দিক্‌। 
এ ধে' লোকালয়, এখাঁনে কি বা তা করিলে চলে? সব দিক্‌ বীচাইয়া 
কাঁজ করিতে হয়। আকার এই ব্যাপার যদি কোন বনে জঙ্গলে 
_ হুইভ্, তাহা হইলে আমি তোমাকে ফিরাইতাম না। তুমি অতি 
. ভাগ্যবতী। এই বলিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান 
ঘন দেখা দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। দীক্ষ্রাপ্তি 
_ সঙ্গেসঙ্গেই দর্শনদান। এক নারদের এই অবস্থা হইয়াছিল। 











.. পন্লোকবামীগণও এ সাধন পাইয়াছেন। সীতারাম ঘোঁষের 
টে বাড়ীতে এঁক আন: রাঙ্মণযুবক গোম্বামি-পাঁদের নিকট 
সাধনার হন। ্রহুপাদ তাহার সাধন পাইবার দিন স্থির করিয়! 
দি ধোন !. ৷ ইতিমধ্যে ওলাউঠারোগে যুবকের মৃত্যু হইল। ির্দি 
ধীর নির্দিষ্ট সময়ের: পূর্বেই! শোঁচাগারে 
ব্ছাদি পরিবর্তন করিয়া সেই ছানেই ০ | রি 
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গ্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 
(লিদ্ধিলাভানস্তর সাধন-প্রদ্ান কালে ) 





নানার কী রি মাথ দরজায় বলিক্জাছিবেন, 
তিনি এই ব্যাপার জানিতে পারেন | পরে পা দরজা খুনি 
বাহিরে আধিলে সরলনাথ জিজ্ঞাস করিলেন, আপনি কাহার সহিত. 
ফথা বলিতেছিলেন ? গোম্বামিপাদ বলিলেন,:আজ সেই আগ. 
যুবকটি দীক্ষা হ্ইল। মরবন্নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, পরলো বং 
লোকও কি এদীক্ষা পার? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, “কেন পাইবে 
ন11 সময় হইলেই পায়। ইহলোক এবং চা বকা 
এই সাঁধন পাইতে পারে ২ 

প্রদ্থপাদের সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী ছিল। কোন হে খা রি 
সে সাধন পাওয়া যাইত না। জাতিকুলের বা সঙ্গরিত্রতার দৌছাই 
দিয়া কেহ তাহ! পাইবার দাবী করিতে পাঁরিত ন]। সীতারাঁম ঘোষের 
স্বীটের বাড়ীতে তাঁহার আশ্রমের পরিচারিকা অন্নদ1 ঝি. তাহার 
নিকট সাধন পায়। অন্নদার স্বভাব কলিকাতাঁর বস্থান্ চাঁকরাণী- 
দেরই অন্ধুরূপ ছিল। ইহার কিছু দিন্ন পরে তাঁহার অন্যতম শিষ্য. 
বাবু, মনীজ্রযোহন মনধুমধার ভবানীপুরবানী আশুতোষ দত্ত নামক 
এক জন সচ্চরিত্র যুবকের দীক্ষা জন্য গাম্বামিমহাশয়কে . বলেন ।.. 
গোস্বামিপাঁদ, দত্তবাবুকে সাধন দিতে অস্বীকার করিলেন।: ইহাতে : 
মণীবাবু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মহাঁশয্স আপনাদের কার্য্য ক্ছুই বুঝা 














ধায় না। কুলটা দা বিকে ভাকিরা দীক্ষা দিলেন জার এই 
মচ্চরিত্র লোকটিকে সাধন দিতে অস্বীকার ৭ দীবাকুর 


কথা শুনিয়া গোস্ামিপাঁদ বলিলেন, “শী, এ লাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী। 
জাতি, বংশ বা লঙ্চরিত্রতার দৌহাই দিয়া রেহু এই সাধন রা রর 
দাবী করিতে পারেন না। ইহা স্পর্ণ ভগবানের দান। | 

শ্বাহাকে বঙ্কা কিয় দিবেন, তিনিই পাইবেন! 


৯৯... 











২৪. রঃ রান বি শৌখানী 


_ আিয়াছি, তাহা যি থু জানিতে, তাহা রা আর এরপ কথা 
_ বলিতে না।  পাতকীউদ্ধার করিবার জন্তই আমি আমিযাছি। 
, এই কা্যনিরবাহের জন্ত গৌর, নিতাই ও সীতানাথ ন্ধদাই আমার 
কাছে আসিয়া থাকেন। আর ভোমাদের আফিসে কর্ধচারীদের 
র্‌ হেমনূ নামের তালিকা আছে, হারা সাঁধন পাইবে, তাহাদের নামও 
_ দেইকগ তালিকাভুক্ত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি যে দিন, যে সময়ে সাধন 
 পাইবে,তাহা স্থির হইয়া আঁছে। কেবল সেই তাঁলিকাতুক্ত লোকেরাই 
সাধন পাইতেছে। তাহারা ভিন্ন অন্ত একটি লোকও দাধন পাইবে 
 না। আধারণ দীক্ষা দীক্ষার্থর রাশি, নক্ষত্র জানিয়। দীক্ষামন্ত্র স্থির 
করিতে হয়, এ সাঁধনে তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন হনব না। সাধনগ্রার্থীর 
রাশি, নক্ষত্র সমন্তই সদগুরুর জানা থাকে ।” প্রতৃপাঁদের কথা! শুনিয়া 
মধীবাবু অবাক হইয়া রহিলেন। তাহার শীক্ষাদদানস্থানে মহাপ্রতৃ, 
. স্নষ্ট, মহম্মদ গ্রভৃতি মহাঁজনগণ উপস্থিত থাকিতেন। | 
দীক্ষ! দিবার সময়ে গোম্বামিপাদ শিশ্তপিগকে স্রীলোকদের সহিত 
মেশামিশিসঘ্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিতেন। স্ত্ীপুরুষের এক 
ঘরে বসিয়া সাধন করিতে তিনি বিশেষ ভাবে নিষেধ কদিংতন। 
“মাত্রা স্বশ্রা ছুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানি।এয়গ্রামো 
বিদ্বাংদমপি কর্ষতি” এই খধিবাক্য বলিয়া তিনি কাশীর দণ্তীম্বামির 
ৃত্তান্তও উল্লেখ করিতেন। বারাণসীধামবাসী এক জন' দণ্ডী ভাগ- 
বতের এক থানি টীক1 লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি "অপি কর্ষতি* 
স্থানে “নহি কর্ষতি' করিয়াছিলেন । তাহার বিশ্বাস ইন্িয়গণ বি্বান্‌ 
ব্যক্তিকে কদাঁচ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিছু দিন পরে এক দিন 
. অপরাছে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একটি রমণী বৃষ্টিতে 








রা ই খান না সা খল াসিল। খা শী আশে 







তিনি রমদীকে কিবা হার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন :২ 
কথা শুনিদ্বা রমণী অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি বিশ্বান্‌। তে 
এ ছুর্মাতি কেন? তুমিই না বেদব্যাঁমের কলমের উপর কলম চাঁলাইয়া.. 
"অপি কর্ষতি' স্থানে «নহি কর্ষতি' করিয়াছ। এখন ও কি কথা ? কদ্প-: 
বেগে স্বামিজীর কাণ্ডাকাণ্ড জান নুপ্ত হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই 
প্রবৃত্িরোধ করিতে না পারিঝা দুশ্তুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অন্ত 
অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই তাহার 
কথায় সম্মত হইলেন না| দ্বাররুদ্ধ ; গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া 
স্বামিজী চালে উঠিলেন এবং চালের মটকা ফাঁক করিয়া গৃহে 
প্রবেশ করিতে গিয়া “নষযৌ নতস্থৌ” অবস্থায় ছুই চালের মাঝখানে 
ঝুলিতে লাঁগিলেন। ছুই দিক হইতে ছুই চাল তাহাকে এমনই চাপিয়া 
ধরিল যে তিনি না পারেন নীচে নামিতে, না! পারেন উপরে উঠিতে। 
এই অবস্থায় রজনী শেষ হইয়া গেল। রমণী চীৎকার করিতে লাগিল। 
তাহার চীৎকারে অনেক লোক সেখানে একত্র হইয়া স্বামিল্সীকে 
তদবস্থায় দর্শন করিল এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ব্যাপার 
অবগত হইল। তখন সকলে স্বামিজীকে চাল হইতে নীচে নামাইল। 
স্বামিতী ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া “নহি কর্ষতি” কাটিয়া পুনরা: 

“অপি কর্ষতি লিখিলেন। পরহুপাদ রী টেন ছা শিক 
লাবধান করিতেন। | 





২১৪ প্রতৃপাদ বিজ্িয়কৃষ্ণ গোস্বামী 
আসিয়াছি, তাহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে আর এরূপ কথ! 
বলিতে না। পাঁতকীউদ্ধার করিবার জগ্ভই আমি আসিয়াছি। 
এই কাধ্যনির্বাহের জন্ত গৌর, নিতাই ও সীতানাথ সর্বদাই আমার 
কাঁছে আসিম্মা থাকেন। আর তোমাদের আফিসে কর্শচারীদের 
ষেমন নামের তাঁলিক! আছে, ষাহাঁরা সাধন পাইবে, তাহাদের নামও 
সেইরূপ তালিকাভুক্ত হয়৷ আছে। যে ব্যক্তি যে দিন, ষে সময়ে সাধন 
পাইবে,তাহা স্থির হই আছে। কেবল সেই তালিকাভুক্ত লৌকেরাই; 
সাধন পাইতেছে। তাহারা ভিন্ন অন্ত একটি লোকও সাধন পাইবে 
ন।| সাধারণ দীক্ষাঁ় দীক্ষার্থীর রাশি, নক্ষত্র জানিয়। দীক্ষামন্ত্র স্থির 
করিতে হয়, এ সাঁধনে তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। লাধনপ্রার্থীব 
রাশি, নক্ষত্র সমন্তই সদ্গুরুর জানা থাকে ।” প্রতৃপাঁন্দের কথা শুনিয়া 
মণীবাবু অবাক হইয়া রহিলেন। তাহার দীক্ষাানস্থানে মহাপ্রভু, 
ুষ্ট, মহম্মন প্রভৃতি মহাঁজনগণ উপস্থিত থাকিতেন। 

দীক্ষ। দিবার সময়ে গোস্বামিপাঁদ শিশ্তদিগকে স্ত্ীলোকদের সহিত 
মেশামিশিসন্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিতেন। ত্ত্বীপুরুষের এক 
ঘরে বসিয়া সাধন করিতে তিনি বিশেষ ভাবে নিষেধ করিতেন। 
“মাত্রা স্বত্র! দুহিত্রা বা ন বিবিক্ঞাসনে! ভবেৎ। বলবানিন্দরিয়গ্রামো 
বিদ্বাংসমপি কর্ষতি” এই খধিবাক্য বলিয়। তিনি কাঁশীর দত্তীন্বামির 
ৃত্ান্তও উল্লেখ করিতেন। বারাঁণমীধামবাী এক জন দত্ী ভাগ- 
বতের এক খানি টীকা লিখিপাছিলেন। তাহাতে তিনি “অপি কর্ষতি 
স্থানে “নহি কর্ষতি' করিয়াছিলেন । তাহার বিশ্বাস ইন্জিয়গণ বিদ্বান 
ব্যক্তিকে কদাচ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিছু দিন পরে এক দিন 
'অপরাহে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একটি রমণী বৃটটিতে 
ভিজিতে তিজিতে তাহার আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল। বৃষ্টি 


পাধনপ্রদান.... ৭ ২৯৪. 
কিছুতেই থামিল না। রাত্রি হইয়া আসিল। শ্বামিজীর আশ্রমে 
এক খানি মাত্র পর্ণকুটার। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া স্বামী 
স্ীলোককে ঘর ছাড়িয়া দিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। রমণী 


ভিতর হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া রহিল। গভীর রাত্রিতে স্বামিজীর 


মনে অনঙ্গবিকাঁর উপস্থিত হ্‌ইয়। তাহাকে অধীর করিয়া ছুলিল এ 
তিনি রষণীকে ডাকিস্বা তাহার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্থাটীর 
কথা শুনিয়া রমণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি বিদ্বান, তোমা 

এ ছুর্মতি কেন? তুমিই না বেদব্যাসের কলমের উপর কলম চালাই. 





“অপি কর্ষতি, স্থানে «নহি কর্ষতি' করিয়াছ। এখন ও কি কথা ? কন্দর্প- 


বেগে স্বামিজীর কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লুপ হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই 
প্রবৃত্তিরোধ করিতে না পারিক্বা ছুশ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ট 
অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই তাহার 
কথায় সম্মত হইলেন না। দ্বাররুদ্ধ ; গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া 
স্বামিজী চাঁলে উঠিলেন এবং চাঁলের মটকা ফাঁক করিয়া গৃহে 
প্রবেশ করিতে গরিক়্া “নযযৌ নতন্থৌ অবস্থায় দুই চাঁলের মাঝখানে 
ঝুলিতে লাগিলেন । দুই দিক্‌ হইতে ছুই চাল তাহাকে এমনই চাঁপিয়! 
ধরিল যে তিনি না পারেন নীচে নামিতে, না পারেন উপরে উঠিতে। 
এই অবস্থার রজনী শেষ হইয়া গেল। রমণী চীৎকার করিতে লাগিল। 


তাহার চীৎকারে অনেক লোক সেখানে একত্র হইয়া ম্বামিজীকে 
তদবস্থায় দর্শন করিল এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়! সমস্ত ব্যাপার 


অবগত হুইল। তখন সকলে স্বামিজীকে চাল হইতে নীচে নামাইল॥ 
স্বামিত্ী ত লঙ্জাম়্ অধোবদন হইয়া “নহি কর্ষতি' কাটিয়া পুনরাকম 
“অপি কর্ষতি লিখিলেন। প্রতুপাঁদ এই উপদেশ দিয়া শিরদিগকে 
সাবধান করিতেন। ৃ 


২১৬ প্রা কিক গস | 
. শুইরূপে তিনি কখনও কলিকাতায় কখনও ঢাকার অবস্থান 
ক্ষরিয়া ব্া্মমমাজের আসাঁচার্য্যের কাধ্য করিতেন এবং কখনও নানা 
স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্গ্রচার ও মুমুক্ষু নরনারাগণকে সাধনপ্রদান 
করিতেন। এই সময় ত্াঙ্ষসমাজের নুবর্ণ সময় গিয়াছে । তিনি যখন 
তরাঙ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসন। করিভেন, তখন প্রতিদিন 
উপাসনাগৃহে মহোৎসব হইত। ভক্তির শ্রোতে, ভাঁবের তরজে 
উপাসকগণ হাবুডুবু খাইতেন। সমাজগৃছে প্রেমের বন্ধা বহিষ্ন। যাইত। 
বেদীতে বণিক! খন তিনি জথজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তক্তিগদগদ 
বাক্যে উচ্ছৈঃন্বরে “ম! মা”. বলিয়া ডাকিতেন, তখন সমাজগৃছের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ম্যন্ত ক্রন্দনের রোল উঠিয়া সকলকে আকুল 
ও আত্মহারা করিয়া ফেলিত। গোস্বামিপাঁদের সেই ভক্তিমাথা “মা মা; 
ধ্বনি শুনিয়! সাধকদিগের প্রীণ একেবারে গলিয়া যাইত। দর্শনার্থী 
স্ধগে যাহার! উপাসনাঁগৃহে উপস্থিত থাঁকিতেন, তাহারা কাদিয়' 
'্মাকুল হইতেন। যাহার! গৌঁস্বামিপাঁদের সেই ব্রা্ধীশোভাযুক্ত 
দিব্যজ্যোতিঃমস্তিত, প্রেমবারিপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন, তাহার! 
তাহা কখনও তূলিতে পারিবেন না। ক্বীর্তনের সদয় তিনি রখ 
উর্ধবাছ হইয়া হরিনামের উচ্চধ্বনিতে ব্রচ্মমন্দির প্রতিধ্বন্গিত করি: 

উদ্দও নৃত্য করিতেন, মহাঁভাঁবে বিহ্বল ও মাতোয়ারা হইয়া ভূমিতে 
জুটাহিতেন এবং তাহার সেই ভাব উপাসকগণের মধ্যে সংক্রামিত 
হইয়া তাহাদিগকেও ভাবে মাতোয়ারা করিক তুল্িত, তখন ব্রাহ্ছদমাজ 
দেখসমাজে পরিণত হইত | মনে হইত, এই ত স্বর্দ। তখন উপাঁসক- 
অণ্ডলীর অমবেতকঠ্ঠোচ্চারিত “তরঙ্গ কপাহিকেবলস্ধ্বনিতে ষেন লমাজ- 
 শৃহের ছাদ বিদীর্ঘ হইয়া বাইত। প্রাতিবংসর ১১ই বাধ গ্রাতে প্রভূপাঁদ 
. বিজয়রষ্ণ বেদীতে বসিয়া খন ভক্তিগদগদবাক্যে তাহার ইষ্টদেবতাঁকে 








| . লাধনগ্রদান 0 
ডাকিতেন, বাম্পরুদ্ধ কে উদ্বোধন, আরাধনা করিজেন, জন 
উপাঁদকগণের বাস্মৃতি বিলুষ্ট হইগ্লা যাইত। তাঁহার, মুহিব 
নিশ্চলতাবে বসিয়া খাকিতেন। কখনও কখনও তীহাঁত | 
ক্রন্দনের ধ্বনি উতিত হইয়া দিজ্বগুল মধুষয় করিত ই্টদেবতার স্তর 
করির্তে করিতে কখনও কখনও গোস্বামিপাদের ক£$রোধ হইয়া : 
বাইত। কখনও বা তিনি কাদিয়া আকুল হইতেন। তীহার ক্রন্দন 
মকলেই রোদন করিতেন । এইরূপে ভিনি নিজে মাতিা সকলকেই 
ষাতাইতেন, নিজে কাদিয়া সকলকে কীদাইতেন। ক্রাক্ষসমাজের 
সেই সুবর্ণ সময়ের কথ! মনে হইলে এখনও পুলকে শরীর শিহরিয়াঁ 
উঠে, নিরাশপ্রাণে আশার সঞ্চার ও মৃতদেহে চৈতস্কের উদয় হয়। 

একবার মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ প্রাতে গোহ্বামিপাদ বেদীতে কসিয়াঁ 
চিৎকার করিয়া! বলিতে লাগিলেন, আজ দেবগণ মর্তে আগমন করিয়া 
ষন্গস্তের সহিত ধোগদান করিয়াছেন। আজ দেবতা ও মানবে 
মিলিত হুইস্বা পরক্রদ্ষের পৃজা করিতেছেন । আজি স্বর্গমর্ত এক হইস্া 
গিয়াছে। তিনি বেদী হইতে যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, 
তখন এক বৈদ্যুতিক শক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে 
মাতাইয়৷ তুলিল। সকলে অধীর হইয়! কাদিতে লাগিলেন । 

তখন সাধারণ সমাজের উপাঁসনাগৃহ নির্মিত হক নাই। পাল 
খাটাইয়। উৎসব হইতেছে । কীর্তনের দল নগর প্রদক্ষিণ করিয়া যখন 
উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন সকলে ভাবে পাগল হইয়া কে 

কোথায় পড়ে তাহার কিছুই ঠিক রহিত না। ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
খোয়ারাশির উপর আছাড় পড়ির তাহাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
ষাইতে লাগিল; সেদিকে ভ্রক্ষেপও নাই। সকলে একেবারে বেহা'স $. 
জসাহা দে যে কি অপূর্ব দৃশ্ঠ, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। 








জি |... পরলাম বি গাম 


একবার  মাঘোৎাবে কুম| [রখাঁধির “কাঙ্কাল (ফিকিরটাদ (১. 


উন আমিয়াছিবেন তাহার ভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীতে ্রান্মপল্লি আনন্দ- 





| বাজারে পরিণত হইয়াছিল। 'তিনি যে কয় দিন ছিলেন, সে কয় দিন 


ক্রাহ্মপাড়া ভাবের জোক্বারে টলমল করিয়াছিল। গোম্বামিপাঁদ অবাত- 


বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় নিশ্চলভাবে ত্রন্ধানন্দে ডুবি আঁছেন; 
আর ফিকিরচাদ তাহার দিকে চাহিয়। অশ্রপূর্ণলোঁচনে গদগদস্বরে 
গাঁন করিতেছেন । গোস্বামিপাদের হৃদয়নদী ভক্তি ও প্রেমের বস্তায় 
পরিপূর্ণ হইয়! উপছাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি সে 
বেগ ষেন ধারণ করিতে ন1 পাঁরিয়া এক একবার “আহা, উদ” শব্দ 
করিয্না আনন্দের তরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, উপস্থিত নরনারীগণ সেই 


 অধুমাখা “আহাউনু' শব শুনিয়। এবং তাহার ভক্তিমাখা সুন্দর মুখশ্রী 
. ব্শন করিয়া ভাবে বিবশ ও আনন্দে আম্মার হইয়া পড়িতেছেন। মে 


যে কি অপূর্ব ব্যাপার, সুন্দর দৃশ্ত, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। কিন্তু 


 ক্ত্রাক্মদমীজের এই সুদিন অধিক দিন রহিল না। শীঘ্রই এই স্বর্ণ 


ষময়ের অবসান হইল। 
_ এই সময়কার তত্বকৌমুদীতে গোম্বামিপাদ সন্বন্ধে সি রিস্তি ৃ 


নিত 


.. «পণ্ডিত বিজয়রুষ্। গোস্বামী বেদীতে আরোহণ করিয়। বি 
কি করিলেন। উদ্বোধন শেষ হুইল, আরাধনা শেষ হইল, ধ্যানের 
সময অতীত হইল, সমস্বরে প্রীর্ঘন। হইয়া গেল, উপাঁসকদ্িগের মনে 

ঠা কাঙ্গাল কিকিরটাদের প্রকৃত নাম হরিনাথ মহুমদার | কুমারখালিতে তাহার বাড়ী 


দিল । তিনি বছ দিন শ্রামবার্তী প্রকীশিক! নামে এক খানি সংবাদপঞ্জ চালাইয়াছিলেন। 
ইহা ভিন্ন বিজয়বসন্ত প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকও তাহার প্রপীত। শেষ বীবদে তিনি 


এক হা অব্কাওনের দায়ে: এক খাদি উদাদের বা রর ৃ 
টা ডিজে. টি ক বা 






 সাপ্রদান | 


খা ধা ধরেনা। অবশেষে উপদেশের সময রী ফাটা কনের | 
রোল উঠিল। পাধাশ গললিয়া গেল নরনারীর বক্ষ-স্থল অশর্জলে . 
ভাসিয়। চলিল। সে দৃষ্ঠ, সে স্বর্গীয় দৃষ্ত কে বর্ণন করিবে? রবী 
উদ্ভানে একেবারে শত ক্ষটিক ফোয়ারা উন্মুক্ত হইলে যে শোভা হয, 
আজ ভাহাঁও তক্তির শত প্রশ্রবণের নিকট পরাঙ্গিত হইল নরনারীর . 
প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্তিবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক ! আর 
নয়। সেদৃষ্ঠ বর্ন! করিবার প্রয়াস বৃথা । যদি সহৃদর হও, কনার 
চক্ষে সে চিত্র অদ্িত করিয়া! কথঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পাঁর।” 
প্রভূপাঁদের কলিকাঁতীয় অবস্থানসময়ে এক দিন তাহার গুরুদেব 
পজ্যপাঁদ পরমহংসজী আসিয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে. 
চল। গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমাকে প্রস্তুত হইয়া আদিতে 
একটু সময় দিন। পরমহংসজী বলিলেন, আমি বিলম্ব করিচ্তে 
পারিব না; ভূমি পরে আসিও। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 
আপনার সহিত কোথায় আমার সাক্ষাৎ হইবে? পরমহংসজী 
বলিলেন, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন বা! নর্শদীতটে ; এই বলিয়া তিনি 
চলিয়া! গেলেন। পরে গোশ্বামিপাঁদ শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌ছিকে 
সঙ্গে লইয়া খুকুদর্শনে বাহির হইলেন। ভিশি বাকিপুরে করেক 
দিন বাবু ব্রজেন্দমোহন দাসের বাড়ীতে থাঁকিয়া গল্সায় গেলেন। 
তিনি সেখাঁনে রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে গুরুদেবের দর্শনার্থী 
হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এই স্থানে থাক! সময়ে তিনি 
অনেক সময়েই ভ্রমণে বাহির হইতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি. 
গয়ার প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন এবং গম্ভীরানাথ বাবা, রাঁধাশ্থাম বাবা 
ইত্যাদি সাধুদের আশ্রমে যাইয়া তাহাদের সঙ্গ করিতেন । এখালে 
* গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎথ না হওয়াতে তিনি কাশী, প্য়াগ, অল, 
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বঙ্গ, গাব কানপুর প্রস্ৃতি স্থানে পাহপকজীর স সন্ধানে গনন 
 করিলেন। এ সকল স্থানেও পরমহংসজীর লহিত তীহার দেখা হইল 
 মা। তখন তিনি কৃদ্দাবনে গমন করিলেন । এই স্থানে শুরুদেবের 
_ অহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর প্রভুপাঁদ বনদর্শনে বাঁছ্র 
. হইলেন। গোঁবর্ধন, রাধাকুণ্ড, কদমখতী, কুক্ষসরোবর প্রভৃতি 
স্থান দর্শন করিয়া তিনি কলিকাতার প্রত্যাগমন করেন । 
কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া তিনি কুমারথালি হইয়! নাটোরে, 
 ষান। এইস্থানে সাধকশ্রেষ্ঠ রাজা রামকৃষ্ণ স্থাপিভ »জয়কালী দেবী 
কুমারী যুক্তিতে তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলীনংকে তে 
প্রভৃপাদকে তাহার অন্থুগমন করিতে ইঙ্গিত করেন। গোম্বামিপাদ 
_ তৎকত্তৃক আহত হইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। বালিকা তাহাকে 
এক সরোবরের তীরে লইয়া গ্েলেন। এই সরোবরের মাঝখানে 
_. একটা শচীন বাড়ী। গোস্বামিপাদ তথায় উপস্থিত হই্জা একটি 
মন্দির দেখিতে পাইলেন।' সেই মন্দিরে রাজা রাষরুষপ্রতিটিত 
রর ৬য়কালী দেবীর শ্ত্রীবিগ্রহ প্রতিষঠিত। প্রতিমার প্রস্তরনির্মিত 
আসন এক দিকে বসিয়া বাঁওয়াতে দেবীমর্ধিও এবং দিকে হেলিয়! 
| দিছে, এই জর্কালীই রালিকা হুয়া গ্রভূপাদকে ভাঁফিয় 
 জআনিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি সে সয়ে প্রতৃপাঞগে্ 
মছিলেন। তিনিও ভীহার সহিত জন্কাঁলীর মন্দিরে গিয়াছিদেন। 
জগজ্জননী বালিক! মূর্তিতে বাগছি মহাশয়কে দর্শন দেদ নাই, 
| কেবল প্রতুপাদকেই দর্শন দিয়াছিলেন। রি | 
অনন্তর প্রতুপাঁদ রামপুরবোরালিয়! প্রতৃতি নানাস্থান পর্যটন | 
রি রানির গমন করেন। ভি জিউস শ্বামি- 

















নে রি আমার: মনে : আত্লাভাবার ভাব উদয় হইতেছে? 
যাণিকদহ হইতে পরপাদ ঢাকায় গমন করেন। এখানে কিছুদিন 
থাকিয়া তিনি দারভার্গায বন । সেখানে াইনলা তিনি বাঁবু রাধার 
কত্ত, ৬কপানাথ মজুমদার এবং আরও করেক জনকে সাঁধনপ্রদান. 
করেন। দারভাঁজা হইতে মৌজাফরপুর এবং মতিহারী গমন করেন ॥ 
৬ঞীধর ঘোষ গ্রতৃগাদের সঙ্গে ছিলেন। মতিহাঁরী হইতে তিনি 
এক জন সাধূর সঙ্গে গণুপতিনাথ দর্শন করিবার জন্য নেপালে যু | 
করেন। নেপালের পথে এক জন কাঁপালিক বলি দিবার অন্ত 
কবরকে আটক করিয়া রািয়াছিল। এক জন রামাৎ বৈধ হাক 
কাঁপালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । শ্রীধরের নেপাল 
হইতে ফিরিবার পূর্বেই গোস্ামীপাদ মতিহানীর ৮উমাচরণ ঘটকের 
কাছে তীহার পাখের ব্যয়ের টাক! রাখিয়া জামালপুরে ৬অবরাচরণ 
চট্টোপাঁধ্যাক়ের বাড়ীতে আঁদেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া 
ঙ্গেরের নীতাকুণ দেখিয়া কোব্নগরে ৬নগেস্্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে আগমন করেন। প্রতুগাদের উপস্থিতিতে নগেন্বাবুর 
পতথী স্বর্গীয় মাতঙ্গিনী দেবীর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি 
ভাবে ও আহলাদে আত্মহারা হইলেন। পরমাঁনন্দে তিনি রদূগাদের, ্‌ 
সেবা বিনা যারপরনাই তৃপ্বিলাভ করিলেন | 


অপ তি পাপা পাপা 











... ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বারদী গ্রামে এক জন সিদ্বপুরুষ বাস 
. কষরিতেন। পোকে ইহাকে বরশ্চারী * বলিয়া ডাকিত। ইনি 
- এক জন যোঁগসিদ্ধ মহীপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে গো্বামি 
_ মহাশয়ের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল, সে দমনে তীহার 

বম নারে ছুই শত বর যইয়াছিল। মাহ্ষ এত আধিক 
. দিন বাঁচে, অনেকে হয় ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্ত 
ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের 
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কলিযুগ ব্যতীত অন্ত যুগত্রয় মানুষের আদ 
ছুই তিন ও চারি শত বংটীর ছিল। ভগবান্‌ মন্গ বলিয়াছেন যে 
 আানবগণ মতাযুগে চারি শত, ত্রেতাুগে তিন শত এবং ্বাগরযুগে 
| ডি থাকিত। 
. “অরোগাঃ র্সিদ্া্থাতর্ষশতাযবঃ, 

তে বেতাদিত হ্যোমাযহ্গতি পাদশ: | *মুিহিভা। 3৮1. . 

বাইবেল (81019) গ্রচ্থেও মানুষের দাত আঁটি শত বর 
ৃ আমুর কথা আছে। পুরাতন বাইবেলে (018 মুওর১800) 
4৮ শত বমরের দীর্ঘদীবী অনেকগুলি লোকের নাম পাওয়া যায়। 
রি আমাদিগের গ্রাচীন ানগর্থছকলে এবং বাইবেল গ্রডৃতি ্র্থে ঘখন 
5 কব্ষচারিমহাশয় অহৈতবংশে জায়াছিলেন। তিমি গোস্বামিগাের খু পিতামহ 


. ধরেন। উপনরনের পরই ডিনি গৃহভাগ করিগ্াছিলেন। তিনি সান শেন 
রত কা নু গরিচর জিত রঃ টি: | 














হানে নীনাের ৭ কথা থা লিখিত অ আছে, তখন তাহা. কাল্পনিক 
বিয়া উড়াইযা দিবার কোন কারণ দেখা, যায না। নকব দেশের সকল | 
জাতির ধর্দশাস্ত্ে অসত্য, কথা লিখিত হইয়াছে, ইহা কখনই নহে। 
দর্পোদ্ধত ব্যক্তিগণ তিন আস্তিক্যবদ্িসম্পন্ন কোন লোঁক এরূপ বলিতে 
কদাচ সাহসী হইবেন লা। বর্তমান সময়ে ইয়োরোপেও সওজ শত ্ 
দেড় শতবর্ষজীবী মাঁনবগণের বিবরণ পাঠ করা যায়। রা 
রি মিতাঁচার, সংযম, _শোঁচ প্রভৃতি দ্বার! মানুষ দীর্ঘপীবনলাভ 
করিতে গরে। পাঁনভোজনসম্বন্ধে ধাহারা মিতাচারী, ধাহারা যুক্তাহার 
ুক্ুবিহারাদি করিয়া থাকেন, কাঁমক্রোধাদি রিপূসকল খাঁহাঁ 
দিগের সংযত, ধাহাদের শরীর ও মন পবিভ্র,তীহার। ইন্দিয়পরা়ণ,পান- 
ভোজনবিযয়েস্বেচছাচারী,অশুচি মানবগণ হইতে দীর্ঘীবী হইয়া থাকেন। 
ইহা ভিন্ন যৌগের হ্বারাও লোঁক দীর্ঘজীবী হইতে পারে। যৌগমিত্ধ 
মহাত্মাগণ শত শত বতমর বীচিন্না থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগ- 
সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পৌনে তুই শত বতমর 
বাচিক্না থাকা কিছুই আঁশ্র্য্য নহে"। ইহার অসাধারণ যোগশতি 
ছিল। ইহার কথাতে এবং ইহার প্রসাদ খাইয়া অনেক ৫ 
উৎকট পীড়া ভাল হইয়া গিয়াছে । ঢাঁক! জেলার এক জন নিন: 
বাতরোগে একেবারে পদ্থু হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার সর্ব এত. 
ব্যথা হইয়াছিল যে তিনি গ্রীড়াইতে বা হাটিতে পারিতেন না। 
নড়িতে চড়িতে, পাশ ফিরিয়া শুইতেও তাহার অতিশয় ক্লেশ হইত: রঃ 
জমিদার বাবুর পয়সার অভাব ছিল.না। কাঁজেই চিকিৎলার ৃ ৮ হা 
মানত জি হয় নাই। ডাক্তারী, কবিরাজ, হাকিমী প্রভৃতি সকল 
প্রকার চিকিৎসা করিয়াও যখন তিনি রোগমুক্ত তে পারিবেন : মা, 
তখন, বাধ, হা তাহাকে ০5 [লোনা 

















ভাবে অহন বন করিয়া! পীড়াশাস্তির অন্ত আর্খনা করিতে: লাগি 
: জন। তাহার কাতর প্রীর্ঘনায় ব্রদ্ষচারীর ঘন গলিল না। ডিনি 
বা আর হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। 
_ কোগির, গরাণের দার, ধমক খাইবাঁও -আশ্রমেই পড়িয়া রহিলেন। 
 এইরপে অনেক দিন গত হইলে এক দিন অতিশয় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
: প্রঙাবের বেগ হওয়াতে রোগীকে সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিদ্বিতে 
অভিকষ্টে হামা দিয়া বাহিরে যাইতে হইল। প্রন্নাব করিস্বা আর 
নি বরা লি গীনিবের মা বাধায় অতিশয় কাতর হই 
এইব্যাপার দেখিকেছিনেন। বাঁবুর এইবপ কষ্ট দেখিয়া তাহার 
 প্ীদ গ্রিল; রোগীর উপর দয়া আমিল। তখন তিনি অভি 
_ তেজের সহিত বলিলেন । উঠ, উঠিয়া ঈাড়া। তোর আর রোগ 
নাই। এই ফথা বলিবামাত্র রোগীর পীড়া ভাল হইয়া গেব। এত থে 
ব্যথা তাহা নিমেষমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া ঈাড়াই- 
বেন এবং সম্পূর্ণ নুস্থ হইয়া ব্রশ্ষচারীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। . 
র্ষচারী মহাশয় তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশির্বাদ করিয়া বলিলেন, 
ষ) এখন বাড়ী যা। আর স্থুরাপান বা পরস্থীগমন করিস্‌ নাল 
নংঘত হইয়া থাকিস্‌। পুনরায় অন্তায় করিলে এই রোগ আবার 
হইবে। টানি হন ধ্যান 
টু গেলেন। 237 



























মি নাহল জাহার রোগের রঃ দেখি হার উড 
(হইল তিনি হার একটি প্রসাদী ভাত তাহাকে খাইতে দিন! 
তির সহিত ভাভটি খাইূবামাঅ রোগীর অর ছাড়িয়া গেল। দ্বধন 
সে হস হই শ্বচারীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ২7... 
_. গোস্বামিপাদের অন্ততম শিগ্ভ বাবু কুগ্বলাল নাগের বাড়ী এই এ 
বারদী গ্রামে । তিনিই প্রতুপাদকে ক্রশ্বচারীর কথা বলেন। নাগ. | 
মহাশয়ের নিকট ব্রশষচারীর কথা শুনির! গোস্বামিমহাশয় তাহাকে. 
দেখিবার জন্য বারদী গমন করেন। তিনি আশ্রমে উপনীত হইলে 
্্মচারী মহাশয় তাহাকে অতিশয় আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন . 
মুই মহাঁপুরুষের মম্মিলনে ভাব ও প্রেমের তরঙ্গ উজ হা 
গোস্বাধিমহাশয় ব্রশ্ষচারী মহাশগনকে অপর ভক্তি ভে; 
হ্ষচারী মহাশয়ও গবস্বামিমহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
ছুই জনে একত্র হইলে উভয়ের মধ্যে ভাৰ ও আনন্দের টৈদ্যুৃতিক 
প্রবাহ প্রবাহিত হইত। উভয়ের সর্িলনে বারদীর 'আশ্রম ,গন্ধাযমূনার 
দিলনক্ষেত্রে পরিগত হইভ। গোস্বামিমহাঁশয় ঢাকায় অবস্থান ষময়ে 
প্রান্তই বারদী যাইতেন। ব্দ্ধচারী মহাশয় গোস্বামিমহাশযের পরিজন ও 
বঙ্গকে অতিশয় শ্বেছ করিতেন। তাহার পুষ্জ বাবসা 
ভাল ৰাসিতেন । (৯) 0 
গোস্বামিমহাশরের সহিত পরি হবার পত্ব হইতে তাহা? নাষ 
ও প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয। পড়িন। টাকাও ভজিকটবর্তী স্থানের 
(51 একবার ত্ক্ষচা্ী মহাশয় গোম্বামিপাদকে দেখাইস়্া। এক জদ গৌড়ীয় নৈষকে ১ 
_ বজিয়াছিলেদ। ভোষাদের ঠাফুর (গৌা বিশ) কাঠের ডিলান: রি 
ৃ বই সৌর কখাবলে। 8787. 























বু শব, ২ কলিকাতার অনেক শিক্ষিত. লোক তাহাকে, দেখিবার জর 
বারদী যাইয়া তাহার অমূল্য ধর্দোপদেশ শ্রবণে যারপরনাই 'উপরুত 
হই তেন। ১২৯৭ সালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া রর ধাদের 
ং বানী হন। টি পু | 








পপ (টি ০০এসপ্প 


ছাদশ পরিচ্ছেদ 

পা _ নানা স্থানে ভ্রমণ | 

_ আন্ষধন্দ প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরনিবাসী 
_ শশিবচদ্র দেকর্তৃক আহুত হইয়া কোন্নগর ক্রাঙ্মদমাজের 'মাচার্যের কাঁধ্য 
. করিবার জন্ত তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, নগেন্্ বাবুর 
. কেল্গিগররে অবস্থান সময়ে গোন্বামিপাদ একবার ভাহার বাড়ীতে গিয়া 
| কয়েক দিন ছিলেন তাহার আগমনে কোন্গগরের স্ত্রী ফিরিয়! গেল । 
নখে বাবুগ্ন বাড়ীতে দিনরাত্রি ধর্দের আ্রোত বহিতে লাগিল। 
 কীর্তন,ধর্ঘমালাপ প্রন্তৃতির বিরাম নাই । অষ্ট প্রহর যেন আনন্দবাজার ॥ 
| এক দিন কীর্ডনের সময় একটি রু্ন কুকুর খোঁড়াইতে খোড়াইতে 
 কীর্তনস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রতৃপাদকে প্রদক্ষিণ করিল। পরে হরেক 
এক পাশে শুই! কীর্তন শুনিতে লাগিল। এই অবস্থাতেই তাহারঃ 
দেহত্যাগ হইল। প্রভূপা যু করিয়া কুকুরের দেহ গঙ্গাঁসাৎ করি- 

 গেন।  আঁর এক দিন সংকীর্তন শুনিয়া একটি ছাগলের সমাধি হুইয়া- 
ছিল) থে স্থানে কীর্তন হইতেছিল, তাহার দূরে একটি ছাগল 
 চরিতেছিধ। কীর্তন শুনিতে গুনিতে ছাগলটা অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়া 
. গেজ। 9, করিয়া গোস্ামিমহাশর বলেন, টা 















| হানা বা হইল মদ উদ দলের ডে হে ূ 
-. গোস্বামিপাদ একবার,কুমারখালির অদূরবর্তী ছিজলাবট গ্রাফষে 
৬ ঠাদমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে কিছু দিন ছিলেন। তিনি 
প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গরই নদীর তীরে এক নির্জন স্থানে বসিয়া. 
_ ভজন করিতেন। এক দিন তিনি চক্রের দিকে চাঁহিতে দেখিতে. 
পাইলেন যে চন্্রলৌক হইতে এক জন লোক নামিয়া আসিতেছেন। 
তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্য সত্যই. 
এক জন লোক চন্দ্রপৌক হইতে তাহার নিকট আগমন . করিলেন। 
ইনি স্বর্গীয় কেশবচন্ত্র মেন। তাহাকে দেখিয়া প্রতৃপাদ অতান্ত 
আনন্প্রকাশ করিলেন। তিনিও গোস্বামিপাদকে অতিশয় 
অভিননন করিলেন। পরে কেশব বাবু বলিলেন, গৌঁসাই 
আমরা গায়ের রক্ত জল করিয়! যে ত্রাহ্মসমাজের উন্নতি করিম্নাছিলাম, 
এখন তাহার ছুরবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তুমি একবার 
তাহার,দিকে দৃষ্টি কর। যাহাতে ব্রা্ঘদমাজ অধঃপতন হইতে রক্ষা 
১, তাহার চেষ্টা কর। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমার দ্বারা 
এ কার্য সম্পন্ন হওয়া আর এখন সম্ভবপর নহে। আমি ত্রান্ষসমান্গ 
ত্যাগ করিয়াছি, ব্রান্মদেরও আমার উপর নঙ্ভাব নাই। এ. 
৪ অবস্থায় আমার ভারা ত্রাক্ষদমাজের মঙ্গল হইবার কোন, সম্ভাবনা এ 
নাই। ক্রাঙ্গরা আমার কথা কখনই শুনিবেন না । আর যে কার্ধ্যের,. 
জন্য ত্রাঙ্মমমাজের অভয় হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিষছে। ৃ 
_ খুষ্টানধর্দের স্রোত রোধ ও দেশে সুনীতিগ্রচার করিবার জন্য. 
আসমানের জন সেকাধ্য হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সন্ধে ভাহার, 
5 উন শিব জা আছ) 











বং... প্রলাদ বিজ গসামী যা 
কাকারিতাও ছুরাই গিহছে। অতুপাঁদের কথা, সানা কেশব 
বাধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। | পার কানে দিল? কত্রিয়া 
চন্ত্রলোকে, ফরিত্। গেলেন ।% 4 
: গোস্বামিমহাশয় একবার স্বরগীর প্যারিবান ঘোষ মহাশয়ের 
দিত ছিী্কাবিতে গিযাছিলেন। ভাছার। তথার উপস্থিত হয় 
এক অপূর্ব বরোবর দেখিতে পাঁল। অসংখ্য রক্তকমল প্রশ্ুটিত 
.ুইয়। নরৌবরের অনির্বচনীক শৌভাসম্পাদন করিয্বাছে। মধুক্বরগণ 
সপ, ণ. বরে পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে গমন করিয়া মধুপান করিতেছে । | 
গোস্বামিপাদ অনিমেষনন্ধনে সরোবরের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে 
'অকম্মাৎ একটি বৃহৎ পদ্মের উপরে কমলেকামিনী দর্শন করিলেন।, 
দর্শনমাত বাহুজ্ঞানশূন্ত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য সরোবরে 
ঝাপাইয়া পড়িবেন। যে পদ্মে কমলেকীমিনী উপবিষ্টা' ছিলেন, তিনি 
সেটি তুলিয়। আনিলেনশ প্যারী বাবু তাহার এই অপূর্ণ ভাব 
_ দেখিয়া একেবারে মুদ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি ব্যাকুল ভাঁখে ডাহাকে 
'আলিঙ্কন* করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গোম্বামিমহাশক্ষের 
রঃ [ভিতর হইতে এক প্রবল শক্তি তাহার মধ্যে মঞ্চারিত হইল। সেই 
_সশক্তির প্রভাবে তাহার মনে প্রবল ধেরাগ্যের উদয় ভইল। ছিছ্ছি 
 সংলার পরিত্যাগ করি৷ চিত্রকূট পর্বতে যাইবা তগস্তার় শত 
হইলেন। অতপের তিনি ও'কারনাথ তীর্থে গমন ফরির| কঠোর . 
সাধনে প্রত হইলেন'। জি চৌনী তাহ, ক বাগে | 
_ ভাহাকে মৌনীবাবা বলিত। এখন তিনি পরলোকবাধী।1 


২  গোখামিমহাণের খে ই ঘটা শুি্াছি। রী 0 এন 
টি, ৬ গোম্বামিমহাশয়ের নিকট এই রানা মাছি ছি শকসেই 
পট লিন নি 
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 শরিগোদেে বলবা? শ্বামিমহাশয় কাশী হা হা: বাধ্য 
তে বিশ্বনাথ দর্শন হারতে ্ি পি প্রেষে 





গমন করেন। কাশি রী 
বিহ্বল হইয়া বিশ্বনাথের উপর পড়িস্া যান। সেই দিন: রথ দীযোগে জা. 
বিশ্বনাথ তাহার বামস্থানে উপনীত হইয়া তাহাকে দর্শন দেন রন 

কাশী হইতে ফৈলাবাদ হইয়া! তিনি অযোধ্যায় গমন রা 












ফৈজাবাঁদে প্র পাঁদের অনুগত শিল্প ৬হরকান্ত বান্দযাপাধ্যায় মহাশয় র্‌ 
বাকা পিকে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখানকার সরকারী 
ডাক্তার ছিলেন। গোস্বামিপাদ হরকাস্ত বাবুর বাড়ীতে কয়েক দিন. 
বাস করিয়া অযৌধ্যায় গমন করেন। গমনসময়ে পথে সীতাদেবী চে 


তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছিলেন। 
োঙ্াপাদ সেখানে ফিছু দিন বাস করছিলেন এ 


চি 


ত্রয়োদশ পরি চ্হেদ 

সাধারণ ত্রান্র্মমাজত্যাগ ক 

জগতে আমিই একমাত্র সতযধর্ম, যুক্তি কেবল আমারই আধ, 
ধের দেবা করিলে মুক্তি হয় না, যে ধন এই কথা বলে, সে. 


ধর্ম সত্য ও অসাশ্রদায়িক ধর্ম নহে। তাহা সাশ্রদারিক ধর্্। 
উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্তের উপদেশ ইহার স্ূর্ণ বিপরীত, বে 





ব্থামাং ্রগন্া্তে তাংস্তঘৈব ভরীম্যহং। মম বর্মণসুবর্তত্তে অনুষ্যাঃ 


পার্থ র্বশ: ।* হ্ীতোক্ত এই ভগবাকোর অনুরূপ কথাই লে ধন্ঘ 





নর থাকে। নদী হল দিতি নানা হি না বাহিত ্‌ 


রি রি 


না নে ৰ জা নি পাখী 
চা নেইয়প ভি তি পথে গমন করিয়া, অবশেষে নেই 
: শ্রক সচ্চিদাননসাগরে প্রবেশ করেন। পৃথিবীতে আপ্তবাক্যমূলক 
যতগুলি ধর্দ আছে, সে সমন্তই তগবাঁনে পৌঁছিবার তির ভিন্ন পথ। 
 মাছষ যতদিন পথে বিচরণ করে, ততদিনই গণ্ডগোল, ততদিনই 
মত লইন্লা মারামারি । গম্যস্থানে উপস্থিত হইলে আর কিছুমাত্র 
গোল থাকে না। মতভেদ, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা তখন সমন্তই 
চলিয়া যায়। সকলেরই! গৃম্যস্থান ভগবান; ভগবাঁনে উপস্থিত 
হইলে সকলেই দেখিতে পাঁন যে তাহারা সকলেই এক স্থানে উপস্থিত 
হইয়া একই বস্ত দর্শন ও একই আনন্দ লস্তোগ করিয়া কতা 





_ হইতেছেন। 


গোস্বামিমহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই উদ্দার অসাম্প্রদায়িক 
. ধর্মলাভ করিলেন। তখন তাহার নিকট হইতে মতের গণ্ডগোল, 
_. ঘলাঁদলির হামা, এ ধর্ম ভাঁল ও ধর্ম মন্দ, এ সকলের কিছুই রহিল 
_ না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান 
. শ্রভৃতি ধর্মমকল ভগবানকে লাভ করিবার বিভিন্ন পন্থা। যাহারা . 
অজ, ধর্দনজগতের কোন সংবাদ জানে না, তাহারাই মনে করে, 
নর ধর্ম ভাল, অন্য ধর্ম মন্দ ; আমার ধর্ধেই কেবল মুক্তি হয়, 
_ স্ষন্ত ধর্শে যুক্তি হয় না| নেই সকল অজ্ঞ লোকই দলাদিলি ও মত 
লই কোলাহল করিয়। বেড়ায় । এই নকল লোক ভগবান হইতে 
ৃ বহুদূরে রহিয়াছে। ইহারা এখনও ধর্মরাজ্ের নিকটবর্তী হইতে 
পারে নাই। ভগবতপান্ন ধাহার। অধ্যাত্বজগতের সহিত পরিচিত 
.. কইয়াছেন, ধর্ছের যথার্থ তত্ব অবগত হইয়াছেন, তগবানকে প্রাপ্ত 
খা ব হইয়াছেন, াহাদিগের নিকট হইতে সকল প্রকার 





সাধারণ আাসদাতযাগ 8 ২৩৬. 
. যতভেম, রবি সহাগলি প্ণন্ধপে ভিরোফি হা গছ! 
তাহারাই বিভিন্ন ধর্ঘপথের যাত্রীগণকে আপনার ; মনে | করিরা 
প্রেূর্ণ আলিকনদাঁন করিতে সমর্থ হন।.. 3... 
 গোস্বামিমহাশয় যখন ধর্শের সকল প্রকার রাখা রে %: 
মতের গণ্ভী_ও দলাঁদলির উপরে উঠিক্ল| গেলেন, গরস্তব্য স্থান ভগবাঁনে রর 
উপনীত হইলেন, তখন তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধু, ভক্ত ও মহাঁ 
টা সমান ভক্তি, সমান আদরযত্ব করিতে লাগিলেন। : 





টিম তিনি 
বাহার মধ্যে প্রকৃত সাধুতা, ষথার্থ ভগবন্ক্তি দেখিতে পাইতে? 
সম্প্রদায়বিচার না করিয়া তাঁহাকেই আদরযত্র করিতেন। শাক. 
টৈব, বৈষ্ণব, বাউল, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদাক্নের সাঁধুতক্তগণ 
তীহার নিকটে আসিয়৷ অতুল আনন্দলাঁভ করিতেন। তিনিও মকল 
সম্প্রদায়ের সাধু মহাপুরুষদিগের নিকট যাইয়া তাহাদিগের স্ন্থখ-. 
সম্ভোগে আনন্দিত হইতেন। তাঁহার এই ভাব কিন্ত ব্রা্ষগণের 

' নিকট গ্রীতিকর বোধ হইত নাঁ। তীহার এই ভাবকে তাহারা 

ভাহাঁদিগের ধর্মের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। তীহারা মনে 

করেন যে তাহাদিগের ধর্পাই জগতে .একমাত্র মুক্তিপ্রদদ সত্য ধর্ম + 
জগতের আঁর সমুদয় ধর্ম অসত্য, ভ্মপূর্ণ উপধর্্ম । সাঁধুতা, ভগবস্তক্কি 
যাহা কিছু তাহাদিগ্ের ধর্দেরই একারত্ত, অন্য ধর্শে তাহার: একাল্ত 
অভাব। আর অন্ত সম্প্রদায়ের সাধুগণ কুসংস্কারাপক্র ভণ্ড মাদকসেবী) : 
এই সকল কারণে তাহার! গোম্বামিমহাশয্বের উদ্ধার অসাস্রদামিক ৃ 
ভাবের সহিত সহামুতুতি করিতে পারিতেন না। প্রতুগাদ বক্স. 
মাদার ফোন হানার জে া। 








*ক্ষরিতেন না) পে, সমস্ত ম্পূর্ণ মানিরা চলিতেন। : দির -গশ্থায় 
স্থির ও ত্বটল থাকিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়কে অতি উদারভাবে 
. লম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। অত্যন্ত সন্ভাবের সহিত তিনি টা 
 জশ্রদায়ের সাধুমহাত্মাদিগের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। কো 
তান্ত্রিক সাধক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে প্রয়োজনমত : কহ 
. ভঁহিকে “কারণ' অর্থাৎ মস্ত আনিয়া দিতেন। যে সকল সাধু গাঁজা- 
 চরস প্রভৃতি মাদক্দ্রব্য সেবন করেন, তিনি তাহাদিগকে তাহা 
_ €বন করিতেন। ইহা! তাহার নিকট কিছুমাত্র অন্তায়্ ও ধর্মবিরুদ্ধ 
 এবোঁধ হইত না । কিন্ত ব্রাঙ্মগণ গোস্বামিপাদের এই সকল কার্ষ্যের 
. 'অহ্গমোদন করিতেন না। প্রভূপাদ আরও দেখিলেন যে শোঁনাঁ- 
_ ধন্দে ও ফোটাধর্ে অনেক প্রভেদ। ভগবত্কপায় মানুষের মধ্যে 
বন পরন্কুটিত হয়,তখন দে শোনা! ও ফোটা ধর্খের পার্থক্য বুঝিতে 
. পারে। যথার্থ ধর্মের আবাসভূমি, ধর্মাবহ ভগবানের শ্রীপাদপন্ম। 
সুতরাং ভগবানের পদারবিন্দলাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত বর্দদ 
 খুঝিতে পাঁর! যায় না। আর এই প্রকৃত ধর্শ,__ফোটটাদিশ কলা 
করিতে না পাঁরিলেও মান্য নিরাপদ ও রৃতার্থ হইতে পাঁকে-না। 
ই ধর্মই মন্ম্তকে মুক্তি দেয়, ভক্তিরাজ্যে লইয়া যায়! শোঁনাধর্- 
স্বারা মানবের বাসনাই ক্ষয় হয় না, মুক্তি ত রহ দুরের কথা । সিদ্ধি- 
ৃ লাভ করিবার পর গোস্বামিপাঁদ যখন যথার্থ ধন্দ কি, তাহা ম্যক্রূপে 
_ অবগত হইলেন, ফোটাধর্ম কি তাহ! জানিলেন, প্রত্যক্ষ এবং পরো? 
.. ধর্শের সুন্ূপ তাহার দিব্যুষ্টির গোচরীভূত হইল, তখন: জার তিন 
জার ক গির « মধ্যে বন্ধ হই: ধাবিতে শারিযেন। না 














সবার ও নি 7% অবংসু) 2 মই আহত ৬. 
 সুক্তকে বিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি কিসাশারিক হ ধর নাবিক রঃ 
পারেন? & 4 এ 
7 এইকপে  এুপাদের ২ ধখন” অবস্থা! খনি নি খরার  উ$.. 
নি দাবা লাভ করিলেন এবং শান্তকর্তা খষিদের প্রসাদ বুখন্ব 
শাস্ের সমস্ত তত্ব জানিতে পারিলেন, তন তিনি শ্রঙধর্শের অযৌক্তিৎ 
কতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিলেন শস্্সকল অর্ক, 
্রমপ্রমাদপূন্ত ও শীঙ্বত। মানুষের বিবেক অন্রান্ত নহে, তাহা সংস্কারের. 
অধীন। তিনি পুন: পুনঃ বলিতেন, “শাস্ত্রে বিনদমাত্রণ রম বা প্রমান বৃ 
নাই। শার্্েধ প্রত্যেক কথা জন্রান্ত ; কেবল অত্ান্ত নহে, তাহার 
প্রত্যেক অক্ষর সজীব। যাহ! অপৌকুষেয় এবং যাহা খবিদের লেখনী 
হইতে বাহির হইয়াছে সে সমন্তই অভ্রান্ত এবং জীবিত। সমুদয় শাস্ 
আমার সহিত কথ! বলে। বৃক্ষের শাখায় পক্ষী সারি দিয়া বলিয়। 
যেমন শব করে, নড়ে চড়ে, খেলা করে, শাস্ত্রের অক্ষর দকলও সেই 
প্রকার নড়ে চড়ে, আমার সঙ্গে কথা বলে। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে মকল 
প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, যাহ! অন্ত লোকের লেখা, খধিবাক্য নহে, সে 
সমূদায় অংশ অত্রান্ত বা নজীব নহে। শাস্ত্রের একটি বাক্যও নিরর্থক 
নহে।” হেরিসন রোডে অবস্থান সময়ে তিনি আমার নিকট হইতে কালি- 
দাসের 'নিলোদয' লইয়া পাঠ বরেন। পড়া ০১ ধুকথানি 











েবোরজন ; গুহ মহাশর নবাভারত পত্রে লি খয়াছেন যে গোঁামিমহীপজ পু 

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাঁকিনা হইতে কাউনিয়াতে যাইবার সময়ে গায় মহা : 
হরিমাধ মনুমদার ( কাঙ্গাল ফিকিয়টাদ ) মহাশরকে বহ্ধিয়াছিলেন থে “ফেপবযাবু থে. 

বর্িক্ষা দিয়ছিলেন, তাহা! শেখাধর্ম, কলনার ধর্ম; ফোটাধপ্দ নছে।* যভুদার, 
জা তাহাই বলিলেন। মনোররন লিবাবু টি রা অফ টা 
হন | 






ফিরা দিয় বগি, লেখা অতি সুন্দর, কিন্তু মর. | খর্রমীত গ্রন্থ 
পড়িয়া যে ভাব হয়, যে আনন্দ পাওয়া যায়, ইহাতে ভাহা হয় না। আর. 
_ এক দিন পাণিনিব্যাকরণ পড়িয়া বলিলেন, ইহার প্রত্যেক হুত্র,গ্রত্যেক বর্ণ : 
. সজীব। পুরীতে তিনি শৌচাগার হইতে আদনে আপিয়াই বলিলেন, অমুক 
শ্রস্থখানি ঠিক ভাবে” রাখা হয় নাই, বিপরীত ভাবে রাখা হইয়াছে। 
_ গ্রন্থ আমাকে এ কথা এখনই বলিলেন। ঘরে গিয়া দেখা গেল, কতই 
বে বিপরীত ভাবে রহিয়াছে। | 
- স্কাহ্মগণ বলেন, সমস্ত শান্ত্রই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত অপূর্ণ নীত, 
অতএব মত্য ও অনতামিশ্রিত। এই সত্যাসত্যজড়িত শান্তর কখনও ধর্মের 
ভিত্তি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেভ্্রনাথ ঠাকুর'তাহার আত্ম- 
জীবনীতে লিখির়াছেন, “ব্রাহ্মধর্কে এখন কোথায় আশ্রর দিব? বেদে 
জ্াহার পত্ধনভূমি হইল না, কোথায় ভাহার পত্তন দিব? দেখিলাম 
যে আত্ম প্রত্যয়সিদ্ধ, জ্ঞানোঁজ্জবলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র 
ঘাদরেতেই রন্গের অধিষ্টান। পবিষ্ত বাই ্রাহ্মধর্ণের পত্তনভূমি। সেই 
দরের লক্ষে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাঁক্যই আমরা 
শরণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে. বাক্য 
এ আমরা গ্রহণ কঞজিতে পারি না1” এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আসত, 
ঃ দ্ধ সহজজ্ঞান কি ভ্রম প্রমাদপূর্ণ অপূর্ণ মানুষের নহে? অপু মনুষ্য 
. প্রন্বীত শান্তর ষদি অত্রান্ত নাহয়, তবে অপূর্ণ মানুষের লহজজ্ঞান' অন্ন 
হয় কিরপে? মানবপ্রণীত শাস্ত্র ভ্রমপ্রমাদযুক্ত হইলে মানুষের সহজ- 
 জ্ঞানও অবস্থই পূর্ণ হইবে। গোস্বামিপাদও এই কথাই বলিতেন। 
. ঙ্ষগণ একটি কথা জানেন না। লে কথাটা এই যে মানুষ মুক্াবস্থার 
শিখন, বন্ধ যুক্ত হন, তীহার জ্ঞান যখন অনস্তজ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানের 
| রা বাহিত নং ইং হয, তথন তিনি ভমপ্রমাদের অতীত হই যান। *রন্ধ বেদ 
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উন ভবতি। ঃ তখন রি যাহা ভাবেন, যাহা বলেন, যাহা লেখেন, তাহা ৭ 
সমস্তই অন্রান্ত। তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের গন্ধও থাকে না। আর হি ব্দে 
যাপ্রণীত নহে, তাহা অপৌরুষে ভগবদধাক্য। এ সকল কথা বরান্মে 
জানেন না, বুঝেন না, কাঁজেই বিশ্বাস করিতে পারেন ন1। পূর্বজন্মের 
বছ স্ুককতি না থাকিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। ব্রান্মদের মধ্যে কারার ; 
| এ অবস্থা হয় নাই, কাঁজেই কাজেই এ সকল বিষয় তাহাদের সম্পৃ পূর্ণ ন্ঞাত। যাহার 
যে অবস্থা হয় নাই, সে কখনই তাহা বুঝিতে, জানিতে পারে না। তবেই 
দেখা গেল, মানবের সহজজ্ঞান ধর্শের ভিত্রিভূমি হইতে পারে না। ত্রাঙ্গ- রঃ 
দের এ মতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গোস্বামিপাদ দিব্জ্ঞানে ইহা বুঝিলেন। 
অনেক বার তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে মানুষের বিবেক, মানবের সহজ-. 
জান, সমন্তই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। একমাত্র শান্্বাক্যই সত্য ও অন্রান্ত। 
ভরমপ্রমাদপূর্ণ মহজজ্ঞান ধর্মের ভিত্তি নহে। ধর্মের যথার্থ এবং একমাত্র ৃ 
ভিত্তি আপ্ডবাঁক্য, খবিবাক্যা, বেদাদি শান্্র। যেখানেই মান্ষের সহজ 
জ্ঞান ধর্শের ভিত্তি, সেই স্থানেই যথেচ্ছাচার। যাহার যাহ! ইচ্ছা দে 
তাহাই করে। ..সে স্থানে বাধাবাধি নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। এরূপ 
ক্ষেত্রে ধর্্ ড়া না। স্বেচ্ছাচারই ধর্র হইয়া দীড়ার়। অচিরে সে. 
লমাজের ঘোর অধঃপতন হয় । 
অন্রান্ত শাস্ত্রই ধর্মের একমাত্র ভিত্তি, এই তত্ব বখন গোস্বামিপাদের ॥ 
নিকট প্রকা শিত হইল, তখন তিনি দেখিলেন, ত্রাহ্মধন্্ ভিত্তিহীন ; তাহার 
কোন স্থিরূমি নাই। আপুবাক্যমূলক অন্রাস্ত শান্তই ধর্মের বার্থ ্ 
ভিত্তিভ্‌ম। বদ ও তদস্গত শান্ত হিন্দুধর্মের, বাইবেল ষ্টার ধর্মের এবং ্ 
কোরাধ মহচ্মদীয় ধর্মের ভিত্তি। এইরূপ প্রত্যেক ধর্থহ কোন ন| কৌন: 
ধর্পশীন্্রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। শান্ত্রই যে ধর্থের ভিত্িূমি : 
রা্ষগণ এ কথা মানেন না (ফেনা তাহার কোন পাজেরই ঘতন্ততা . 











বর করেন না। উহাদের বিবেকের সি ধরি না, তাহ 
জে শান মানেন না। শাস্্াপেক্ষা: বিবেককেই ভীহারা ্রে্টস্থান দেন। 
| কিন্তু বিবেক যে সংস্কারের অধীন ইহা তাহারা তলায় দেখেন ন। 
কাজেই বুঝিতে পারেন না। বাহার যেরূপ সংস্কার তাহার বিবেকও' 
সেই প্রকার হইয়া থাকে । এক জন অধোরপন্থী বা কাপালিকের বিবেক 
_ এক জন বৈষ্ণবের বিবেকের অন্থূপ নহে। এক জন ৃষ্টানের বিবেকও' 
এক জন হিন্দুর বিবেক হইতে সম্পূর্ণ ভিনন। আপ্তবাক্যমূলক র্মশান্্ের 
উপর প্রতিঠঠিত না হইলে ধর্ম যে কেবল ভিত্তিহীন হয় এমন নহেঃ সে 
রসের সহিত ভগবানের কিছুমাত্র যোগ থাকে না। ঈশ্বরের নহিত যৌগ 
না থাকিলে বন্দ স্‌ সজীব হয় না। ভগবান্‌ হইতে বিষুকতধর্্ম প্রাণহীন, 
টস স্বতা বিভিন্ন আপ্তবাক্যমূলক সজীব ধর্মবৃক্ষ হইতে কতকগুলি নীতি- 
 কুম্থম চয়ন করিয়া ত্র্মধর্মরূপ একটি তোড়া প্রস্তুত করা হইয্লাছে, 





ডি আপাতদৃষটিত দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহা জীবনহীন। ভিন ভি 


শ্রাণীর অস্থি চয়ন করিয়া একটি জীবকংকাল প্রস্তুত করিলে তাঁহা 
কখনও সজীব জন্ত হর না। 

.. গ্োস্বামিপাদ আরও এক বিষয়ে াঙ্মদের অন্তত! দেখিতে পঙ্িকেন। 
রা ভগবান্‌ যেমন সমষ্টিতাবে--এক অখওড ্রহ্মরূপে সর্বত্র বর্তমান রান, 
রা সেইরূপ তিনি ব্যষ্ঠিভাবে সমস্ত পদার্থের মধ্যে তদস্িষ্ঠা্রী দেবতারূপে 





. বিগ্বঘান আছেন। * এই সকল দেবতীর স্বন্ষপ-_বিগ্রহ-মুর্ঠি আছে। 
 সাধকগণের নিকট প্রকাশিত হইরা ইহারা হাদিগ্রকে দেখা দিয়া 


| পু খাকেন। শাস্ত্রে অগ্রিদেবতা, বাযুদেবতা, অলদেবতা বলির! স্ৃতীশন, পবনঃ, 


বি বরণ ্রন্তির যে স্তবস্তুতি আছে, সেই নকল দেবতা কারনিক নহে। 


এই যে এত লোক প্রতিদিন গ্গান্নান করিয়া থাকে থাকেন, লক্ষ ল' লক্ষ, লোক, 


বিডির ক ৬০ 


.. ভক্তিভীবে গঙ্গাদেবীকে ভর্তির সহিত পৃ! অ পুজা অর্দনা করেন ই কি 
0 বু 


্‌ | . শাধারণরঙ্গমাজভ্যাগ ঃ ৬ 






আছেন লাভের পর প্রতুপাদ পরই সচল বজাকে দেখিতে 


গাইলেন। তাহারা তীহার নিকটে আসি তাহার. 


কথা বলিতেন। আহ্মগণ এই সকল দেবতার অস্তিষ্বে বিশ্বাস করন 





না। তাহারা আরও মনে করেন, পৃথিবী ভিন্ন অন্ত কোথাও প্রার্মী 


নাই। এই যে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র দে সমস্তই জীবহীন। তুমি ইহা ফিরূপে 
জানিলে বে এই সকর স্থানে প্রাণী নাই! ক্ষুদ্র মানব তুমি, সেই অনন্ত 





পুরুষের অনন্ত স্থষ্টিব্যাপারের কতটুকু জান? কেবল অহংকারে মস্ত 








হইয়। সর্বজ্ঞতার অভিমান কর বই ত নয়। অপুল ক্ষুদ্র জীব কি. লই 


পূর্ণপুরুষের সমস্ত তব জানিতে পারে? 


উপাস্তনন্বন্ধেও ব্রাঙ্মদের সহিত গোস্বামিপাদের মতান্তর ॥ - 


হইল। ্রাহ্মগরণ তাহাদের আবাধ্যদেবতা বরন্মের বিগ্রহ মানেন না। 
তাহারা বলেন, তিনি নিরাকার। তাঁহার কোন স্বরূপ-বিগ্রহ নাই। 
কিন্তু সমস্ত শান্তরেই তাহার বিগ্রহ শ্ীকার কর! হইয়াছে । ভগবানের, 
,ষে যে বিগ্রহ আ: আছে। তন্থ, আছে, এ কথা কোরাণ, , বাইবেলেও টু 


এমপি গাপর 


হইয়াছে। ছ। খ্বঁধিগণ: তাহাকে সঙ্চিদাননদবিগ্রহ বলিয্ক উল্লেখ করিয়াছেন - 





€ 
ধা 


তিনি কৃপা করিয়া যখন ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, তখন সচ্চিদানন্ধ- 


বিগ্রহরূপেই হইয়া থাকেন। তবে যে শাস্ত্রে তাহাকে নিব্বাকারর বলা 
হইয়াছে, তাহার অন্ত কারণ আছে। তাহার কোন জড়ীয়, বব্প লাই... 


৮... 


প্রারত তন্থ নাই। এই জন্তই খ্বধিগণ এবং ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ ভীহাকে 








নিরাকার বথিয়াছেদ। নিরাকার অর্থে তাহারা ব্দ্ধকে বিগ্রহ 


চর 


খপুঙ্পবত শৃনপদার্থ বুঝিতেন না। ত্রাহ্মরা বলেন দের িরকার | ) 
শং কা তাহাদের উপাে জসসধএা। কর? কি ক. 





্ প্রত্যুক্ষের বিহীভূত নহেন। কেবল অন্ুভবেক্ 


ঞ 25 


২0 গান বি গোছানী 
্রত্যক্ষগোচ র হজ সম্ভবপর? বিশ্রাহহীন যাহা তাহা কখনও দেখা. 
বানা আর সে বস্তর কখনও ধারণা হইতে পারে না। কেবল “যেন 
। বুঝির' সাহায্যে তাহা কথন্ষিং অনুমানযোগ্য হইতে পারে । 
 গুরুক্ণপায় যখন গোস্বামিপাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল, ভগ্রবান্‌ যখন 
তাহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাহাকে 
সঙ্ছিদানন্বিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্গদন্থদধে ব্রাঙ্মদিগের ভ্রম বুঝিতে 
পাত্িলেন। প্জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিতুজং শ্যামনুন্দ্রম্‌” প্রত্যক্ষ হইলে 
বান্ষগণের ভ্রান্তি তাহার উপলব্ধি হইল। £ 
ব্রান্ষেরা বলেন, মানবাত্বা অনন্ত উন্নতিশীল। একথা সম্পূর্ণ যুক্তি- 
বিরুদ্ধ। মীনবাত্মা পরিমিত বন্ত। হিনুশান্ত্র তাহাকে অনুস্বভাব বলা! 
হুইয়াছে। ভীবাত্মা যে সীমাবিশিষ্ট পরিমিত পদার্থ, ব্রাহ্মগণও মে কথা 
স্বীকার করেন] যাহা পরিমিত, তাহার অনস্ত উন্নতি হয় কিরূপে? 
পরিমিত পদার্থের সমস্তই পন্নিমিত হইবে, তাহার কিছুই অনন্ত হইতে 
গারে না। অতএব পরিমিত মানবাত্বার অনন্ত উন্নতি বন্ধার পুতের 
তায় একেবারেই অসম্ভব । বেদাস্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে (১) 
তথবান্‌ বেদব্যান অকাট্য ক্তিদ্ার! দেখাইয়াছেন যে মুক্ত হইলে জীবাত্মা 
তাহার নিজের শ্বরূপে প্রতিষ্টিত হইয়৷ ব্রদ্মের সহিত আনন: ভোগ করিয়া 
19 সমপদ্ভাবি্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। বরা র্থ অ * পা ১ম সৃত্ধ। টিসি 
এবমেবৈষ নংপ্রসাদোহম্মাৎ শরীরাৎ সমুগায় পরংজ্যোতিরপমম্পদ্য ্বেনরূপেণ 
অভিনিষ্পচ্চতে 
ঠিক এই. প্রকার এই সপ্রমাদ (জীব) এই শরীর রে নিষান্ত হইয়া 
গরংজ্যোতিকে ( পরত্রন্ধকে ) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরপে আবিভূ ত হন। ু্াবন্থায় জীবের 
থে কিছুমাত্র অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না, ব্যানদেব পর পর হুত্স্থারা। ভাহা, প্রতিপন্ন 


করিয়াছেম। গ্রস্থবিস্তুতির ভয়ে তাহা উদ্ধত হই না। পাঠক ই করিলে এ 
পা ক সাল ৩ 4 দি ০28 








খ্ 


খাকেন। তখন আর তাহার কোন অভাববোধ থাকে, বা,  অভাব- রি 
ঝোধ থাকিলে ত উন্নতি হইবে। বাহার কোন অভাব নাই, ভাথার আরার .. 
উন্নতিকি1 এ বিষয়েও ত্রাঙ্গানের ভ্রান্তি দেখিয়া গো ্বামিপাদ রা রর 
সহিত একমত হইতে পারিলেন না 1০০ 180, 
ছগধান্‌ সঙ্চিদানন্বিগ্রহ, ভক্ত তাহার সেই অপ্রাৃতপ: নি 





করিয়া কতার্থ হই থাকেন) সাধারণ াগমমা পরিত্যাগ করিবার 
সময়ে গোস্থামিপাদ এ কথা উক্ত সমাজের কার্য্যনির্বাহক সভা ও সাধায়গ 


্রাম্মণের - নিকট ছুই খানি পত্রে দিখিয়া জানাইয়াছিলেন। : 
তত্িন্ন পরবর্তিসময়েও তিনি অনেক বার বলিয়াছেন বে ভগবান্‌ বাহার 
উপর গ্সন হইয়! তাহার প্রীখিগ্রহ দর্শন করিবার অধিকার প্রদান করেন, 
সেই ভাগ্যবান্‌ সাধক তাহাকে শ্তামস্থননীররূপে দর্শন করিয়া ধন্ত হল। 
তিনি আবুও দেঁখিলেন যে ব্রাহ্মদমাঁজের অবলগ্বিত উপাসনাপ্রণালী- 
দ্বারা ভগবান্কে পাওয়া যায় না। নদৃগ্তকর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত 
বন্ধগরাপ্তির অন্ত পন্থা, নাই। “নাস্তঃ পন্থা বিদ্যাতে অযনায়1” ভগবানকে 
পাইতে হইলে অবস্ঠই সন্গুরুর নিকট মন্্গ্রহ করিতে হইবে। ত্রাক্ষ- 
সমাজের অবলম্বিত প্রণানীঘ্ারা ঈশবরপ্রান্তি ত দূরের কথা, একটি 
প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। আত্মশক্তির উপর অভিরিক্ নির্ভরবশতঃ. এই 
সাধনে সাধকের মনে অহংকারের উদয় হয়। তখন তিনি অতিশর | 
র্ধিত, উদ্ধত ও ছুর্বিনীত হইয়। পড়েন। সবগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ : 
ভিন্ন যেব্প্রাপ্তি হয় না, গোস্বামিমহাশয় ও'কারনাথবানী ৮প্যারিলান 
ঘোষ ( মৌনী বাব1) মহাশয়কে একথা অতি স্পষ্টভাবে নিখিাছিলেন ৰ 
পাঠকগণ এই গ্রন্থের স্থানাস্তরে সেই পত্ধ দেখিতে পাইবেন । . .. 
.. ক্রাঙ্গগণ জন্মাস্তর মানেন না। . অথচ গোহানিপাদর অভীত.. 
 অন্মদকলের কথা তাহার ডি উদ্িভ হইল। (আশাবতীয় উপাখানে রে 








হন প্রতৃপীদি ধিক সরান... 
তি নি কাহার রনি কথা উল্লেখ, কামান? পরলোক 
টি তিনি দেখিলেন যে ্রা্মদিগের. কথা কারনিক ও রমাত্বক। হখন তাহার 
-. দিবি খুলি! গেল, যখন ইহলোক ও পরলোক তাঁহরে নিকট এক 
হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে পরলোকসঘন্ধে হিনুশীস্ত্রে যা উক্ত 
_ হইয়াছে, তাহাই সত্য, তাগাই প্রামাণিক | ব্রাঙ্ষগণ যাহা বলেন, তাহা 
 সমপ্তই আহছমানিক ও ভ্রান্তিবিজত্তিত। এইকপে তিনি দিব্যজ্ঞানের 
ধর্ভাবে জানিতে পারিলেন বে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি হিনদশাঙ্ে 
. যা কষিত হইয়াছে, তাহাই সতা) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্মই অভ্রাস্ত ও সনাতন । 
মা্ধের মনগড়া ব্া্ধর্ধ নিতান্তই আহ্থমানিক। ধর্ম আগ্তবাক্া- 
মুলক না হইলে তাহা অন্রাস্ত হইতে পারে ন]। যে ধর্ম আপ্তবাক্যসূলক 
হে, তাহা ধরমপিদবাচা নহে, তাহা জীবনহীন কতকগুলি মতমাত্র। 
. তাহা খরা জীবের কোনরূপ শ্রেয়োলাতের সন্তাবনা নাই। 
... ষঃ শাস্তবিবিমুত্কজ্য বর্ততে কামচারতঃ 
৬ _ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিং | (লতা) 
.. হেশ্াি শাবিধি পরিত্যাগু্ক স্েচ্ছাচারী হইল অর্থাৎ মনযুখী 
হইয়া ধর্শ্চিরণ করে, সে কখনই দিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহার 
ডি হখ ও পরাগতিগ্রান্তি চু না। টি 
: এই কল কারণে গোস্থামিমহাশযকে ব্রা্মসমাজ হইতে বি তে 
হইল এই সকল কারণে প্রচলিত তরাহ্গধ্থে গোস্বাদিগাছের ও আর আন 
| হা রাড 
 আন্ষগণ যাহাকে ধর্ম এবং হাহাকে অর মিনা নির্দেশ 
করেন, প্রকৃত ধর্ম তাহ! হইতে সম্পূর্ণ ্বতস্্। ঝাচার্যের উপদেশমত 
সাধন করিয়া ধর্শলাভ করিলে তবে বধার্থ ধর্ম কি তাহা জানা যায়। 
রঃ রা রন 7 করিয়া তাহার টিটি সাধন না দীন ৃ 


























আধার আমদমাজজ্যা 


সে ধর্ম জান যার না। অদীক্ষিত বাতির সম পন পাধাগে 
উপ্তবীজবৎ নিক্ষল। লক্ষ ,বসর পরিশ্রম করিলেও তাহার ধর্পলাভ 
হয় না। আচাধ্যের অনুগত হইয়া প্রণীলীমত সাধনহারা বর্ালাত 
করিয়া তাহার যথার্থ তথ ও স্বরূপ অবগত হইবার পূর্বে বারণ 
অনুমান, ও কনার! ধর্শের় যে স্বরূপ স্থির করিয়া লন, তাছা বর্থূর্থ 
ধর্ম নহে। প্রকৃত ধধ্ তাহা৷ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ । এইরূপে হী 
গোস্বামিমহাশয়ের সহিত ব্রান্ষগণের ধর্মমবদ্ধে গুরুতর জা 
উপস্থিত হইল। ইত 
ব্রাহ্মগণ গ্রভূপাদের সকল কার্ধ্ের সহিত সহাম্ভৃতি রাখিতে পারলেন ও 
না । তাহার অনেক কাধ্য গহাদিগের নিকট ধর্মুবিরুদ্ধ বমিয়া মনে 
হইতে লাগিল। তিনি সাধুসন্ন্যাসীর্দিগকে মদ, গাঁজ। প্রভৃতি মাদক- 
দ্রব্য প্রদান করেন, তাহার নিকট বাধাকৃষ্ণের লীলাবিষর়ক 'গান ও 
হ্যামাসঙ্গীত হয় এবং তাহাতে. তিনি যোগদান করেন, তহারি বাপগৃহে 
হিন্দু দেবদেবীর মৃ্তি রাখ! হয়, * দ্নেবদর্শনের অন্ত তিনি দেবালরে যান 
এবং দেবমুষ্তির ভিতরে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ কৰিয়। তিনি সেখানে 
প্রণাম করেন, তিনি অত্রাস্ত গুরুবাদে বিশ্বাস করেন, ্রাহ্মফিগের 
নিকট ইহা গুরুতর অন্যা় বলিয়া বিবেচিত্ত হইল । এই বিষয় লইয়া 
কতকগুলি ব্রাহ্ম আন্দোলন উপস্থিত করিগ্না ঘোট কৰিতে লাগিলেন। | 
অতঃপর ৬পুণ্যদাপ্ররগাদ সরকার ও যত গগনচন্্ হোঁদ নামক ছইজন 
রাক্ম গোস্বামিমহাশর়ের বর্তমান মত সকল ব্রাহ্মমমাজের অতি র্‌ 
'অনিষ্টকর, এই রে সাধারণ ত্রা্গদমাজের কারধানির্বাহক সভার নিট 
(সুই খানি প্ধ প্রেরণ করিলেন। পত্র দুই খাঁর মর্ম নিয়ে এত হইল। . 


রে ক হিলুগেদেরীয় বি যে রাখা তর নী মনে করেন; ক রর চঃ 
সা পব্বিংরি করেনা . রা . 
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রর শ্বামিমহা বর্তমান সময়ে যে সকল কার্ধয কযিভেরেন 
ট তাহাঘারা া্ধদমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান 
| হ়্া পি গোস্বামিমহাশয়কে প্রচারকপ্ হইতে বিচ্যুত কর! 
্ | তিনি ভিন্ন কি ব্রান্মসমাজের কার্য চলিবে না? তিনি ব্রন্দি- 
সাং, ি৬লশং যোগসাঁধন করিবার ইচ্ছ। হইয়া! থাকে, সমাজ 
হইতে; *প্থক চিত করুন|» 








গগনচন্দের পত্র। 


“- বাঙ্গমমাজের াড়ীতে পৌত্তলিক গান হয়। . গোম্বামিমহাশরের 
 শৃছে অন্লী » যেন নবনারীকুঞ্ধীর, অষ্টনধীঘোড়। (১) ইত্যাদি 
রাখা হয়। ইহা সিজার অন্তাঁয় ও ব্রাহ্গধর্মবিরুদ্ধ 

০ প্েস্বামিমহাশয় গোপনে সাধনপ্রদান করেন। সাধন গোপনে 
রঃ ও! হয কেন?) তাহার প্রদত্তসাধন প্রানী যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে বরা্মমাজের বেদী হইতে তাহা গ্রচারিত হউক। লোকে বির 
পূর্বক গ্রহণ করুবে। যাহার! কিছু দিন গোস্বামিমহাশয়ের ্রদত্ব- 
 সাধনগ্রণানা বন করিম দাধনভজন করেন, তীহারাই ব্রাহ্মমমাজের 
শ্রুতি ব্যাগ “হই পড়েন। তাহার শিষ্যগণের বিশ্বাস বে তাহার 
লিগ তাহাদিগের. উপকার হয়। একি তয়ানক কথা! 
09$ কাঁজৰ গোগী একত্র হইয়া হ্তীর এবং আট জন গোঁদী এক ছই। অথের 


রি হা করিয়াছেন, এবং ্রীকৃষ। ভঙুপতি আরোহণ কা: জা 
টন নর, শাল , & 


2 বাধারণ াষসমাজত্যাগ এ 
ইহারা মানুষ ভগবানের আসনে অভিবিজ ছে কিন কনা ক 
ইহার প্রতিবিধান হওয়। আবস্তক।* ও 
পুথ্যদা বাবু ও গগন রাবু পত্র লিখার পূর্বে োস্ািপাদের ক কা 

 লইয়। ব্রাঙ্মদের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হা জানিতে | 
পারিয়া গ্রভূপাদ ১৮৯৮ শকের ১০ই চৈত্র সাধারণ ত্রঙগ মাজের। 
কার্ধ্যনির্বাহক সভার নিকট তাহার প্রচাঁরকপদের ত্যাগপন্ত পরে টা 
করেন। কিন্তু কাধ্যনির্বাহক সভার সন্ির্বন্ধ অন্থুরোধে' তীহাবে ১ 
উক্ত ত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে হয়। অনন্তর পুণ্যদা বাবু ওরস 
_ৰাবুর পত্র পাইয়া উক্ত সভা তাহার ধর্মমতসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার, . 
নিমিত্ত এক সবকমিট নিযুক্ত করেন। ৬আনন্মমোহন বস্ু, পঞ্ডিত 
৬শিবনাথ শাস্ত্রী, ৮নবদীপচন্্র দাস, শ্রীযুক্ত কৃণকুমার মিজ ও ভীযুক্ত | 

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সব কমিটর সভ্য হন। তাহার! ১৮০৯ শকের; 
৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে) সিটিকলেজে সতা৷ করিয়া, গোস্বামিপাদের 
বিরুদ্ধে ষে সকন্লা অভিযোগ উপস্থিত হইন্লাছে, তাহার নিকট. সেই 
সকলের কৈফিয়ং চাহিলেন। গোন্বামিপাদ কৈফিয়ৎ দিতে অস্থীকার করিয়া 
বলিলেন যে এইরূপে আমি আপনাদিগকে কিছুই বলিব না। আমার, 
বাড়ীতে গিয়া বন্ধুভাবে এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলে আমি 
তাহাতে সন্মত আছি। তাহার এই কথায় সভ্যগণ মস্ত হইলেন না। ৪ 
কিন্ত ইহা ভিন্ন অন্ত উপায় নাই দেখিয়া! অগত্যা তাহাদিগকে গোস্বামি- 
পাদের কথাতেই সম্মত হইস্টুইল। তাহারা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত, ৃ 

হইয়া তাহার বর্ধমান ধর্মমত তাহার মহিত আলাপ করিলেন 
ভাঙার পর ভীহার াধনি্বাহক সার নিব: | গা দে বন 
টা ধিক বার নিকট মি মা পর  ্ রা 




















২৪৪: প্রতুপাদ বিজয় গোহামী 
্ ই ০ বানর চায়কের প্র. ভাগ টি রাগের 
খত নিবেদন” নাষে এক আবেদনপত্র মুদ্রিত করিয়া সকলের নিকট 
নশ্রেরগ করিবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে কলিকাঁতার ক্রাঙ্মগণ অতি- 
“শয় ভয় গাইলেন। ত্বাহারা মনে করিলেন, এইরূপ হইলে-তাহাঁদের দল 
ভাঙ্গিয়া যাইবে।  তাহাদিগের অনুরোধে গোস্বামিমহাশ় এ কার্যে 
'ঙ্গান্ত হয়৷ এলবার্ট হলে প্রকাশ্তসভা আহ্বান করিয়া প্রচারকের পদ- 
“ত্যাগ করিতে চাহিলেন। ইহাতেও ব্রা্মগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা 
'আখন্তি তুলিলেন যে এন্প করিলে ঘরের কথ! বাহিরে প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে তখন ব্রাপ্ধদের অনুরোধে সিটি কলেজে ১৭ই মে গোমবারে 
কেবল ্রাঙ্ষদিগের এক সভা! আহৃত হইল। প্রতুপাদ উপস্থিত য় তাহার 
পদত্যাগপত্র প্রদান করিলেন। সভাস্থ অনেকেরই ইচ্ছা! ছিল যে তাহার এই 
এগত্যাগপত্র এখন গ্রহণ না করিয়া তাহাকে আরও কিছু দিন সময় দেওয়া 
+ হুউক। ্রাহ্মমমাজের সহিত সন্বন্ধত্যাগ কর! উচিত কি না, তাহা তিনি 
ছার একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন ।' আর তাহার স্যার 
ৃ তগবন়্ত আদর্শ ধার্মিক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর! উচিত কিনা, ব্রাহ্মদমাজও 
তাহা ভাবিয়া দেখুন। অনেকে এইকূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও 
-শিবনার্থ বাবু তীহাদের সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া বনিযোজ +ঘে 
আমি কার্য্যনির্বাহক সভার পক্ষ হইতে গোস্বামিমহাশয়ের পদত্যাগ- 
পত্র গ্রহণ করিলাম। কার্ধ্যনির্কবাহক সভা. পদত্াগ্ণপত্র গ্রহণ করাই 
শস্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়। আর সময় নষ্ট করিতে 
চিহেন নাও, শাহী না এই ফা বাগণের মধ্যে অনেকেই 

(১), ক ০ হের জর, মু রমার মিত্র চে চে ্ মন 
৪ রা ক কিজিল। 28 


























2 রি বা 6 2: িলবুদি টি সি টব 2: ১২৭ বু এ ছি ছি ক সি ইতি ভিউ ক জা সস 
2 (9০82 25 সি ২475৮ ১০ নন রানে 57275 
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বা এনা ০ ্ ৮4৭5 ।' ঁ চা 
মে 2) : 





ডিভি রর মন্তব্যের মিলিত? । 
'আামরা অনুসন্ধানের বারা অবগত হইক্লাছি যে ৫ রা 





এ্রক নৃতন সাধনপ্রণালী প্রবর্তন করিতেছেন। তাহাতে তিনটি রি 
বিষয় আছে; নাঁমজপ, প্রাণায়াম ও শক্তিনঞ্ধীর | তীহার! ক্কাহা-: 
দের সাধনপ্রণাঁলীর কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাঁশ করেন না 
এবং অপরের নিকট সাধন করেন না। তিনি এই সাধন অপগণ্ড টি 
বালক ও কুসংস্কারীপন্ন পৌত্তলিককে দিয়া থাকেন। ইহা যদ্দি- 
মানবাত্মার মুক্তির পথ হয়, তাহ হইলে ব্রাঞ্ঘধর্শের আর সকল সত্য .. 
যেমন প্রকাশ্ঠিভাবে প্রচার করা হয়, ইহাঁও সেইভাবে প্রচার হওয়া... 
উচিত। যাহার ইহাতে বিশ্বাস হইবে, সে গ্রহণ করিবে) যাহার... 
বিশ্বাস হইবে না, সে গ্রহণ করিবে না। ব্রাঙ্গদমাজের এক দল লোক. 





যদি এই সাধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মমমাজভুক্ত থাকিয়া একটা ওধদল কৃষ্টি. 
করে, তাঁহা হইলে তাহাদ্বারা ভ্রাতৃভাবের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইবে । এই 
সাধনাবলদ্বিগণ আপনাদিগের সাধনপ্রণালীকে উৎকষ্ট প্রণালীমনে 
করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ করিবেন না। দিলি ৃ 
ছুইদলে বিরোদ উপস্থিত হ হইবে। রা 

 পগোস্বামিমহাশয়ের সাধনপ্রণালী বহুল পরিমাণে চারি হই নট 
রাদ্ষসমাজের অবলদ্িত আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি ভিষ্টিতে পারিবে না। 

এই সুপ্তদলের মনে অহংকার জম্মিবে। এই সাধন ক | 
পৌন্ুলিকদিগকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে সাধন করিতে ফিতে 
কালে সত্য প্রকাশিত হইবে। এ মত ব্রাঙ্মমমাজের পক্ষে সতত | 
অকল্যাণকর । ইহাতে লোকে ব্াঙ্গসমাজের দিকে ঁগ্রসর হইবেন। 
| 'গোামিমহাশযের সাধনে কেবন ভারুকতায 'বিকাশই টিবি 


১৮ ্ 





_ শ্রতৃপাদ বিজু গোঁ্াধী 


বি সানির পদত্যাগপত্র বৃ. 
: ত্স্বরপ, জান-প্রেম-হঙ্গলমর, সর্বশক্তিমান পরমেসবরকে দিখ্য 
চক্ষে দর্শন কর] যায় এবং তাঁহাই ক্রান্ধর্ণের সর্বোচ্চ লক্ষ্য । তাহাকে 
নিত দেখা ও অন্থান্ত ইন্জিযসমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক 
কথায়, ভাহাকে লাভ করিয়া নিত তাঁহার সত্তাসাগরে নিম্ন থাকিয়া 
সস রম কর! ও জীবনযাপন করাই ত্রাক্মধর্শের আদর্শ। রি 
১1 এইরপ ব্রদ্ধলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে 
হয়না। সম্পূর্ণ তাহার রুপার উপর নির্ভর করিয়া"যথাসাধ্য সাধন- 
_জ্বন করিলে যথাসময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্ত 
. স্তাহার চরণেই আমার ধর্মজীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তাহারই 
.প্রমশিত সাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎমর চলিয়৷ আমিতেছি। 
 পরমহংসবাবাঁজীর উপদেশ অনুসারে যৌগপিপান্থ ব্যক্তিগণের মজলার্থে 
ইল সাধনপথ তীহাঁদিগকে উপদেশ দিতে আরস্ত করিয়াছি। 
২৭ এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংশ্রবু নাই। ইহা 
| রর আত্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্ত। তবে কিছু দিনের জন্য তৃতত্ি 
. করণোদেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্ত রা আমাদের 
টু নাধন নহে। 
.৩। এই জন্য সাধকমগ্ডলীর বহিভূর্তি লোকদিগের দ' সশ্মুথে আমরা 
| সাব বর হাঃ তীহারা ইহার ভিতরের তত্বকথা কিছুই বুঝিবেন 
. মা, কেবল বাহিরের প্রাীয়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশরদ্ধ 
হইলে তাহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । অহকার 
গো পাণাচার, পাপচিস্ত পাঁপকল্সনা প্যান হার এ সাধনের বিশেষ 
৪1. আছর! কোন রায়বিলয খানি নাঃ জল ও 














ভি, লাগার হাসমাজত্াগ 0 ইসি 
টস নিন শা, রণ, শর, খৃষ্টান, ুদলমান - এবং জমালে; 
লোক যে কেহ আস্তরিক'ব্যাকূলতাঁর সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধ 
গাইতে পারেন। সাধনা করিতে থাঁকিলে তাহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, 
পাপ, নীচতা ও কসর রুপার দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন । .. ৰ 
| ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ইশ্বর স্বগং ইহার গুরু, 
আর সকলেই উপদেষ্টা ও তত্িযুক্ত পথপ্রদর্শকমাত্র। যেমন তিনি 
বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ ও পর্বত প্রভৃতি উপায়দ্বার! নানাভাবে শিক্ষা 
দেন, তনরপ মহতরূপ উপানারাও ধর্দশিক্া দিয়া থাকেন । এই-. 
জন্স আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মমুস্তকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া রে 
থাঁকি। প্রত্যেক মন্থ্ের মধেই এই যোগ শক্তি বর্জান আছে 
এই যোগরশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য এক জন জাগ্রত শক্তিশালী 
 মন্থয্থের সাহায্য আবশ্তক এবং ততিক্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা। থাকিলে, 
অন্যান্ত অবস্থাও ঠিক অন্কূল হইলে সাক্ষাৎসন্বন্ধে ভগবাঁনের শক্তিও 
লাভ করিতে পারেন; কিন্ত সেরূপ অবস্থা! অতীব বিরল। ন্মুতরাঁং 
মন্য্মের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষু দৃষ্টি- 
(শ্তি তগবান্‌ দিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটি পড়ে, ভারী, 
_অন্তের দ্বারা না উঠাঁইলে চলে ন!। | ১ 
৬। পিতামাত প্রভৃতি গুরুজ্রনের স্তাঁয় পিকে 
প্রগাঢ় ভকতিশ্রন্ধা করা ধর্দসঙ্গত। পদখুলি লওয়ার সঙ্বন্ধে আমাদের 
কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি রহণের ইচ্ছা 
হয, ফেই বিনীত অবস্থা অতি সুদূর ও উপকারী। এইজন্য উপক য় 
হইতেছে দেখিলে আমার পদখুলি লইতে বাঁধা দেই না। আমিও 
সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে বিনি বখনই প্রণাম 
রে করেন, টি নি চা প্রণাম সেই বিগুরুর রা, বই অর্থে ৃ 

















সা হর র্‌ পাদ বজ্্ধ গোা্মী রা 
“অয় গুরু অয় শুরু শব চারণ করা থাকি। আট পাম যত | 
রে করি না। 5 ন 
41. আমরা অপরের উদ ভোজন উচিত মনে রে না 
তাবাভেনান। পাইারিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতভিত্ 
 ভাহাঁতে আধ্যাত্মিক অবনতি হয়, একথাও সাধু মহাত্মার! পুন: পুনঃ 
বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতামাতা! 
.সুরুজন যখন আদর করিয়া (কছু দেন, তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় 
মহপম্ার তৃক্তাবশেষকে প্রসাদ, বলিয়! মনে হয়, তাহা আহার করিলে 
হালি নাই বরংউপকারই হইয়! থাঁকে। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের 
ধারক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাঁকি। 
৮1. * (দ্বার মন্দিরে কালী দুর্গা ব! অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি 
ন্‌ ডি হর,.তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই ও 
প্রণাম করিয়া ও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়! 
চরিতার্থ হই।৯ আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কুতরাঁং আমি বেধামেই 
হার বন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই। ্ানের বিচার থাকে না। 
৯) কালী, [দূর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে সা 
| তাহাতে কোঁন দা দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে 
'আরাঁম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্ত ব্রাহ্মদমাজে 
উপাস, ঁর সময়ে ফোথাও এই সকল ব্যবহাঁর করিয়াছি বলিয়া মনে হয় 
ও নাঃ ব্র্ধান সময়ে এইনপ করাও উপযুক্ত মনে করি না। 
০১৯ বাধারুষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন 
সী উই নে করি। রাধা ভ্ত, কৃষ্ণ উপাস্থাদেবতাঁ, পরমেশ্বর ৷. পু 
এজন্য সর্প্রবহে আমি এ ভাঁবসাধনের চেষ্টা করি ও খ্বাহারা তরী 
পসাধযাত্িফভাঁ উপকার পান, ীহীদিগকে সই কনে াহাইফেদু। 




















সাধারণ ব্রাহ্মমমাজত্যাগ .... : / ২৫৯. 


গান করিয়া থাকি । তবে ব্র্গমন্দিরে উপাসনার লময়ে কখন এ নদ 
শ্রহণ করি নাই এবং বর্মান'সময়ে রূপ কর! উচিতও মনে করি না।.. 
এই আমাদিগের যোগসাধনের সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা । ভিত- 
রেরপকথা ভাষায় ব্যক্ত করা! যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ 
| রাতের বেক তোর সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে । 
যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই অবনতমন্তকে অন্গঘরণ করিব এই জন্ম এবং. 
সাধারণ ক্রাহ্মমমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্ধ্ে দ্বারা 
সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজের মত ও বিশ্বাসপ্রচারের হানি হইতে পারে 
আশঙ্কা করেন বলিয়া, আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহিক সংশ্রব 
পরিত্যাগ করিলাম। আতন্তরিক যোগ সাঁধারণ ত্রান্ষলমাঁজের সহিত 
পূর্বববৎ অক্ষুপ্ন রহিল। কেবল গ্রচারকপদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক- .. 
অন্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম । এখন অবধি ধর্শগ্রচারের সমস্ত কার্ধ্য 
আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাঁকিব। আমার একটি কথাঁও এখন 
'অববি সাঁধারণ ব্রা্মসমাঁজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক। ৃ 
আমি মনে করি যাহা মত্য, তাহাই ব্রাঙ্গধর্মম এবং সমস্ত মানবমণ্ড-.. 
লীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্ত ব্রাহ্মধর্মনকে সার্বভৌ- 
মিক ধর্দ। বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাহার ধর্সও এক। 
'অন্ুষ্কের ত্রমগ্রমাদ ও. কুচি অন্থসারে নান! প্রকার দল ও নম্্রদায়ের 5 
সি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্শে দল বা! সমদায় নাই। আমি এই সারসত্যু, 
অসীশ্রদারিক ক্রাহষধর্্ প্রচার করিতেছি এবং করিব। (১) আঁমি 
মররননারের ামাযাস, নত কোন দল বা সম্পরদাযের মনত নি 






6). নি ধর র্িসমাঞ্গে ্ নছে। চন মা 
শর লি এই াসর্ের কথা, রা হিতীয় টা টা ৰ রর 





রি নর পর আপা, ্ দে া্্ সি রা ৃ 








কা | | নিবে, 

. প্রচারাশ্ম, ঠা জ্যোঠ। : ডফ গোনা 
১২৯৩ সন, ১৮*৮ শক। | ] ০ গোশরী। 

! পদত্যাগের সঙ্গে গো্যামিমহাশয় ্রাহ্মমাধারণের নিকট যে এক 
্ খানি নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে প্রা হইল £-_ 
ফি সিরা ্রাহ্মধরশ দানা ইহাতে 
. দলাদলি নাই। এই ভন্ত আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য 
_ বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রান্মসমাজ আশঙ্কা 
_ করিতেছেন যে স্মামার কার্ধ্যে তাহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব 
সাধারণ ত্রাহ্মমমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্ত আমি তাঁহাদের . 
: জগ সমন্ত বাছিকমন্নধ পদ্িত্যাগ করিলাম। সাধারণ রহ্মসমাঁজ, নব- 
: বিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দুসমাজ, খৃঠীমাজ, মুসলমানসমাজ, 
আমি সকল সমাজের দাঁসাহদাস। আমার কোন (বদায় নাই, 
অথচ সকল শ্রদ্ধায় আমার। যেখানে ঘতটুকু জা, সেইটুকু 
আমার ব্রা্ধর্্। এখন হইতে এই সারসত্য রাগ 
হট 

১, অপীম বিশবরাজোর কর্তা পরমেশ্বর সাপ, জানত্বরূপ, 
অনন্স্বরপ, আনদশ আননশান্তিমঙগলম্বরপ, অজর, অমর, লিত্য, একমাত্র 
 অধিতীয়,পবি্বরূপ | তিনি নিরাকার অর্থাততাহার কোন প্রকার 
তীয় রূপ নাই| তিনি সকলের শর্ট, কোন সৃষ্ট ক্র; মত তি [ও 
রা তিনি বত, কাহারও সহিত তুলনা হয না। 








দের সাধারণ আঙ্াদাত্যাগ | ২ ২৮৬ .. 
--- পতি একমাত্র অধিতীয, জগতে দুইজন, ঈশ্বর নাই, ডিন, জনও: 
নাই, অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনত, গদীশ্বর বলিয়া 
যেকোন নামে তাহাকে ডাকে, দেই অন্ধিতীয় পরমেশ্বরকে ডাঁকে। 

_ অরি দ্বিতীয় যখন নাই, তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে ॥ 
_. পপরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে:.. 
আপন আপন ভাষায় তাহাকে এক একটি নাম করিয়া ডাকিয়া 
থাকে। স্থাষটিকর্তীকে লক্ষ্য করিয়া ব্র্ধ বল, আল্লা বল, খোদা বল, 
হরি বল, রাঁম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল; তাহাতে কিছুমাত্র র্‌ 
ক্ষতি নাই। কেহ বলেন, ল্যেকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, এ কথা 
ঠিক নহে। কারণ হরি শবে সিংহ, অশ, বানর, এবং পাঁপহ্রণকর্তা 
পরমেশ্বর এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে । কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য 
করিয়া হরি বলিয়া গদ্গদভাঁবে ডাকিতে ডাঁকিতে অশ্রুপাঁত করে, 
তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে, এ লোকটা বানর প্রস্ুতি 

 পশ্ুগুলাকে ডাকিয়া কীদিতেছে। বিশেষতঃ মনুস্তের ভ্রম হইলেই বা 
ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবা. 
_অন্তর্ধযামী ; তিনি জানিলেই হইবে । তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ 
কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ । অন্তে যে ন। লাই আহা. 
রঃ পতি কি? 5 
_. ধপূর্কেই বলিয়াছি ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য ভাবা 
নিরাকার ববি। কিন্ত তাহার নিরাকার নচ্ছিদাননদকূপ আছে (১) 


9 নত বা দ্বরূপ মানেন না। তাহারা নিরাকায়ের যেরগ 

ব্যাখ্যা করেন, আমাদিগের শান্্রকর্তীগণ সেরূপ করেন নাই। ব্রাঙ্ছদিখের নিরাকার: 
বন্ধ হইতে শান্তা রন্ধ বমপর্ণ ভি্ন। খবিবা! নিদ্াকার অর্থে শুন্য. গদদার্ঘ বুঝতেন 
না সঙ্চিদানন্দবি্হ, ফড়েমধাপৃখ। সর্বশতিসাম, সর্ধব্যাদী, সর্ধজ, আনন, অমীষ 
রি আমাদের ই রি সম শা দো 














নে না জন জানচ্ আছে, নইকপ জান- 
এ ক আছে, জাননাসিকা, জানরসনা আছে; যাহাঁতে শ্রবণ জাঁণ। 
২ আস্বাদন অনুভব হয়। 'জানচক্ষে, ইহলোকে ও পরলোকে যাহা কিছু 
(সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধনঘারা ্ঞানচস্কু বিকশিত : 
করা হুয়। যাহার শরীর, আত্মা নির্খল, তাহার আপনাঁআঁপনি 
জানচচ্ছ বিকশিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর 'এক, 
পীর জা মানবীর ধন্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য 
ধর্ের দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মন্ষ্ঠের ত্রমপ্রমাদে দলাঁদলির 
স্াটহর। প্রকৃত ধর্ম দল নাই। 


ৃ বয়িতেছেন যে ভগবানের মুস্তি আছে। ভাহার চক্ষু, কর্ণ, হচ্য, পদ, প্রন্থৃতি অবস্ধব আছ, 

ঃ তবে তাহা, | সচ্চিদানন্দময়। ভগ্বি: গছ জড়ী় নহে নহে, প্রাকৃত, নহে তাহা! অপ্রাকৃত ও 
জি, এই জঙ্তই দিবাু্মপনন শাল শানরকর্তা ধবিগণ তাহাকে নিয়াকার বাবয়াছেন। 
_ আঁকায় বলিলেই আঁসর। জড় বুঝি ; কিন্তু গুগবান্‌ জড় নহেন, চিন্য়। ব্রান্ষগণ জড়ের 
সি টৈতস্ে প্রয়োগ করিয়া! প্রাকৃতের ধর্ম অপ্রাকৃতে আরোপ করিয়া বলেন যে অনন্ত, 


অসীম, অর্ধব্যাপী, ত্রন্ধ সাকার হইতে পারেন না। পাকার হইলে: তিনি মাস ও 








 জীমাবন্ধ বা পড়েন ভগবাণ্‌ জড় পদার্থের সমষ্ট হইলে এই প্রকার হইবার রুধা। 


কিন্তু তিনিত জড় নহেন। হতরাং জড়ের ধর জড়ের দৃষ্টান্ত, তাহাতে আগত ও 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রাঙ্গগণ চৈতগ্যপদার্থের কিছুমাত্র সন্ধান পান নাই যাই 
এগ বলিয়া থাকেন। 


অপর নকল দেশের সমণ্ত সাধু ও মঠাজনগণ ভগবানের রর কার করিয়া 2. 


বার আমাদিগ্ের বেদাদি শাহের তায় বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পস্থেও রি 


ভগবানের বিগ্রহ শ্বীকত হইযাছে। ধাহারা উত শাস্গ্রন্থরকল, চা 
অধ্যয়ন করিক্াছেন, তাহায়াই আমার কথার সাগ্ষ্যপ্রদান করিবেন। ছারা 

সাসধিক লাধক, সদ্গুরর টা দীক্াপ্রহণ পুরধ্বক প্রণালীমত ও বিসগজন কা ফিরা 
ভগবানূকে প্রাপ্ত হইয়াছেন. দিষ্যৃষ্টিলাভ করিয়া তীহার অপ্রাৃত গিরি পদ 
এ ছার, উই সময়ে রর ১7 বলি নি 
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না ইতি বা এবং ভীহার প্রিয়কারধ্য সাধন করা তাহাক্র... 
উপামনা। ঁহাকে আন্তরিক ভালবাঁসিলে, তবে তাহার প্রিদ্বকারধ্য 2 


করাছায়। আঁমি যদ তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি, তাহা হইলে 
থে কেহ তাহাকে ভালবাদেন, ত্ঁহার গৃজা অর্চনা করেন, তিনিই 


আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাহার পুজা 
না হয, দেই স্থানেই গমন করি। যেখানে ভীহার নাম কীর্তন 





হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার : 


প্রকে পা করিতেছে, কত আনন জান খে না। এ পাক .. 


শৈর, বৈধঃব, খুষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রকে অন্বেষণ করি।. 
কত বৃক্ষতলে, কত পর্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে, মস্জিদে, গির্জায়, 


আমার গ্রতৃকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নী রি 
“আমাদের দেশে রাঁধাকুষ্চ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। বি এ 
ও যৌগের এপ উচ্চভাব আঁর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাম নাই! 


রাধ। ভক্ত, কৃষ্ণ উপান্যদেবতা, পরমেশ্বর । বুদ্ধ, যিশু, মহস্মদ।. 
' চৈতন্য, নানক, কবীর, করব, প্রহলাদ, নারদ, জনক গ্রদৃতি মহাত্বাণ. 
'খাহারা শান্ত মাদেন না, সদাচারের অনুবসতী হইয়া চলেন না, গরুকরণের 
আবগ্তকতা স্বীকার করেন না, কতকগুলি মন্ুখী মতকে ধর্ম মনে করিয়া তাহার .. 


অনুসরণ করেন, তাহারাই ভগবানের বথার্থ স্বরূপ অবগ্নত হইডে সমর্থ না হইয়া 
তীহার সঙ্গিদাদন্দ বিগ্রহ, অপ্রীকৃত তনু, চিন স্বরাপ মানিতে চাহে না মার, 






প্র উ্তহইযাছে_-“কৃষং নিভাঃ শরীরী তত তেঝোছি ধ্তীতে। তেলোইভান্তর.. 
এবাহ কৃষি সনাতন: খ্যাযস্তে যোধিনঃ রে ত্েছো শভিপূর্বকং।: কপ. 


(জজ্ঞা কালেন যৌগীচ বৈফবে! ভবে ॥ তেখেহপ চথযারনকে ধা রা খা. রর 


সাং কতো দা বিনা নেহেন নার" | ্‌ 0 
ৃ দি গেছে কথা শা গছ পরা 








রি মেশ্বর একমাত্র গুরু। , ভিনি গু হই রব বিরাজ করি- 
রর তেছেন। ॥ জর, বায়ু অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, 
. পন্বঙ্গ, মন্ুম্ সকলের মধ্য দিয়া সেই জগদ্গুরু শিক্ষা দিতেছেন। 
খন যে বস্ত্র মধ্যে শিক্ষা পাই, সেই. বন্তকেই ভালবাসি, ভক্তি 
 ককরি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা গ্রভৃতি গুরুজনকে তক্তি করা গ্রয়ো- 
_জন। তাহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয্া প্রণাম করিলে ধর্শলাঁত হয়। 
কোন মন্ুম্কে ইশ্বরজ্ঞানে কি তাহার অবতার কি মধ্যবর্তাকপে 
প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয় 1 নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে 
 নরনারীমাত্রেরই পদধূলিগ্রহণ করা বিশেষ উপায়। 
“অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্দের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর 
. প্রত্যেক ,নরনীরীর হ্বদরে জ্ঞানপ্রেমশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। 
_ আত্মার সহিত পরমাত্বার জ্ঞানপ্রেনশক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন 
 বলে। এই যোগ্রসাধন করিলে মনুষ্টের দিব্যি গ্শ্দুটিত হয) 
 ইনাকেই “করতনগ্বস্ত আমলকবং* বলিয়াছেন এ অবস্থা হলে 
সংশয় থাকে না; এজস্ঠ প্রাচীন ক্মষিগণ বলিয়াছেন, | 


ভিছ্যাতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিগত্তে সর্ববসংশয়াঃ। 
- " ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ীণি তন্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ।” 





প্রচার নিবাস, | 7.  নিবোক ১.8 
ক১শে বৈশাখ, ১৮০৮, শক। |. বিজয় ৫ রব মী ৃ 
:., গো্ামিমহাশয়ের পদত্যাগ প্র ও সব কমিটির মন্তব্য গর 
ৃ হা ৮ সদর হার : 

















রানি স স্ভ ভার বীমাংলা রঃ রা 
পর হ্গ যে কানা সভার কেনার, দিত 
বিগুনি। নন ই 8 
১। গুরুর আবশ্কতা রখ গুরুর সাহায্য রত মিথ চট টে 
ও শসার ঈশ্বরের শভতিলাভ করিয়াছে, এমন রি ভি 

২। উর চি অপ থাকিবেও দেবন্িরে ও পর রঃ 
সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া। 

৩। নিজের উপানসাকাঁলে অথবা অল্প বা অধিক পরিমাণে. ; 
প্রকাশ্য উপাসনাকালে কালী, ছুর্গা, রাধাকষ্ণ প্রভৃতির নামগ্রহণ | 

৪। রাধারুফের প্রণয় ও লীলাসককরান্ত গীত সকল ধর্ধসাঁধন 
স্থলে গান করা এবং রাঁধাকষ্চ ও গোগীদিগের লীলাবিহারসংক্রান্ত 
ছবি সকল উপাসনা স্থলে রক্ষা করা। কোন প্রকারে এ সকল গান 
ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ৪6 করা 
কর্তব্য নয়। 

৫। যে প্রণালীতে ও যে যে নিক্বমে শোনা ব্ 
দিতেছেন, সেই প্রণালী ও সেই সকল নিয়ম! রঃ ১3 

৬। কোন কোন মত বা আচরণ, কোন গ্রসথবা ব্যকিবিশে- : 
যের কথার উপর নির্ভর করিয়! তাহাদের ওচিত্য বা অনৌচিত্য .. 
বিচার না করি্লাই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত। ... 

এ কোন ব্যকতিবিশেষের পদধৃলির কিছু. আর্য মাহাত্মা মাছ ্ 
এপ জানে তাহা বণ করা, কি আহাছের রি হজ; 











৫৮ 
1 ১ না নু 





পদ বি গোহণী 


তি, হতে পারে, এই বিশ্বাসে অপরের দে যা 
রঃ মাখাইরা দেওয়া! 


অতীব আপতিযোগ্য এবং তারা ত্রাঙ্মধর্্ের গুরুতর নি 


্ বার সস্তাবনা। অতএব ত্রাক্ষদিগের মধ্যে ধীহারা এই সকল 
ষতবা আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন; কাধ্যনির্বাহক সভা আগ্রহ ও 
[. অন্তাবের সহিত তীহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তীহার। 
. শরকবার এ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়! দেখুন 
এবং ভদ্দীরা কত অনিষ্ট ধটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলঘিত মতসকলের 


ও ক্রাঙ্গধন্ম গ্রচারকার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদসাঁধন করিবে, তাহা অনুভব 
ক্রিয়া এ গুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন। 


ঞ্ 


টক ধানের (সভার) সবের ও ধান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
১ বিজয় গোন্বামিমহাঁশর দ্বিতীয় বার পদত্যাগ করিয়া! যে গন্র। 
১. লিখিয়াছেন, তাহা! কার্ধ্যনির্বাহক সভা গভীর ছুঃখের সহিত গ্রহণ 
1 করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িনা রাঙ্গ 





... অমাজের বে সেবা করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই. ভাহায় জন্য 
.. উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং আগ্রহ ও গ্রীতির সহিত 


| _ অঙরোধ করিতেছেন যে তিনি একবার চিন্তা করিয়। দেখুন, ব্রাহ্ম” 
সমাজের সহিত হার কি লমন্ধ। তাঁহার বর্তমান মত ও কার্যযের 
. প্রক্কতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ, ফল: দর্পিবে।  পূর্বোজ্জ যে 
প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্ধারণ বা তাহার মধ 








টি সাধারণ আগমাত্যাগ কি 
পারেন, এবং, যে বব প্রচারের জন্ত তিনি বানি দিয়া, পা 
যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ক্রাহগধর্শ প্রচারের নিমিত্ত যেন পুন 
রায় আপনার অগ্নিমন্ন উৎসাহ বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ 
করিতে সমর্থ হন। . তাঁহারা আরও আশা করেন যে তাহার মহত. 
প্রচারকের সহন্ধ রহিত হইলেও সাধারণ ত্রান্মসমাঁজের রি াহার টি 
যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, তাহ! চিরদিন প্রবল থাকে” এ 
.. সব কমিটির মন্তব্যের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে যে পর বাব 
বলেন, পরলোকগত সাঁধুগণ তাহার নিকট আগমন করেন। জীবিত 
সাধুগণ সুস্মদেহে এবং যোগবলে সদেহে তাহার নিকট আনিকা; 
থাকেন। একটি বৃষ্ধ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে বৃক্ষে একটি আন্মা, 
আছে; বৃক্ষতলে কীর্তন কর, তাঁহা হইলে সে উদ্ধার হুইয়! বাইবে।. রা 
তাহার গুরুদেব তাহার নিকট আগমন করেন। একটি জন্মজড়- 
বাঁলক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাঁর' দেহে একটি যোগিনী বাস 
করিতেছে, সে ছাড়িয়া গেলে এ ভাল হইবে । এ সকল তাহার 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবশতঃ হয় কি না, তাহা, বলিতে পারি. . 
না” সব কমিটিপ্রোক্ত “শারীরিক ও মানসিক 'অবস্থাবিশেষ” শব / 
কয়েকটির মধ্যে একটু বিদ্বপপূর্ণ কটাক্ষ আছে । সে কটাক্ষটি এই. 
যে গোস্বামিমহাশয় হৃদরোগের জন্ঘ মর.ফিয়। সেবন করিতেন । এই" 
মরিয়া সেবন কর।তে তাহার “শারীরিক ও মানমিক অবস্থা বিশেষ”... 
উৎপন্ন হইন়্াছে। তিনি দর্শনাদির কথা ঝ! মহাত্মাদিগের আগমনের. 
বিষক্ যাহা! বলেন, তাহা সত্য নহে? বাস্তবিক মে নকল কিছুই ঘটে, 
না। মর্ফিয়া দেবনজনিত «শারীরিক ও মানসিক মির সিন ্ 
বারা তিনি নামা প্রকার খেয়াল দেখিয়া থাকেন! সাম্প্রদা হর 
বাহ রবনাশই না রে আমগণ স্পা হা রে 
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| ক বা বি বাবে বনি 
পারিলেন না। পারীরিক ও মানসিক অবস্থার তে. 
বিজ করিলেন। জিজ্ঞাসা করি, “শারীরিক ও মানদিক অবস্থাবিপে রি 
স্বারা" অপর লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইতে পারে 
কি? গোস্বামিপাঁদ ব্রাঙ্মদমাঁজ পরিত্যাগ করিয়া যে দেবদুয্ 
 অবস্থালাভ করিয়াছিলেন, তাহা যদি মর্ফিয্না মেবনের ফল হয়, 
টি? র্দমপিপান মানবমাত্রেরই মরফিয়া সেবন করা উচিত। 
কেননা ধর্দমলাভের এ প্রকার সহজ ও সুলভ উপায় পরিত্যাগ কা 
কোন কৌন লোকের কর্তব্য নহে। 

. গ্রোস্বামিমহীশয় যখন' ভারতবর্ধীয় ক্রাঙ্মদমাজে ছিলেন, নেই 
ময় হইতেই তিনি মর্ফিয়া সেবন করিতেন মর্ফিয়া সেবন করিতে 
_শ্বারস্ত করিবার পরও তিনি বহুকাল ব্রাঙ্ঘমাজ্বে ছিলেন। কই সে 
_অময়ে ত তাহার “শারীরিক ও মানপিক অবস্থা বিশেষ” উৎপন্ধ হয় 
_ননাই। ক্রাক্ষগণ ত কখনও সে কথা, বলেন নাই। যোগমার্গে গ্রবেশ 
 ক্ষরিয়া* যখন তিনি সাশ্্রদারিক ত্রাঁ্ঘধর্দের উপরে উঠিয়া গেলেন, 
 ব্রাঙ্গমমাজের কল্পনার ধর্দে যখন তাহার অনা] উপস্থিত হইল, যখন 
তিনি ধর্মাবহ ভগবানকে পাইয়া ব্রহ্ববিদি হইলেন, ক্রাঙ্মগণের 
 অহিত যখন তাহার মতপার্থক্য উপস্থিত হইল, তখনই; কা 
. পশীরীরিক ও মানসিক  অবস্থাবিশেষ” উৎপন্ন হইল। 

.. কি অপূর্ব মহিমা! * সাস্পরদা়িকতার মোহিনীমায়ায় লক 
গলদ ০ ৭ | 
09 এইছানে একটি হাঙ্োদীগক হি বাহ উদ না কা নর রর 


| না। ্রাঙ্মদের যখো যাহার! গোস্বামিপাদের উচ্চতম ধর্দভাবকে "শারীরিক ও ম । 
. স্মবস্থাবিশেষ” বলি বিদ্ধপ করিয়াছেন, ই কোঁদ, শরীর, | 












৷ সাধারণ ব্রা্মমাজতাগ.. এ 


সবমসমাদ পরিত্যাগ করাতে ব্রাক্মদিগের মধ্যে 'মনেকে ডাহাকে. রর 
মং নিন্দা করিয়াছেন। খাহীরা তাহাকে এইরপ নিন্দা ফরিকাছেম.. 
তাহার স্াহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ভিনি যে উদ্দেক্টে 
'ব্া্সমানে আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি বিনুমাত্রও ক্চ্িত হন 
নাই। তগবৎ্প্রাপ্থিক্ষপ লক্ষ্য লইয়া তিনি ত্রান্ধদমাজে আগমন 
করিয়াছিলেন, তাহ! ভিনি কোন দিনই 'গরিত্যাগ করেন নাই। ্ 


কঠোর সাধন করিয়া তিনি ভগবানকে লাভ কারয়াছিলেন। তিনি... 


যখন দেই অনন্ত পুরুষকে পাইলেন, তখন তাঁহার অনস্তরূপে অনস্ত- 


ভাবে অনন্ত নীলায় একেবারে মগজ হইয়া গিয়াছিলেন।, নিদদাকারী 
সায় প্রশানীমত তগন্তা কররিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারেন: 
নাই। শান্তর ছুই পাঁচটি কথামাত্র তাহাদের পুঁজি। তাহাই লইয়া... 
দলের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে ধর্মলাভ করিতে পারা যার না 
ভগবান্‌ গ্রোস্বামিপাঁদকে গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি. 
নিখিল সত্যের আকর ও অনন্ত তত্বের খনি ভগবান্কে লাভ করিক্জা 
জগতে 'নেক নৃতন সত্য ও অভিনব তত্ব প্রচার করিক্বা গিয়াছেন।।.. 


রি খালি নাগা কা 
ইয়া তাহাদের নত একই কথা চিপ্নদিন বলিতেন। " 2 
গোস্বামিমহাশর সাধারণ ব্রাক্মদমাজের. প্রচারকের কার্ধ্য পরি-, | 


পরঙোক গত হইলে তণহাযা প্রভূপাদের কাছে আসিয়া দেই আবী পরলোকে কোথা. 
কি ভাবে আছেন জিজ্ঞামা করিতেম। তদুত্তরে গোন্বামিপাদ যদি বলিতেন যে গরমোফ- টি 


“গত য্যাকতি উন্নত লোকে ভাল খানায় আছেন, তাহ! হইলে ছাদের বুধ ক্যাষন্মে 





উৎযুক্ধ হইগ়া উঠিত। ইচ্ছার মিপরীত কথা শুনিলে ও. হারা শবত্যন্ত দি ও 
ৃ মারার দিক রগ ঘন ঘটিয়াছে। রড 


চি - : + ৫ আঅঙাা। গরিরির্রার দির 








বলিয়াছিলেন যে আপনি ত ত্রাক্ষমমাজ ছাঁড়িলেন, এখন আগনার ূ 
সংসার চলিবে কিরূপ? এই কথা শুনিয়া তর 
“আমি মামুযের মুখাগেক্গী হই! কবর গ্রহণ করি নাই। আঁ 
| যখন ব্রাহ্ম হইয়া ছিলাম, তখন একটি ্রাঙ্মপরিবারও ছিল ন!। তখন 
আমার . ব্যয়ভার কে বহন করিয়াছিল? আমি চিরকালই ভগবানের 





উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছি। এখনও ভীহারই উপর নির্ভর করিয়া 


_চলিব। সমূদ্গর্ভস্থ প্রাণীর ধিনি আহার যোগাইয়া থাকেন, আমি 


তাহারই হস্তে আঁমার সমস্ত তাঁর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। 
'ভিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মামুষ মাহৃযকে খাওয়ায় 


ইহা জন্পূর্ণ তুল। «একমাত্র তগবান্ই সকলকে অন্বস্ধ দিয়া প্রতি- 


পালন ক্রিতেছেন। তিনিই একমাত্র অনরদাতা ও রক্ষাকর্তা। 
 ব্মগনারা আমাকে আশীর্বাদ করন, যেন আমি চিরদিন টিভি 





নর করিয়া দিতে পারি 
_.. গোস্বামিমহাশয় সাঁধারপত্রাঙ্মমমাজ পরিত্যাগ র্যা না জর | 
কর্তগক্ষগণ তাহাকে মানিক বিশ টাকা পেন্সন্‌ দ্বিতে ্বীকাণ” 





ছিলেন, কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা সে কথা রক্ষা উট কয়েক 


মাস দিয়াই তাহা রন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (১) 8. 
প্রক্পাদের উপর শাস্িমহাশয়ের যে বদ্ধমূল অসার ছিল, ই 





(9) সাধারণ ভরা্গ মানের অনিকাপে দোবই গোখাসিপানের উপর গা দির . 


ত্যাগ -আবরিজেন, নিউ 84 ক ই. 
তেন, . এখন আর ভাঁহা পাইবেন না) ইহাতে ভাহাদিগের শ্রসাচ্া- রি 
ধনের কষ্ট হইবে), এই মনে করিয়া তাহার কোন কোন বন্ধু তাহাকে. 


টি ॥ অনেকে তাহার নাম গুনিলে হিয়া যাইভেন। তিথি ঘখন ছেতিসন রোডে 





ছিরে ) ও মদয়ে রগ রি শান হী ৪ রা দা নেক সমর এ | 










হাসের পা ভিন তাহার রা শন রাধা গিয়াছে 
বপরধীত “রাঘসমাঁজের ইতিবৃত” নামক পুস্তক: হইতে: গৌঁামিপাদে নি 
নীম মুছিয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার এই করে মোক- রি 
সমাজে তিনি তাহার নিজের সন্মান ও. প্রতিপত্বিকে অতান্ত আহত 
করিয়া! গিয়াছেন। ব্রান্মমমাজের ইতিহাদে গোছামিপাদের না 
চিরদিন ্ব্ণাক্ষরে লিখিত 095 | | 


যাইতেন, কিন্তু কখনও প্রতৃপাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। সাক্ষাৎ ত দুরের 
কথা; পাছে তাহাদের ভ্যঙ্কর শক্রর মুখ দেখিতে হয় এই ভয়ে তিনি ছত্র আড়াল 
দিয়া বিপরীত ফুটপাতে বহে গোস্বামিপাদের ভাব কিন্ত ইহায় সম্পূর্ন 
তি ছিল। 








_ারতঙ্গার গয়ন, 

| বাধার নঙারের মহত ্ধত্যাগ করিয়া গোস্বামিপাদ ঢাকার 
চলিয়! গেলেন। সাঁধারণ সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছি হইলেও ঢাকার 
পূর্ববা্ধল বরাঙ্ষমমাজের সহিত তাহার সদ্ধ রহিল। সাঁধারণ 
রাঙ্ধণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও ঢাকার ব্রান্গণ তাহাকে 
ছাড়িলেন না। তিনি' ঢাকা ব্রাক্মমমাজের আচার্য ও প্রচারকের 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তথাকার প্রচারনিবামে বাস করিতে 
লাগিবেন। | 


তাহার প্রচারন্বাসে অবস্থানমময়ে তথায় অনুক্ষণ এক প্রবল 


ধর্মমত প্রবাহিত হইত। অংগ্রসন্, শাস্চর্ঠা, ধর্মালাগ, হরি- 
সকী্ন প্রভৃতি সর্বদাই হইত। ভজভিদেবী মৃষ্ঠিমতী হইয়া নিয়ত 
তথায় বাম করিতেন। প্রচারনিবামের বাতামও ভক্তি ও র্দভাবে 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বাযুযাহার গারে লাগিত, তাহার 














করিতেন তখন, উপামকগণ ভক্তিতে গলিয়া যাঁইতেন। 
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প্রাণে ধর্মভাব জাগিয়। উঠিত; অন্তরে ভক্তির তরঙ্গ উদ্থিরি- ইইত। 
সে সারে তর্ষসমাদের উপামনাও অনন্ত রস ও মন হইত। মন্দিরে ্ 
বিস্তর, লোকদমাগ্ম হইত। লমানগৃহে লোক ধরিত না। ব্রাঙ্ধ 
ভীত ভিন ধারী বিস্তর লোক সমাজে আসিতেন। গোস্বামি- 
অহাশয় যখন বেদীতে বমির] তকতিগদগদ-বাক্যে জগজ্জননীকে াহ্বান 


বিন অপর ্রাস্ত প্্্ পারার রোল উদিত ইয়া 
: ব্রশ্ষমশিরকে ব্রিদিবধামে পরিণত করিভ। গোস্থামিমহাশয়, খন 
. পাপন্পর্শা হুমধুর উপরে প্রদান করিতেন, তখন সকলের শপ 
 ধর্দলাঁতের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং তাহাদের ভ্িতাপদধ প্রা : 
শান্তিবারি সিঞ্িত হইত। .. রী 
_ সাধনপ্রানত শি্পগণ অধিকাংশ সম গৌসাইবাডীতে অবস্থান .. 
করিতেন। তাঁহার] সে বাড়ী ছাড়িতে পারিতেন না। বিষয়কর্ত্ের 
সমর বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে কর্ধস্থানে যাইতে হইত, কিন্তু 
ভাহাদিগের প্রাণ গোস্বামিমহাশয়ের নিকট পড়িরা থাফিত। 
ভাহীরা কোননূপে কর্তব্যকাঁধ্য শেষ করিয়াই গৌঁসাইবাড়ীতে ছুটি; 
আসিতেন। অনেকের কর্স্থানের পরিচ্ছদত্যাগ করিবার ভর .. 
সহিত না। তাহাদিগের মনোভৃঙ্গ পরিমললোভে গোস্কামিপাদের 
চরণপদ্ের চারিদিকে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত। চুম্বকের আকর্ষণে এ 
লৌহ যেমন তাহাতে গিয়। সংলগ্ন হয়, শিল্পগণও গৌসাইবাডীর দিকে. 
সেইন্সপ আকষ্ট হইতেন। গৃহে যুবতী স্ত্রী পড়িয়া খাঁকিত, সাহারা রঃ 
বিনা বিছানায় সামান্ত একটি মাছুর বা 1 একখানি াীইকে ইহ টন 
সলতিাপন করিতেন । ও 
| গোস্বানিপাদ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর  শি্পগণের গৃহিত বলিরা রা 
| করিতেন। প্রতিদিন নায়ংকালে তাহার আশ্রমে কীর্তন হইত 
মে সংকীর্ভনে ভাঁবের আ্রোতি বহিয়া যাইত। তিনি যখন ভাবে ূ 
বিভোর হইয়া নৃত্য ও উচ্চনাদে হরিধ্বনি করিতেন, তখন কীর্তন গে 
প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া সকবকে ভূবাইয়া দিত। 
নৃত্যের, মে হরিষ্বনির উপমা মিলে না| কেবল শোষক, 
; গৌরাদনুরের ৃ্ ও হার সহিত ত তাহার তা হই পারে ॥ 

















হজ জা বি গোরা: 1 
চারিশত বর পূর্বে নারী ৫ বের ৃতয, ব্রার রা ক হি 
হ্বারা বঙ্গ ও উকলবাসিগণের. মনে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, 
 শরতৃপাঁদের নৃত্য ও হরিধ্যনি সেইগ্রকার বাঙ্গাবার রনারীগণের প্রা 
সুখ ঢালিয়া দিত। সেই কীর্তনস্থলে উপস্থিত হইনে স্বতাই ন্্জ 
প্রাঙ্গঈনের কথা ন্বরণ হইত। কীর্তননময়ে গ্রভৃপাঁদের দেহে যখন 
সাতবিক ভাবাবলি প্রকাশ পাইত, তখন মনে হইত ব্রিতাপদঞ্জ জীবের 
উপর রুপা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝি আবার অবতীর্ঘ হইয়াছেন 
গোস্বামিপাদের সেই সুন্দর সৃষ্ঠি যে দেখিয়াছে, দেই মুগ্ধ হইয্াছে। 
অতি বড় বিষয়ী লোকও  কিছুকালের অন্য বিষয় ভূলিয়া গিয়াছে। 
ঠবঞ্ণবগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিতেন, ইনি সাক্ষাৎ অদ্বৈত 
শ্রভৃ। জীবউদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন; নতুব! 
জীবে কি এরূপ অবস্ক সম্ভব? কেহ কেহ এ কথাঁও বলিতেন যে ইনি 
 আয়ং। শচীনদন; সংসারের ছুর্ঘশা দেখিয়া! স্থির থাকিতে পারেন 
নাই [ইতাই আবার আসিয়াছেন। 
ৃ _ বৈষ্কব, শান্ত, শৈব, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি সকল অম্প্রদায়ের 
ক সর্বদা তাহার নিকট আসিয়া ধর্দালাপ করিতেন /. াং তে 
অনেক মুসলমান ফকীর আছেন, তাহারাও নর্বদা গোস্বারিমহাশদে 
নিকট আগমন করিতেন। এইবূপে তাহার আশ্রষে ধর্থের একটা 
একটানা শ্রোত. সর্বদা প্রবাহিত হইত। হুরিনামের উত্তালতরঙ্গে 
আশ্রমস্থ নরনারীগণ হাবুডুবু খাইতেন। সকল অম্প্রদাযের সাধুতক্ত 
(বূপ নদনদীসকল প্রাণের টানে ছুটিয়া আসিয়া গোস্থামিপাদরগ প্রশান্ত 
সমুদ্রে বিশ্রাম ও শাস্তিলাভ করিত। পাদ বর্ম ও জাননবানার | 
৬ বিমঙ্গ আননদদাঁন করিতেন। ৩, 
. একবার তিনি কিছুদিনের জন বাগেরহাট, বরিশাল ও ও. মলা রিপুর রং | 
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নে গমন করের | জহর, 7 ঠাণে গে রি, 
প্লাবিত হইয়া গিকছিল।* “তিনি সান ধন কিন, গেই্ানেই 
'হুরিনামের, সংকীর্তনের, ধর্্দালাপের এবং শাস্্চর্চার মহোত্মব 
লাগিয়া যাইত। জলশ্রোতের স্যায় জনস্রোত তাহার চরতলে টি রর 


হইয়া হৃদয় স্বশীতল করিত। ম্বদঙ্গ ও করতালের সহিত মধুর. 





হবিসংকীত্তন সকলকে ভাবের অমৃতনাঁগরে নিম করিত। তাকান 
উপর আবার তাহার সুন্দর নৃত্য, হরিনামের খা উচ্চধ্বনি। মনে. 
হইত, এই ত বৈকু্। 8 

গোস্বামিমহাশয় বরিশাল ও বাহাহির গমন কিনে লেখানকার | 
'অনেকগুলি নরনাঁরী তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ -করেন। শ্রী রা 
অশ্বিনীকৃমার দত্ত, এগোরাচাদ দাস এবং লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় 
াখালচন্তর রায় যহাঁশয়ের সম্ভাঁনগণ ভাহাঁর নিকট সাধনপ্রাপ্ত হন : 
মাদারিপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর স্বীয় দ্বারকানাথ 
রায় মহাশয় তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করেন। 
প্রধানতম বা! প্রদেশীয় শাদনকর্গণের আগমনে যেরূপ, আদর 
অত্যর্থনার আয়োজন হয়, ঘ্বারিবাবু গ্রভূগাদকে সেই প্রকার আদর রা 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ডি, 
.. এইন্নপে বাগেরহাট, বরিশাল, দার সীগের₹ দার ্ 
"শাস্তি করিয়া তিনি ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। 1. 
... ১৮৮৭ খুঃ অন্ের মে মাসে শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি, »স্ামাকাধ রি 
চান্টপাধ্যায় ও ৬স্্ীধর ঘোষকে সঙ্গে লইয়া তিনি ৰেহার অঞ্চলে 
গ্রমন করেন এবং নানা স্থান পর্যটন করিয়া শেয়ে দারভাঙ্গায় 
উপনীত হন। শ্রীযুক্ত রাধার দত প্রস্তুতি কতকগুলি বাঙ্গালী 
িযর্ৌগলক্ষে নেই সময়ে এই স্থান বাঁস করিতেন! ধারক. 











অবলা সাক গনী: 


বাত কীহার পরিধি সহিত গোঁাধিমহাশিরের রা, 
_ শর্িজনগণের বহুকাল হইতে অন্ত প্র ও সন্ঠাব ছিল। ইহাদের 
: মধ্যে ঘনিঠত! এত অধিক ছিল যে এর পরিবারের :লোঁক অন্ত 
_ পরিবারস্থ ,লৌকদিগকে ভিন্ন মনে করিতেন না। উন পরিবারের 
স্থাতন্তয লোপ গাইর়া যেন এক পরিবার হইয়। গিয়াছিল। গোস্বামি- 
: মহাশয় ঘ্বারতাঙ্গার গিয়া রাঁধারুঞ্ণ বাবুর বাঁড়ীতে অবস্থান করেন। 
: এফ দিন শ্রীধর বেড়াইতে বেড়াইতে নগরের বাহিরে চলিয়া 
বান। সেখানে একটি জন্ানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর 
গায়ে একথানি কাল ক্ল। সাক্ষাৎ হুইবামাত্র উভয্েই প্রেমে মঞ্স- 
হুইলেন। যেন কতকালের আলাঁপ। বাবাজী এক পরসার মুড়ি 
 -ফ্িনিয়া শ্রীধরকে অর্ধেক দিলেন, আপনি অর্ধেক খাঁইলেন। 
এর্ধঘণ্টাকীল সংগ্রসঙ্গ ও আনন্দে কাটাইরা সাধু চলিয়! গেলেন। 
_ খাঁইিধার সমগ্ধ আর ভালবাসার চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। অর্দধ- 
 খন্ট]ুকাল কত ভালবাদা, কত আত্মীয়তা, কিন্তু যাইবার সমর একবার 
ফিরিরাঁও চাহিলেন না। শ্রীধর আসিয়া গ্াস্ামিনহাপে সমন 
বলিলেন। শ্রীধরের কথা শুনিননা তিনি বলিলেন, কাঁলক্গজগাণে 
 খকপ্রসাঁদ দা বাবাজি আনার গুরুভাই। আরও বলিলেন) সাধু 
যা থাকে, মায়] থাঁকে না। একবার এক জন সাধু পথিমধ্যে একজন 
. শীড়িত লোঁককে দেখিতে পাইয়া অতি বরপূর্বাক তাহার দেখা করিতে 
আগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া! তাহাকে আরোগ্য করিলেন) 
. শীড়া উপশম হইবাদার তাহাকে পরিভাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 














তাহার তখনকার ভাৰ দেখিয়া বোধ হইল ফেন তাহার মধ্যে মারার . 





বি যতক্ষণ কাছে ছিলেন, কর্তবাবোধে লবা ও ক্ষ 
টা. তাহার পর [বধ পা নো ইস, ন ্ি জননীর 









ৃ তত্বাবধানে রাখিব রে গ্রীন করিলেন / ভিন : জানেন, ৃ 
ভগবান্ই* সকলের রক্ষা কর্তা ও পালগ্িতা ।* (৭7838 
এখানে কিছুদিন বাস করিবার পর জুলাইমানে শ্বামিমহাশয়, 
জলা পীঁড়া--ছুই পঞ্জরের মধ্যস্থলে পেটের, উপর 
উত্কট বেদনা । এই বেদনার ভীহাকে শ্যাশারী করিল। হোঁষিও- 
 প্যাথি উষধ- ব্যতীত অন্য ওঁষধ খাইতে তিনি সন্ত হইজেন না। 
 দবারভাগার ডাক্তার নবীনচন্ত্র দত্ত চিকিৎস! করিতে লাগিলেন । কিছু 
দিন তাহার চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কিছুই উপকার বুঝা গেল না।.. 
তখন সমস্তিপুর হইতে ডাক্তার নগেন্র বাবুকে আনা হইল! তিনি 
রোগনির্ণর করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহার ওষধে কিছুই উপকার 
হুইল না। গোস্বামিমহাশয়ের অন্তম শিশ্য বাকিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত 
 আজেন্দ্রমোহন দাস তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়। মধু বাবু নামক এক 
জন ডাক্তার পাঠাইয়। দিলেন। 'তিনি রোগ চিনিতে পারিলেন না 
অতঃপর বাঞ্পুরের অন্ত ডাক্তার পরেশ বাবু আগরিন্া চিকিৎসা আরম্ভ 
করিলেন, কিন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। গোম্বামিমহাশরের 
শরীর দিন দিনই দুর্বল হইয়! পড়িতে লাগিল। ৬শ্যাঁমাকাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায়, প্রীধর ঘোষ প্রভৃতি শিস্তগণ পীড়ার সময়ে তাহার যথেষ্ট সেবা 
ৃ কিরাছিলেন। তাহারা স্বহস্তে তাহার মলমূত্র পরিফ্ার করিতেন । 
স্তামাকাত্ত বাবুর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, গোস্বামিমহাশক়্ এক দিন 
সনিষািলে, পণ্ডিত মহাশয় আমার পিতা । পিতা যেমন শ্েছের 
সহিত সন্তানের দেবা করে পণ্ডিত মহাশয়ও ঠিক সেই ভাবে আমার 
বা করিয়াছেন তাহার এখণ আমি লৌধ করিতে পারি পা. 
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রঃ ১ টার অবস্থা বি চি মদ বি দাদি : সকজেই, 
 ারপ নাই ভীত হইলেন।, ঢাকা, কলিকাতা মিন পর স্থানে 
সাদ প্রেরিত হইল। নানা স্থান হইতে প্র ও টাকা আসিতে 
_ জাগিল। চিকিৎদার জন্য শিয্পগণ প্রায় দাত আট শত টাকা প্রেরণ 
. করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে অনেক সাধুষল্স্যাী গ্োস্বামিমহাশয়কে দেখিতে 
_ "আঁদিতেন। এক দিন প্রাতঃকাঁলে জঞানবাবু বাহিরে বাইয়া বাঁরাপ্ডার 
_ বেঞ্চির উপরে গৌরবর্ণ এক জন সাঁধুকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহার 
_ পরিধানে একটি আলখোর্টা। এবং হস্তে একখানি আশা বা সাধুদের 
_ ভরদিয়। বসিবার কাষ্টদণ্ড। জ্ঞানবাবু তাহাকে প্রণাম করিলেন। মন 
দিন থাকাতে তাহার সহিত কোন কথা বলিলেন 'না। সাধু প্রান 








.. শঅর্ধঘষ্টাকাল উপবিষ্ট থুুকিয়া চলিয। গেলেন। ইহার পর হইতেই 


_ গোদ্ধামিমহাশয়ের পীড়ার উপশম হইতে লাগিল। সমস্ত দিনে পীড়া 
প্রায় স্বর্ধেক কমিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় জ্ঞানবাবু গোঙ্থামি- 
 অহাশয়কে বলিলেন, আজি প্রাতে এক জন সন্যাসী আগিয়।ছিলেন।. 
_ শবন্খ বেশী বলিয়া আপনার নিকট আদিতে বলি নাই। গোস্ষানদি- 
র হাশর বলিলেন, ই! আজ পরমহংস্গী আসিয়াছিলেন। সময রং | 
_ "য়া তিনি তোমাদের নিকট পরিচয় প্রদান করেন নাই। মাতা- 
৪ ঠাকুরাণী এবং. যোঁগজীবন প্রভৃতিকে দ্বারভাঙ্গা আিবার ৯৫৮ রঃ 
সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদ গাইয়াই যে দিন ভাহারা। 
 আদিলেন, সেইদিনই গোস্থামিমহাশয় অন্পপথ্য করিবেন। মাতা- 
. ঠকুরাণী পথ্য রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। অন্দর 
" মধ্যেই গোস্বামিমহাশয় রণ ্থ হা উঠিলেন। গীড়াতে 
ইরাং দেখা গেল যে হে মাসির পান 























পরাথে কষ মারে (রানে বরনীবে কে তাঁহার প্রতাক্ষ প্রমাণ | 
পাওয়া গেল। ডাক্তার, বৈদ্য সহশ্র চেষ্টা করিয়াও  পীড়ার কিছুই, 
করিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘন আরাম হইবার, তখন 8৮77 
আরাম হইল।%* 
 দারভাঙ্ার পীড়াসম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় এক দিন বনিযাছিলেন, 
“ডাক্তারগণ যে দিন আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই 
দিন হইতেই আঁমার পীড়া কমিতে লাগিল! সে সময়ে রাঁধাকক্* 
বাবুর বাঁড়ীতে ব্রাহ্মদমাজ হইত । সেদিন রবিবার | আমি যেখরে 
শুইয়া ছিলাম, তাহার পাঁশের ঘরে সকলে উপাসনা করিতে বসিলেন। 
আমি গীড়িত বলিয়া তাহারা ধীরে ধীরে সংক্ষেপে উপাঁসনা শেষ 
করিয়া আন্তে আস্তে সংকীর্ঘন আরম্ত করিলেন। কীর্তনের শব 
কানে আসিবামাত্র আমার রোগ, শরীরের অবসাদ ও দূর্বলতা 
কোথায় চলিয়া! গেল। আমার দেহে সিংহের বল আসিল। যেআমি 
পাঁশ ফিবিয়া শুইতে পারি না, সেই আমি ভাবে. বিভোর হইয়া 
এক প্রবল শক্তির বলে ছুটিয়া কীর্তনস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম 
এবং আত্মহারা হইয়া খুব নাঁচিলাম। সকলে ত দেখিয়া অবাকৃ॥ 
আমার নৃত্য দেখিয়া তাহাদের মূনে ভয় হইয়াছিল যে নৃতোর 
পরিশ্রমে আমি অবসনধ হইয়া পড়িব, এবং তাহাতে আমার বড়ই : 
ক্ষতি হইবে; এমন কি আমার জীবন লইয়াও টানাটানি হইতে 
পা! কীনা দেখিলে, াা নই হজ, 
তখন তীহারা একেবারে তস্তিত হই ০ গেলেন। সেই ধে আঁ 


» * জানযাবর নিকট জ্ইভে সংগৃহীভ।  গীড়ার সমন আনা মানার | 
হিল প্বং ২ আধুপদেগোাধিবহাশরের মেবা বা করি ন্িদ। রে হে 75 
























ইন শাবি: মায়া গাছ মনে করিয়া ডক্তারগণ ভয়ে ভয়ে। না ড় 
 ছুকিযা ধখন দেখিলেন, আমি বসিয়া 'আছি, তখন তাঁহাদের আর 
 নিশ্ন্বের পরিসীমা রহিল না। কিছু ক্ষণ চুপ করিম থাকির| ভঁহাঁরা 
আমীকে বলিলেন, আপনি আমাদের অহংকার চুর্ণ করিয়াছেন। 
 আমরা-যে চিকিৎদাবিদ্যার বড়াই করি, তাহা দর্ব্ব ভুল। আপনার 
 শীড়াতে আমাদের এই শিক্ষণ হইল বে মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই; | 
 সম্তই ভগবানের ইচ্ছায় হইতেছে” | 
5 গোস্বামিপাদের প্রথম আরোগ্যঙ্জীনের সময় শাস্িন্ুধা পিতার 
 ক্কাছেীড়াইদা ছিলেন। তিনি এক দিকে চাহিয়া ব্রক্ষচারী বলিয়া 
.. চীৎকার করিয়! উঠিলেন। কন্যার চীৎকার শুনিয়! প্রভূপাঁদ তাহাকে, 
_. ছুপ করিতে বলিলেন। শাস্তিনুধ! বারদীর ব্রহ্ষচাঁরীকে দেখিস 
:: চাইয়া উঠিঘাছিলেন। তিনি আয কখনও ব্রশ্মচাঁরীকে দেখেন 
_ আইি।" পরে দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্চারী মহাণয় দিঙ্গদেহে সেইস্থানে 
 গ্িয়াছিলেন। প্রতপাদ শান্তিনুধাকে এ ঘটনা প্রকাশ করিতে 
নিষেধ করিয়ছিলেন। ১, 

















নট  গীড়াশাস্তির ছুই তিন দিন পরেই তিনি দাঁরতাঙ্গ। ই লি 
_ আমিলেন। পরমহংসজী তাহার,সঙগে আ.সিননা ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে 
_.: ছিনুস্থানী দহাজনদিগের পরিচ্ছদ পরিয়া পার্ের গাড়িতে ছিলেন। 
রং প্রতুপাদ হাদিতে হাসিতে বলিলেন, এখন লিচু না খাইয়া চলিয়া 
আলিলাম, হয় ত মোজাফরপুরের লিচু খাইবার জঙ্গ লিচুর পোকা হইয়া 
. অন্মাইিতে হইবে। কাহার কথা শুনিয়া পরমহংসতী হালিয়া বলিলেন, ৃ 

7. | মহারাঘ ! লিচু খাইবে?. প্রতূপাদ শ্মিতমুখে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন 1... 
রি ধন গরমহজী ও হার লামার পকেট টার অজশ্র চ্্ বাহির জনি | 











সমস্ত লোককে কী মাগিদের |. সকলে টি তর বা নাছ 
পকেট হইতে রাশীরত নিচু বাহির হইতে দেখিয়া দলেই ব টাচ রি 
নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। রি টু 
গাড়ি নওয়াডি (বাবা) ষ্টেশনে উপস্থিত টি গোহাবিপা 
একদুে নিকটবর্তী পাহাডের শোভা দেখিতে লাগিলেন। তিন্গি 








অনেকক্ষণ পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাঁকিয়া বলিলেন, এই পাহাঁয্চে 





এক জন মহাপুরুষ আছেন । অতঃপর তিনি বৈগ্যনাথে গিয়া কেক ৃ র্‌ 


দিন ছিলেন। এক দিন প্রাত/কালে ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি »না্জ 





নারারণ বনু মহাশয্নের বাঁটাতে গিয়্াছিলেন। বস্থ মহাঁশর ভীহাঁকে.. 
পাইনা অতিণর আনন্দিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক ধর্দালাপ- 
হইল। বৈত্যনাথ হইতে গোস্ামিপাদ কলিকাতায় আঙিলেন এবং 
কয়ের দিন থাকিয়া সপরিবারে ঢাকায় চলিয়া গেলেন । । 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ টা 

নৌকায় বাদ * . * 

স্বারভাদাতে যে কঠিন গড়া হয়, ভাহাতে ৫ গোস্বামিসহাশযের 
স্বাস্ঠতক হইয়াছিন। তিনি অতিশয় দুর্বাপ হইয়া নী 
অয়ি মন্দ হইয়া যাওয়াতে তুকদব্য সুগাককরূপে পরিপাক হইত না. 
আহা অত্যন্ত অরুচি হইয়াছিল। তাঁহরি শারীরিক অবস্থা এইরগ ডা 
দেবর অনেকে তাহাকে কিছু দিন পদ্মানদীতে নৌকায় বাদ করিব... 
পরামর্শ দেন। গোস্ামগান তাঁহাদিগের পরাদর্শে এক খানি বরা 
ৃ ভগ করি 1 মপরিবারে প্ার বাল করেন। 1 নৌকা যোগে... 




















| শি নানা স্থানে রণ করিতেন পু দিম পরার থাকাতে কেউ: . 
_আজলরামুর গুণে তাহার শরীর সবল হ্ইল। বনি হওয়াতে / 
মান্য চলিয়া গেল। 
টি ডাকা লেস চস! জে একট কালবাড়ী আছে। ৫ 
 বহকান পূর্বে এক জন নিদ্বপুরুষ এইস্থানে কালীর এক ঘটক্থাপন. 
করিয়া! তপস্তা করিয়াছিলেন । সেই সময় হইতে টাচরতলার কালীবাড়ী, 
_অভিশর গ্রসিদ্ধিলাভ করে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই কালীবাড়ী 
 অি শর জাগ্রতস্থান। সমস্ত লোঁকে চীঁচরতলার কালীমাতাকে 
ত্য ভক্তি করিয়া থাকেনন। এখানে দেবীর কোন মুর্তি নাই ঘটে 
_ পুজাহ। গোস্বামিমহাশর কালীদর্শন করিবার জন্য টাঁচরতলার, 
.. গমন করিলেন। মন্ধ্যাকালে তীহার নৌক1 তথায় উপস্থিত হইল।, 
. তিনি কালীবাড়ীতে উপনীত হইয়া কালীদর্শন করিলেন | সেই সমন্বে, 
. বহুদংখ্যক লৌক সংকীর্ভন করিতে করিতে কাঁলীবাড়ীতে উপস্থিত 
. হুইয়া প্রভৃপাদকে লইয়| উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সংকীর্তন করিতে 
_ বাগিল। গোস্বামিপাদ কীর্থনে নৃত্য করিয়া উপস্থিত লোকের প্রাণে 
. আনন্দ ঢালিয়া দিলেন। হরিনামের উক্চধ্বনিতে তিনি দিল 
. শ্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। কীর্তনসময়ে প্রতুপাদের ধীরে 
২ উন মকল ভাবের বিকাশ হইল তাহা দেখিয়া নকলে, 











৮ 
... পার আগমনে: চাচরতলায় যে অদুত ব্যাপার সংঘটিভ হইল সো. 
আআ ৮ তোরা ডে আশ্চর্য ও লি রি 
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ব্যাপার দেখি হার, অতীব আশচান্ি ইইাহিবেন ৃ 
কবার্তনান্তে তাহার _ গোস্বামিপাঁদকে বলিলেন, প্রভো। আঁচ” 
ব্যাপার সর! (কখনও এখানে কীর্তন করিতে আসি পা 
এখানে কখনও কীর্তন হর না। আজি সন্ধ্যাবেলা আমাদের .. 
মনে কালীবাড়ীতে আদিয়া সংকীর্তন করিবার জন্য অতিশয় ই রি 
হইল। মনের সেই প্রবলবেগ আমরা কিছুতেই থামাঁইতে,.. 
পারিলাম না। যেন এক অবৃষ্টশক্তি আমাদিগকে এখানে 
টানিয়া আনিল। সেই শক্তির আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়। আমরা এখানে, ্ 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই দেখি যে আপনার শুভাগ্রমন 
হইয়াছে। আপনার আগমন হইবে বলিয়াই মা আমাদিগকে এখানে: 
টানিয়া আনিক়াছেন। আমরা আজ আপনাঁকে দশ করিয়া ধা. 
হইলাম। রি 
এক দিন পাবা ও প্রেমমতী পিতার নিকট কিম | 
হইয়া বলিলেন, বাবা! আমাদিগকে একটি গল্প বল। গোত্ামিপীদ' 
সত্যবাক্যের মহিমাব্যগ্রক এ আখ্যায়িকাটি তাহাদিগকে 2 
বলিলেন ১. | ৃ 
| টিনার, (জে তিন দিন. 
ও ধন্ধপরায়ণা। প্রাণান্তেও মিথ্যাকথা বহিতি না। বত্য ওত. 
ধর্দপরাযণতার জন দম্পতি তাহাকে অত্যন্ত বি দি বহিকেন। 
উপর বাড়ীর ভার, পন করিয়া, রা গেলেন। 'যাইবার 
সময়ে পরিচারিকা সামা কিছু উপহার হরর থান 
অ রব, ন্াগর্ডে দি করিবেন ন না। পনি শাম 
































ব খ্রভুপাদ বিজ গোস্থামী ৪ 
 উপহারতব্য লইয়া মাগগঙ্গাকে মনে মনে স্বরণ করিয়া বলবেন, মা» | 
 আমাদিগের দুঃধিনী পরিচারিকা আপনাকে এই বংসামা উপহার, 

বি়াছে। তুমি ইহা হাতে করি যও। মা ধদি হাতে কমি 

আমার উপহীরগ্রহ্ণ করেন, তবেই দিও, নতুবা দিও না” ব্রাঙ্গণী 
পরিচারিকার কথা.শুনিয়া.মনে মনে হাঁসিকলা তাহার দ্রব্যগুলি সঙ্গে 

লইলেন। তাহার মনে হইল, এ কি পাগল হইয়াছে? দেবতা কি 
কখন হাতে করিয়। কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন? অনন্ত ব্রা্গপদম্পতি 
খঙ্াঙ্গানে গমন করিলেন। তাহারা গন্দায় উপনীত হইয়া যথারীতি 
শ্বানাদি ক্রিয়া মমাঁপন করিলেন। পরে ্রা্মণী পরিচারিকা প্রদত্ত 
দ্রব্য গুলি লইস্স। মাগন্সীকে মনে মনে বলিলেন, ম!, আমার পরিচারিকা 
তোমাকে এই উপহারগুলি দিয়্াছে। তাহার, ইচ্ছা যে তুমি ইহা! 
ক্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার সাংপূর্ণ কর। ত্রাঙ্গণপত্ঠী মনে মনে এই 
কা বলিবামাত্র গদাগর্ভ হইতে দিব্যাভরণে ভূষিত, পরমনন্দর 
 আকথামি হস্ত উিত হইল। আব্ষণী সেই সুন্দর হাতথানি দেখিয়া 
- আনন ও বিন্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় ভক্তিভাঁবে 











পরিচারিকার উপহীরশুলি সেই হস্তে দিয়া আপনাকে ধন্য 9. 


_ ক্বতার্থ জান করিলেন। পরিচারিকার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ূর্বধপক্ষা 
আরও বর্ধিত হইল। বখাসমরে গৃহে ্রত্যাগত হইস়। ব্রা্ণী 
_.পরিচারিকাকে বলিকলন, মা, তোমার উপহারগুলি মাগঙগ। স্বহস্তে 
.: শ্রহণ করিযাছেন। পরিচায়িকা বলির, মা, আমি তাহা জানিতে 
পারিয্াছি। ক্রাঙ্মণী বলিলেন, মা, তুম কোন্‌ সীধনের বলে দেব- 
. মন কিছুই জানি না। তরে আমি প্রাপাস্তেও মিথ্যা কথা বলি 


আঁ সরধনাই সনযকথা বলিয়া থাকি। তাহার পরভাবেই দেবতা 








তা  লীক্ষাবাস ্ ১ 
সস ক জিনাত রা, করিয়াছেন।: আমি, জব্মাধধি. কখনও গ. 
মিধ্যাকথা ষলিযাছি, ইহা আমার মনে হয় না। চিক | 

: গ্রোম্বামিমহাশয়ের নিকট এই গল্পটি শুনিয়া শাস্তিনুধা বদিবেন, 8 


বাবা, আমরাও ত কখনও মিথ্যা] কথা বলি না। তবে কেন আমরা 


দেখিতে পাই না? গোস্বামমিহাশয় বলিলেন,কেন পাইবে না? কতা 
বলিলেন, তবে দেখাও । গোস্বামিপাদ বলিলেন, কাল ' বেখাইিক। 
গর দিন তিনি স্নান করিয়। কণ্ঠাত্বয়কে বলিলেন, কিছু খাছত্রব্য লইয়া 
আইস। শাস্তিনুধা! তাহার মাতার নিকট হইতে কিছু থাগ্ঘবস্ত 
লইয়া পিতার হস্তে দিলেন। প্রতূপাদ খাস্নব্য হস্তে লইয়া কিছু- 
ক্ষণ স্বপাঠ করিলেন। স্তবপাঠের কিছুকাল পরে জলেয় ভিতর 
হইতে দিব্যতৃষণে ভূষিত একখানি পরম সুন্দর হস্ত উখিত হইল। 
গোস্বাদিমহাশয় খাস্বস্তগুলি সেই হস্তে প্রদান করিলে হাত ডুবিয়) . 
গেল। এতক্ষণ কন্তাদ্ব় বিশ্মযবিস্কারিতনেত্রে দর্শন. করিতে 
ছিলেন; হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে তীহারা পিতাকে ছিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাবা এ কি গল্ার্দেবীর হাত? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 

না, গন্মানদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পদ্ধাদেবীর হাত € ১) তোমরা 





্‌ ক ভাগ্যবতী। কলিতে এমন প্রত্যঙগদর্শন অত্যন্ত দুল তি, প্রান 


কল সিকি টি ত 


ঘটে না। তোমাদের জন্ আমিও দেখিয়া ধন্ত হইলাম”. র 
(১) গোত্বামিপাদের খন্ততম :চ্লিতাখ্যায়ক অমুতবাবু ইহা জানের 1: 


বলি উল্লেখ করিয়া বিষম তুল করিয়াছেন। শাস্তিহধা ও প্রেমসখী আমাকে. 


শল্মাদেবীর হাত বলিয্াছিলেন। ভাহারা পিতাক্ষে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিবেদ॥ 
পরে আমিও গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা কযাদ তিনি পন্মাদেবীয় হাত বলিয়াছিলেন 8. 
জীুকত বাবু নবকুমার বাগছি তীহার 'প্ঞ্জবিজয়কধামৃত' গ্রন্থে এই ঘটনাতে জে ৪ 





দুল করিয়াছেদ। ভীহার গ্রন্থে লিখিত অনেক ঘটনাই এইরপ তুল হজ 


খরার, একই বৃতীস্ব পু্তকের বিভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে উরটিলচান। 
পহোগসাধন 75 0 315-:8:780 


রিং না এনা বিচ গোঙানী ৃ 
তিনি ফর গা বাস করিয়া পল্মার উই দল 
চক হইলেন। উহার পীড়াজনিত সকল ছূরবরতা 
ও অবলাদ চলিয়া গেল। তখন তিনি বারদী যাহিনা বানি | 
অহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঢাকার প্রত্যাগত হইলেন । | 
. গোস্বামিমহাশয় যখন নৌকায় নানাস্থানে ভ্রমণ করেনঃ তখন 
 তীহার অঙ্গে বাবু জ্ঞানেন্্রমোহন দত ছিলেন। : তিনি গ্রভূপাঁদের 
অলপথে ভ্রমণের যে বিবরণ আমাকে লিথিয়াছেন, তাঁহার সারাংশ 
শর্দিলীম । “গোম্বামিপাঁদ জলপথে নাঁনাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া মাণিকদহ 
বন্ষমমী্ের উতবে গমন করেন । সেখানে মাঁনিকদহের জমিদার 
শবর্গীয় বিপিনচন্্র রায় সন্ত্রীক, তাঁহার ভগিনী এবং ৬কাঁলীপ্রসন্ন 
শষ্য প্রভৃতি অনেকগুলি লৌক তাঁহার নিকট সাধনগ্রহণ 
 ক্ষবেন। অতঃপর গোস্বামিপাঁদ নানাস্থানে বেড়াইয়া টাচরতলায় 
_. ক্কালীদর্শন. করেন। পরে বারদি গিয়া ব্ক্মচারিমহাশ়কে দর্শন 
৮, ঢাকায় আইসেন।” (১২৯৪ সাল আশ্বিন মাঁস )। 

... গোস্বামিমহাশয়ের মাণিকদহ অবস্থান সময়ে বিপিন বাবু যোগ- 
বন্ধে তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করাতে প্রতৃপাঁদ তাহার উত্তরা | 
র  করিয়াছিলেন। এমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সেইগুলি লিখিয়! শাছি- 
লেন কিছুদিন পরে তাহাই 'যোগমাঁধনসন্বন্ধে কতিপর পর্োতবর” 
লা দর নাল 
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কাবিলা হা নখ গন ্ 


রংপুরের অন্র্তি কীঁকিনার জমীদার স্বর্গীয় রাজা বরন ৃ 
দ্বয় কাঁকিনা ত্রাহ্মদমাজের উৎসবে যাইবার :জন্ত গোামিপাদকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। রাজা বাহাদুরের একান্ত আগ্রহে ্রতৃগা্দ 
মপরিবারে ও সশিষ্ে কাকিনা গমন কল্জান। কুমারখালীর কাঁধাঁ 
ফিকিরটাঁদও সদলে তথায় গিয়াছিলেন।' ্তুপাদ ও কাঙ্গালেয় 
আগ্রমনে কীঁকিনার যেন জীবদসঞ্কার হইয়া নির্জী ৮ ণ 
হইয়া উঠিল। গোস্বামিপাদ্দের সহিত বিখ্যাত বী ৬খমো- 
রঞ্জন গুহও কাকিনার গিয়াছিলেন। ইছ! ভিন্ন সাধারণ ও নববিধাঁন 
সমাজের করেকনধন প্রচারকও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অহা 
গমারোহে ত্রন্ষোৎসব আরম্ভ হইল। বন্ৃতা, শাহ্পাঠ, সংগম ও 
সংীর্ডনে কীনা! উলমল করিতে লাগিল। ' ্রডূগাদ যে কেক 
দিন কীকিনাতে ছিবেন, মে কয দন সেখানে দের একটা নি 
ছ্বি। মে কয় দিনার গার ছাদ যেন ফোন কউ ৫ লোকে: 
বাদ করিয়াছিেন। রাজ বাহাদুর ও হার পরিবারস্থ নি 
কেহ এবং তাহা | র্চারিদের মধ্যে অনেকে এইবারে গো রি 

বারি জাপান কি 
নক ও দেশের ভাবা নির্ি পারেন? রা, 



























প্‌ ৃ পল বি গো: 

শিক্ষা তির তবে সে নুরেদ? সা উ্ গরোস্বামি-. 
পা 'বনিছেন, “ভগবান্‌, সর্ব, পূ্ণপুরুষ সেই সর্বজ্ঞ পুরুষের র্ণ- 
জ্ঞানের সহিত মানবের জান যুক্ত হইলে সমন্তই জানিতে ও বু্ঠিতে 


পারা যায়। তখন আর তাহার কিছুই অজ্ঞাত থাকে না” 

... পক্ষ দিন তথাকার বৈষ্করগণ বিকাল বেবা গোম্বামিপাঁদকে 
টাহাদিগের কীর্তন বই গিয়াছিলেন। সে দিন সায়কোলে ছা" 
. অগাঙ্ছের উৎদবে প্রতুপীদের আচা্যের কার্ধ্য করিবার কথা ছিল 
রর বার্ধনে ভাবাবেশ হওয়াতে কাহার আসিতে কিছু বিল হইয়া পড়ে। 
. ইাতে মদের মধ্যে কেহ কেহ রুষ্ট হইয়! তাহাকে অনেক কটু 
কী _বজিয্াছিলেন। পৌঁম্বামিমহীশম়্ উপাঁসনায় রসিয়্াই বঞ্গিতে, 
লাগিলেন, ঘ, এ বি? ভোমার গানকে আঘাতের চিহ্ন কেৰ? 
. আমানে €ঘ যকল গালি দিয়াছে, এ যে তাহারুই চিন্ন। হার হায়! 
আমার অক্ষ তোমাকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! গ্রতথপাদের কথ! 
নিয়া, তিরস্কারকারিগণ লন্জায় অধোবদন হইলেন এবং অস্ত, 
হবে তাহার নিকট ক্ষমীভিক্ষা করিলেন। ০৯ 
2 কাকিনা রাজ-প্ডিতের পুত্র পথিত, কোকিলের" টা 

ৃ (খেক) গ্তুপাদের নিকট লাধনগ্রহণ করেস।.. জলপ্রাপ্ডর 
২, পিন বাভীত্বে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা কাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, বত্ষ! তোমাকে সস্তন্ধপ .দেখিতেছি বেন? 
7: বাবলা করিণে মানুষের মুখব্রী যেরূপ হয় বলিয়া শানে বর্ণিত 
আছে, তোঁমার মুখের শোনা! অনুরূপ হইয়াছে। তুমি কি 
রি, হারও কাছে কিছু পাইরাছ? . কোন বর্র মহাপুরুষ কি তোমাকে 


. আপ করিাছেন? পার ক কথার উদার, গজ ররর ট 
































কককিনা ইয়াক ামা্যা গমন... 8$ 


গোস্ামিপাদের নিকট নীক্ষাগ্রহণ করিয়াছি ু এক কথা 1 গুলি পিভা 
বলিলেন, তুমি বড়ই ভাগ্যধান্‌। তোমার ভাগ্যের কথা বলিয়া লৈধ 
করিতে পারি না। তুমি আমার বংশের প্রদীপ । যে বংশে এরূপ 
পত্র উৎপন্ন হয়, সে বংশ উদ্ধার হইয়া যায়। আমিও গোস্বামিমহাশয়ের 
নিকট হইতে এই বন্ধ গ্রহণ করিব। এই ঘণিযা তিলি 2 
নিকট ধাইিয়া সাধলগ্রহণ ফরিলেন। ২5১3 

 কাঁকিনাবাসিদের শুষকঠে হবিনামানৃত পিঞ্চন করিয়ী গোস্বামিপাধি 
কামাধ্যায় গমন করেন। তিনি তথাগ্স উপনীত হইয়া কাছাত্যা 
দেবীকে দর্শন করিলেন। কামাথ্যা পাহাড়ের শিখরদেশে 24::7 
্ররীর মন্দির। প্রতুপাদ শ্রইস্থানে উপস্থিত হইলে ভুবনে ৃ 
তাহাকে দর্শন দিয় তাহা কানাথ্যা অগরমন সফল করেন | ৃ 
_ কামক্ধপ পর্বতের পাদদেশে গৌহাটি নগর অবস্থিত রি রঃ ধাঁদি, 
মহাশয় যতদিন কামরূপে ছিলেন, এই নগরেই বাস করিয়াছিলেন। 
গৌহাটি হইতে তিন জর দুরে বশি্ঠশরম নামে একটা নিষ্ধনস্থান 
াছে। ভগবান বশিঠবেব এই স্থানে কিছুফাল ভা করি 
ছিলেন। এসিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে তাহার আশ্রম আছে 
আমরা প্রতুপাদের মুখে শুনিরাছি যে চীনদেশে গীত সমূদ্রের তীরেও রঃ 
| রি বছদিন তপস্থা করিয়াছিলেন | আসামের বশি্ঠাস্রম প্রাকভ 
| গা ্। লোকালয় জি হওয়াতে সাম. 
হারে যর পাদদেশ বৌ করিয়া প্র হত ভি: 



































গয . শ্রহুপাদ বিজকৃষ্ণ গোত্বামী... 
দিন তথায় যাপন করেন। খের প্রস্থত কয়তঃ সকলে বাকা 
চান ছারা সায়ংকালে গৌহাটিতে আগমন করিলেন । .. 
০. একদ্ধিন তথাকাঁর একটি উকিল: তাহার নিকটে কামাখযা 
সাতার মাহাল্মযব্যপ্রক একটি অভ্ভুত্ধ ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি 
বৰ বলেন »*গৌহাঁটি নগরের নিকটে কামাখ্যা পর্বতের এক ক্ষুদ্র অংশ 
ব্রহ্ধপুত্র নদের” মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৌকাচলাঁচলের অত্যন্ত বিদ্ 
: উৎপাদন করিয্বাছিল। নদের জল পর্বতাংশে বাধাপ্রাণ্ হইয়া 
; সর্বদাই ূর্াবর্তের সৃষ্টি করিত। তাহাতে সময়ে সময্বে অনেক নৌকা 
 জলমগ্ধ হওয়াতে বু লোকের প্রাণবিনাশ ঘটিত। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব- 
_ পোত সকলও ঘর্ণাবর্তে পড়িয়া বিপন্গ হইত। এই অন্থবিধা দূর 
ৃ করিবার অন্ত গৌহাটির ডিগুটী কমিসনর সাহেব বারুদ হারা নদীপ্ বিট 
: পর্মতাংশ উড়াইযা দির্বার আদেশ দেন। গৌহাটার হিন্দু অধিবাসিগণ 
রা কাাতীদেবীর পাঁগাবৃদ্দ সাহেবের এই. আদেশের অনৌচিত্য 
প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট এক খাঁনি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 
_'আবেরনপত্রে লেখা হইল: যে আমর! কেবল কামাখ্যাদেবীর 
_ অন্দিরটিকেই পীঠস্থান মনে করি না, সমস্ত পর্বাতকেই আমরা জের, 
_পীঠ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদিগের শান্তেও তাহাই লেখ র 
আছে। পর্বতের কোন অংশে আঘাত. করিলে, দেবীর দেহে 
কআধাত করা হর বলিয়া আমরা মনে করি, পর্ঘতের যে অংশ 
.. নদীগ তে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিলে দেবীর দেহের এক, 
রে খি ছি করা হইবে। ইহাতে আমাদিগের ধর্গে 805 ক্র 

















৭0... কাবিন হা ফাবাধার পদ ২. জং 
আবোনপত্র অগ্রাহথ হইল | পর্বত, উৎপাদনের জর ৪ যোনি 
হইল। হিন্দুর এ কার্য করিতে সম্মত না হওয়ায় মুসলমান মজুর. 
নিযুক্ত কর! হইল। তাহারা বহু চেষ্টায় ও অনেক পরিশ্রমে পর্বতিগাত্রে 
একটি ক্ষুদ্র গর্ভ করিয়া! তাহা বাঁরুদে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন 
দিল। অগ্িসংযোগে বারুদ ফুটিয়া উঠাতে অতি সর এক খপ গরস্তর 
পর্ধতগান্র হইতে বিচ্যুত হইল। পর্বতের আর কিছু অনিষ্ট হইল 
না। পর্বত হইতে ক্ষুদ্র প্রন্তরধণ্ড খখলিত হইলে ক্ষতস্থানে শোণিত- 
চিহ্ন দৃষ্ট হইল। ইহাতে মন্ুরগণ ভীত হইয়া কম্পরিত্যাগপূর্বক 

পলায়ন করিল। পলাইয়াও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না; বিস্ৃচিকী 
রোগে অনেকেই মারা পড়িল। সাহেব পর দিন নূতন লোক নিযুক্ত 
করিয়া পর্বত উড়াইয়! দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে 
এক, হয় আর। ভগবান্‌ এক মুহূর্তে মান্থষের সকল সংকয় চূর্ণ করিয়া 
দেন। রাত্রিতে কি ঘটিয়াছে, তাহা ক্হেই জানে না; সাহেব কিন্তু 
পরসথুষেই সরকারী উীল বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। : রমার, | 
উপস্থিত হইলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের.. 
দেবীর পুন! দিতে হইলে কত টাকার প্রয়োজন হয্। উ্কীল রাকু 
বলিলেন, তাহার কিছু নিয়ম নাই । যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তদঙ্ছরূপ 
বার করিয়। দেবীকে পুজা করিয়া থাকে |. তখন সাহেব উকীল বাবুর 
হস্তে পাচশত টাকা দিয়া বলিলেন, আপনি এই টাকা দিয়া অস্ই 
দেবীকে পুজা করুন। আর আমি পর্বত উড়াইয়া দিবার যে আদেশ: 
দিরাছিলা সোনার উন 
টড়াহিয়া রর (সবই পক্াগ 
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দিন তথায় যাঁপন করেন । খেচরান্ন প্রস্তুত করত: সকলে মহাহ্লাে 
বনভোজন করিয়া সায়ংকাঁলে গৌহাটিতে আগমন করিলেন । 

একদিন তথাঁকাঁর একটি উকিল তাহার নিকটে কামাখ্য! 
মাতার মাহীত্ম্যব্যঞ্জক একটি অদ্ভুত ঘটন1 বিবৃত করেন। তিনি, 
বলেন :--“গৌহাঁটি নগরের নিকটে কাঁমাখ্যা পর্বতের এক ক্ষুদ্র অংশ 
্হ্ধপুত্র নদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৌকাঁচলাঁচলের অত্যন্ত বিশ্ব 
উৎপাদন করিয়াছিল। নদের জল পর্বতাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া 
সর্বদাই ঘূর্ণাবর্তের স্থষ্টি করিত। তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক নৌকা 
জলমগ্ন হওয়াতে বহু লৌকের প্রাণবিনাঁশ ঘটিত। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব- 
পোঁত মকলও ঘুর্ণাবর্তে পড়িয়া বিপন্ন হইত। এই অস্গবিধা দূর 
করিবার জন্ত গৌহাঁটির ডিপুটী কমিসনর সাহেব বারুদ দ্বার! নদীপ্রবিষ্ট 
পর্বরতাংশ উড়াইয়ার্ণদবার আদেশ দেন। গৌহাটার হিন্দু অধিবাসিগণ 
ও কাঁমাখ্যাদেখীর পাগাবৃন্দ সাহেবের এই আদেশের অনৌচিত্য 
প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট এক খানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 
'আবেদনপত্রে লেখা হইল যে আমরা কেবল কামাখ্যাদেবীর 
মন্দিরটিকেই পীঠস্থান মনে করি না, সমস্ত পর্ধতকেই আমদ। দেবীর 
পীঠ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদিগের শাস্ত্রে ভাঙাই লেখা 
আঁছে। পর্বতের কোন অংশে আঘাত করিলে দেবীর দেহে 
আঘাত কর] হয় বলিয়া আমরা মনে করি। পর্বতের যে অংশ 
নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিলে দেবীর দেহের এক 
অংশ ছিন্ন করা হইবে। ইহাতে আনাদিগের ধর্ষে হস্তার্পণ করা 
হইবে। মহাঁমান্তা স্বর্ায়া মহারাজির প্রতিজ্ঞাবাক্য ম্মরণ করিয়! 
পনি এই কাঁধ্য হইতে বিরত হউন। আবেদনকারিগণের, 
স্থায়িলঙ্গত বাক্যে সাহেব কর্ণপাত করিলেন না । তীহাদিগের 
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আবেদনপত্র অগ্রাহ্থ হইল। পর্বত উৎসাঁদনের জন্ত লোক নিযুক্ত 
হইল। হিন্দুমজুর এ কাঁধ্য করিতে সম্মত না হওয়ায় মুসলমান মজুর 
নিযুক্ত কর! হইল। তাঁহারা বহু চেষ্টায় ও অনেক পরিশ্রমে পর্বতগাত্রে 
একটি ক্ষুদ্র গর্ত করিয়। তাহা বারুদে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন 
দিল। অগ্নিসংযোগে বাঁরুদ ফুটিয়া উঠাতে অতি ক্ষুদ্র এক খও প্রস্তর 
পর্বতগাত্র হইতে বিচ্যুত হইল। পর্বতের আর কিছু অনিষ্ট হইল, 
না। পর্বত হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরথণ্ড স্থলিত হইলে ক্ষতস্থানে শোণিত- 
চিহ্ন দৃষ্ট হইল। ইহাতে মজুরগণ ভীত হইয়া কম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক 
পলায়ন করিল। পলাইয়াও তাহারা নিষফৃতি পাইল না; বিস্থচিক! 
রোগে অনেকেই মারা পড়িল। সাহেব পর দিন নৃতন লোক নিযুক্ত 
করিয়া পর্বত উড়াইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু মানষ ভাঁবে 
এক, হয় আর। ভগবান্‌ এক মুহূর্তে মানুষের সকল সংকল্প চূর্ণ করিয়া! 
দেন। রাত্রিতে কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহই জানে না; সাহেব কিন্ত 
প্ত্যুষেই সরকারী উকীল বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। : উকীল বাঁবু 
উপস্থিত হইলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের 
দেবীর পূজা! দিতে হইলে কত টাকার প্রয়োজন হয়। উকীল বাবু 
বলিলেন, তাহার কিছু নিয়ম নাই । যাহাঁর যেমন ক্ষমতা, সে তদনুরূপ 
ব্যয় করিয়া দেবীকে পুঁজ! করিয়া! থাকে । তখন সাহেব উকীল বাবুর 
হস্তে পাঁচশত টাকা দিয়! বলিলেন, আপনি এই টাক দিয়া অগ্যই 
দেবীকে পূজা করুন । আর আমি পর্বত উড়াইক্স! দিবার যে আদেশ: 
দিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করিলাম । উকীলবাঁবু এই ঘটনায় অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি দেবীকে কেন 
পূজা দিতেছেন ? আর পর্ধত উড়াইয়! দিবার সংকল্পই বা পরিত্যাগ 
করিলেন. কেন? সাহেব বলিলেন, আমাঁকে ক্ষমা করুন, আমি সে 
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কথা বলিতে পারিব না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে 
আমার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। অতএব এসঘন্ধে আমাকে কিছু ছিজ্ঞানা 
করিবেন না। দাঁহেবের কথ] শুনিয়া! উকীল বাঁবু আর তাঁহাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলেন না । সাহেবপ্রদত্ত টাকায় দেবীর পৃজ। হইল? 

গোস্বামিমহাঁশয় কিছুকাল কামরূপে অবস্থান করিয়া তথাকার 
রষ্টব্যস্থান সকল দর্শনপূর্ব্বক ঢাকায় প্রত্যাগত হইলেন । 


চি 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজত্যাগ 

ফ্ষেদকল কারণে সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের সহিত গোঁন্বামিপাদের 
মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল, ঢাঁকাতেও তাহাই ঘটিল। প্রচারনিবাসে 
'অবস্থ।নসময়ে সর্বদাই প্রতবপাদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, শক্ত, টব, 
বাউল, দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু মহাস্তগণ আগমন 
করিতেন। গোম্বামিপাদ তাহাদিগকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ 
করিয়া তাহাদের সঙ্গস্থখ সম্ভোগ করিতেন। তাহারাও গ্রভূপাদের 
সহিত ধশ্মালাপ করিয়া পরম পরিতোধপ্রাপ্ত হইতেন। দিবসের 
অধিকাংশ সময্বই গোস্বামিমহাশয় এই লকল সাঁধুভক্তগণদ্বারা বেষ্টিত 
থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আফিম্‌ ও গাঁজা খাইতেন। 
গোম্বামিপাদ ইঠাঁদিগকে সেই সকল দ্রব্য আনাইয়! দিতেন । ত্রান্ম- 
ঘমাজের সীমানার মধ্যে সর্বববিধ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা লমাজের 


পুর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মমাক্ষত্যাগ ২৮. 
উষ্টডিড, পত্রের নিয়মবিকুদ্ধ, এজন্য তাহাদিগকে সমাজবাড়ীর সীমানার 
বাহিরে যাইয়া মাদকদ্রব্য সেবন করিতে হইত। তীহারা অনেক 
সময়ে গোন্ব।মিমহাশয়ের কাছে কৃষ্ণলীলার গান, স্টামাসঙ্গীত প্রভৃতি 
গাইতেন। ইহাতিন্ন গোন্বামিপাদের শিশ্গণের মধ্যে কেছ কেহ 
তাহার আনগৃহের প্রাচীরে কয়েকখানি হিন্দু দেবদেবীর ছবি 
রাখিয়াছিলেন। ঢাঁকার কতকগুলি উন্নত ব্রাঙ্ধের নিকট এই 
নকল কাঁ্য অতীব গৃহিত বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহারা অতিশয় 
বিরক্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে ইহা লইয়া আন্দোলন করিতে লাঁগিলেন। 
ইহা ছাড়া তাহাদের বিরক্তির আরও কারণ ঘটিয়াছিল। গোস্বামি- 
পাদের প্রায় সকল শিশ্তই হিন্দুসমাঁজের লোক। তাহারা সর্বদ! 
প্রভূপাঁদের কাছে থাকেন। অন্ধ্যার পর 'াহাদিগকে লইয়া গোম্বামি- 
পারদ গোঁপনে সাধন করেন; ত্রাঙ্ষগণকে সে স্থানে যাইতে দেওয়া 
হয় না। প্রতিদিন তীহীরা গোস্বামিমহাশয়ের কাছে ব্রদ্ষসংগীত ন! 
করিয়া কেবলই পৌত্তলিক গান করেন, তাঁহাও আবার তীহাদেরই 
সমাজবাঁড়ীতে বসিয়া, ইহা কিসহা করা যায়? এই নকল ব্যাপার 
্রাহ্মদের বড়ই অপ্রিত্ন হইয়া উঠিল। আর নৃতন সাধনপ্রণালীর প্রভাব- 
বিস্তারের সঙ্গে তাহাদের ব্রান্ষসমাজের উপাসনাপ্রণালী দিন দিন 
হীনপ্রভ হইয়া পড়িভেছিল। সাধনপ্রাপ্ত লোকদের কাছে ব্রাম্ধগণের 
প্রভা দিন দিনই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। তীহারা আরও 
দেখিলেন, শিগ্গণ গোম্বামিজীর সহিত যেমন অসংকোঁচে ঘণিষ্টভাবে 
মিশেন, তাহারা সেভাঁবে মিশিতে পারেন না। ইহারা তাহাদের 
গৌঁসাইকে যেন তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়! লইয়া যাইতেছেন, 
তাহাদের পর করিয়া দিতেছেন। যিনি এতকাল তাহাদের আপনার 
জন ছিলেন, এতদিন ধাহার উপরে তাঁহাদের যোঁল আন! অধিকার 


২৮৬ প্রতুপাদ বিজয্নকষ্চ গোস্বামী 
ছিল, সেই গৌঁসাই তাহাঁদের পর হইয়া যাইবেন। অপরে তাহাকে 
লইয়া আনন্দ করিবে; ইহা তাঁহাদের একান্ত অসহা। এই সফল 
কারণে তাঁহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। 

ব্রা্মগণ তীাহাদিগের দলের লোক ব্যতীত হিন্দু সানী ও 
মুসলমান ফকিরদিগকে ধাশ্মিক বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু সাধু 
সন্ন্যাসিগণ ভণ্ড, মাদকসেবী, পৌত্তলিক, কুসংস্কারাঁপন্ন অলসের দল। 
পরের গলগ্রহ হইয়| গাঁজা আফিং খাঁইয়! কেবল ভগ্ডামী করিয়া 
বেড়ায়। ব্রাহ্ষসমাজের ধার্মিক লোৌকদিগের এই সকল অসচ্চরিত্র 
ভগুলোকের সঙ্গ করা 'সর্ধথা অন্ুচিত। .এই সকল লোঁকের সংসর্গ 
পরিহার করা তীহাদিগের একান্ত কর্তব্য । গোস্বামিমহাশয় 
ব্রাহ্মমমাজের আচাধ্য ও প্রচারক হইয়! নিয়ত এই সকল ভওদিগের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত গ্রাকেন, ব্রাঙ্ষপমাজের পবিত্র প্রচারনিবাস এই 
সকল পৌত্তলিক কুসংস্কারাঁপন্ন লৌকদিগের দ্বারা অপবিত্র ও কলুষিত 
হয় উন্নত ব্রাক্মদিগের পক্ষে ইহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। 

এই সকল কারণে ব্রাক্মগণ আর চুপ করিয়া থাকা উচিত মনে 
করিলেন না। তাহারা ইহার প্রতিকার করিবার সংকল্প কারুলেন। 
৬ন্বকান্তি চট্টোপাধ্যায় এই কাধ্যের অগ্রণী হইলেন। ভার দহিত 
মিলিত হইয়া কয়েক জন ব্রাহ্ম গোস্বামিমহাঁশয়ের সাঁধুদিগকে মাঁদক- 
দব্যপ্রদান, তাহার বাসগৃহে পৌত্তলিকছবিস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের 
প্রতিবাদ করিয়া পূর্বববাঙ্গলা ব্রাক্ষসনাঁজের কার্য্যনির্ধাহকসভার নিকট 
এক পত্র প্রেরণ করিলেন। প্রতৃপাঁদ সে সময়ে ঢাঁকাঁয় ছিলেন না, 
কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তাহার পত্তী ত্রাঙ্ম- 
দিগের এই সকল আন্দোলনের কথ। তাহাকে লিথিক়! জানাইলেন 
তীঁহার পত্র পাইয়া প্রনুপাদ অবিলম্বে তীহাকে ব্রাহ্ধদমাজের বাড়ী 


ূর্ববাঙ্গলা ্রাঙ্মমাজত্যাগ ২৮, 


ছাড়িয়া নৃতন বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া যাইতে লিখিলেন । 
তিনি আরও লিখিলেম, “টাকার জন্য কোন চিন্তা করিও না। 
এতকালি যিনি আমাদিগের ব্যয় ভাঁর বহন করিয়াছেন, এখনও তিনিই, 
করিবেন। তাহার উপর নির্ভর করিয়া নৃতন বাড়ীতে উঠিয়া যাও ।” 
এই পত্র পাইয়া জননী যোগমায়া নৃতন বাঁড়ী ভাড়া করিয়া তথা 
উঠিয়। গেলেন। ইহার কয়েক দিন পরে গোৌসাইজী ঢাকায় ধরাতে 
হইলেন। রর 
পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মদমাজের সহিত সপ্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তিনি 
আকাশের স্তাঁয় মুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাহার একটি বন্ধন ছিল 
এতদিনে তাহা ছিন্ন হইল । ব্রা্মসমাজের মুখ চাহিস্না ীচাকে একটু 
চাঁপিয়া, একটু সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। এখন আঁর তাহা রহিল 
না। শিশ্ষগণও ব্রাহ্মলমাঁজের বাড়ীতে ভয়ে ভয়ে সংকোঁচের সহিত 
চলিতেন। তীহাঁদিগেরও সে তয়, সে সংকোচ, দূর হইয়া গেল। 
তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত অসংকুচিত ভাবে ও নির্ভয়ে সমস্ত 
কাধ্য করিতে লাগিলেন । এতদিনে মহবি দেবেন্ত্রনাথের ভবিম্বদ্বাণী 
পূর্ণ হইল |* 


* খ্বোম্ামিপাদের অন্যতম চরিতাখ্যায়ক বাবু বঙ্কৃবিহারী কর তাহার প্রন্থে। 
গোস্বামিজী আজীবন ব্রাহ্মদমাজের ব্রান্ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার. 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদদেশ্ত সিক্ধির জস্ঠ গোস্বামিপাদের জীবনের 
অনেক ঘটনা তাহার গ্রন্থে ইচ্ছাপূর্ববক পরিত্যত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে সত্যের: 
অগলাগ ও অসত্যের মন্গিবেশও করা হইয়াছে। বন্ধবাবু সাশ্্রদায়িক ভাব ল্‌ই্য়! 
গোস্ামিমহাশরের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়াতেই পুস্তকের এই 'অমার্ছনীয় জরা 
 হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকভাব লইগ জীবন্ত মহাজনদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে 
পরনত্ত ইয়া বিড্ম্বনীমায্র। সাম্প্রদারিকতার সুত্র গণ্ডির মধ্যে আকাশবৎ মুক্ত 


৮ ৰ | প্রতুপাদ রি গোস্বামী. | 
নাক প্রি রা্ষগণ গোস্ামিপাদের কার্ধোের প্রতিব 
করিধার জন্য পত্র শখাছিলেন। | 


হাুকদিগের মহৎ রী সীমাবনধ করিবার প্রয়াস, গুতরস্থালীর নার 
ষ্টার স্বার নিতান্তই বিফল ও হান্তজনক। বহুবার বদি উদারতাৰ লা 
গোথামিমহীশয়ের জীবনপর্ধযালোচনা করিতেন, সাশ্প্রদারিকতার রঙ্জিণ 
পরিধান না করিয়া! উন্মজুনয়নে তাহা্ষে দর্শন করিতেন, তাহা হইলে দে 
এই ভ্রান্তিতে পতিত এবং তাঁহার গ্রস্থপাঠ করিয়া সাধারণকেও ভ্রমজালে জড়িত হইতে 
হইত ম1। রঙ্গ চল্ম! পরিধান করাতেই ভিনি নিজে খ্বাভাখিক বন্ধকে কন্বাভাবিক- 
তাবে দর্শন করিয়াছেদ এবং তীছার পাঠকগণকেও কর্মাভোৌগের মধ্যে ফেজিরা.হন। 
শাস্ক ও সঘাচাররক্ষাকারী, উদার, অসাস্প্রদায়িক মুক্ত মহাপুরুষের জীবন চরিতের স্থলে 
তীহাদিগকে এক জন শান্ত ও লদাচারলজ্ঘনকারী ্রাঙ্গের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিতে 
হইতেছে। 

পরমহনীর কৃপালাভ করিবার পর তিনি যে ব্রাঙ্মধর্থ পরিত্যাগ করিয়া খবিপন্থা 
বর্ন করিয়াছিলেন, ইহ! কষে না জানে? দী্ষাপ্রহণের গর গোম্ছা দিপাদের 
ধর্মভাব সম্পূর্ণ ভিন্মৃস্তি পরিশ্রহ করিয়াছিল। তিমি ব্রাঙ্মসমাজের পাশ্চাত্য একেস্বরবাদ 
পরিত্যাগ করির! গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুশান্ত্রো্ত বক্গজ্ঞান লান্ক করিয়াছিলেন? 
পরমহংসগণের বিহারতুষি প্রীমন্তাগবতোক্ত ভাগবতধর্দে স্থিতিলাভ করিয়া শবযং কৃতার্থ 
হইয়াছিরেন এবং নরনারীবৃন্দকে দেই সুজিদ্ধ ধর্মপাদপের আরে স্থানদাঁন করিয়।! 
ডাহাঁদিগের জিতাপরিষ্ট অন্তর হুলীতল করিয়াছিলেন। ব্ষবাবু ত গোস্বাসি- 
মহাশরকে রা প্রতিপন্ন করিবার অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত গোদ্থামি- 
মহাশয় কি ্রাঙ্ষসমাজপরিত্যাগ করিবার পরও ব্রাহ্ম ছিলেদ?' ্রাহ্গ ছিলেন ত 
রা্িসমাজের সহিত তাহার মতদ্বৈধ ঘটিল কেন? তিনি রাহ্গনমাজের সহিত সব 
বিচ্ছি্ন করিলেন কেন? ব্ঝবাবুকে জিদ্রাসা করি) ্াঙ্মগণ কি হিলুশান্ত ও 
| পাচার অন্ন বলিয়া মানেন? বাধাকৃক। রামসীতা। লক্্ীনারারগ, ইরপা্ধতী, হা, 
গশেশ টা অঙ্গ তিন জর খর শি খনার রন [ই হা 














পা বাদ া্ষামালত্যাগ রর 
 স্রান্ষগণ প্রতূপাদের বিরুদ্ধে কাধানির্বাহক সভার কা হি... 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্্ প্রদত্ত হইল £ ক ই 
আদ্ধাম্পদ লিমুক পূর্ববাঙ্গলা। ব্রাঙ্গসমাজের ার্ানি্বাহক সার 
| (সভামহাপরগণ দবীপেহ। রর 





শ্রদ্ধাম্পদেযু। বি 

শর্ধয় শ্রীযু্ত বিজয় রানির কতকগুলি কাধে রর 
ূর্বববা্লা ক্রাঙ্মপ্রচারনিবাসের পবিভ্রতারক্ষার বিলক্ষণ হানি এবং . 
হার বর্তমান ধর্মতঘারা পির ্রাররচারের যে বি 
উপস্থিত হয়ছে বলিয। আমরা মনে করি | হাতে প্রচ 





যম, কুবের প্রভৃতি দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? ধর্মসন্থোপন ও ভুভারহরণ | 
করিবার জন্য ভগবান্‌ নর ও তিথ্যক্‌ দেহধারণ করিল! ধরাধামে অবতীর্ণ হন, ইহী- 
স্বীকার করেন? তীর্ঘেবাদ্ধার। মানুষের পাপদ্বর হয়, ইহা বিশ্বাম করেন? কদাচ 


নহে। এ সমন্তই ত ঠাহাদের ব্রাঙ্দধর্মবিরদ্ধ। কিতত গোহ্বামিপাদের এই কবে 
পূর্ণ বিশ্বাস, ছিল। তিনি গঙ্গাতীরে হিনুমতে মাতৃত্রান্ধ করাইয়াছিলেন। . জননীর: . 


পারলৌকিক কল্যাণের জন্ত যোগজীবনের দ্বারা গয়াক্ষেত্রে বিষুপনে পি দেওয়াইয়া-. . 
ছিলেন। কনিষ্ঠ কন্তা স্বর্গীয় গ্রেমসখির বিবাহ তিনি হিপুমতে দিয়াছিলেন। দেব 
বিগ্রছের নিকটে তিনি ভক্তিভাৰে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিতেন। তীর্ঘে যাইয়া 
তীর্গরক গাগাদিগের চরণ পুজ| ও তাহাদিগের আনুগত্যন্বীকার করিতেন। পুরীতে 
অগনাখদেবের দায় বিগ্রহ শ্রতিদিন ্হত্তে তুলসী, পুষ্প ও চন্দনবার! অক্টনা করিতেন।. 


উাহার আসনের নিকটে পবিত্র তুলসী বৃক্ষ খাকিত এবং তিনি প্রতিদিন তাঁহার সেবা . 


করিতেন। তিনি মাল] পরিযাছিলেন এবং প্রতিদিন তিলক, করিতেন। এ নকল - 


কি ব্রা্মের লক্ষণ? এতৎসন্ধেও কি ভাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবেন? এ সকল বিষ. | 


ধর্দবিরুদধ হয. তাহা হইলে ধীাক, রাহ্ধ বলি প্রতিপন্ন করিবার ক বিকল ্. 
হাস নহেকি? টে | 87৭ 


ক 


১৪ 





শীিারক: ও চার বি নষারত হা, তা উা 


নির্ধারণ করুন। 


পূর্ববাদলা ত্রাঙ্মমাজের নিয়মাবলীতে আছে যে. মাপে 


বাদে বট কল্পিত দেবদেবীর পৃজা, কোন লোকের পদধাঁরণ 


প্রভৃতি ব্রাঙ্ষধর্মবিরুদ্ধ কাধ্য হইবে না। গোস্বামিমহাশয়ের শিল্পগ্ণণ 
এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার চরণে মন্তকস্থাপন ও পদধারণ করিয়া 


খাকেন। তিনি যখন আসনে থাকেন না, তখন তাহারা সেই শুল্ক 
"আসনের নিকটে প্রণাম করেন। পৌত্তলিক শিল্পগণ প্রচারনিবাসে 


বসিয়া ব্রাহ্ধর্মের নির্দা করেন; গোশ্বামি মহাঁশয় তাহার. কোঁন 
প্রতিবাদ করেন না। দৌঁলের সময় শিশ্তগণ প্রচারনিবাসে আবির 
খেল করিরাঁছেন। রাঁধাকঞ্ধের প্রেমবিষয়ক ও অন্ত পৌত্তলিক 


207 প্রচারনিবাঁসে হইয়া থাকে। তিনি 


ৃ শনগে্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট রে শ্রুত অনেক ঘটনার উপর 


নির্ভর করিয়া বঙ্কবাধু গোম্বামিজীকে ব্রাঙ্মরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
"ঘক্ষবাবু. লিখিয়াছেন :--“নগেম্্ধাবু গোশ্বামিপাদের চান্ধিকাঁজের, “ছু 

কাঁরিকালের বন্ধু হইলেও এবং বহুকাল তাহার সঙ্গ করিলে আাক্জরদাি 

 গ্ৌড়ীমির পরন্থ ভিনি তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। খর যদি বুঝিতে গারিয়াও 
ধলের অনুরোধে হেগ্ছাপূর্ববক তিনি তাঁহাকে ভিন্নবর্ধে চিত্সিত করিবার চেষ্টা করিয়া 
খাকেম। তাহাকে ব্রাহ্মভাবে প্রচার করিয়! ব্রাঙ্মসমাজের মহিমাবৃদ্ির প্রশ্নাস 
পাইয্সা। খাকেন, তাহা হইলে ছুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, তীহান্স এ সাল 








| | খই । তিনি জানিয় শুনিয়া ইচ্ছাপুর্ধবক সতোর অপগাগ করিয়াছেন 





 ক্ামিপাদ যে উচ্চতম ধর্দলাঁ করিয়াছিলেন, বাবু াহা কুমাৰ বুবিতে 
পারেন থাই। এই জন্য তাঁহার প্রণীত প্রভুপাদের আীবন্চরিতে ্রাঙ্মমমাজেয : 





রি রর জপ লিখিত ইয়া গা অংশ মের হয় নাই।, 


বলেন, তি ধর্শলাভ: হ়না। মি ভিনি . রি 

তীব্রভাবে পৌততলিকধর্শের, প্রতিবাদ করিয়া উপদেশ ও. বক্তৃতা 
করিতেন, এখন তাহ! করেন না। বরং বলেন যে, ষেব্য হা 
র্দে বিশ্বীস করে, সে তাহ! করিতে থাকুক, যোগসাধন গ্রহণ. করিলে | 
কালে সত্যলাভ হইবে। এই মত প্রচার হইলে ক্রাঙ্ষসংখ্যা াদধিত 
হইবে না। অতিশয় দুঃখের সহিত আপনাদিগকে ভ্বানাইভে 
হইতেছে যে তিনি প্রচারনিবাদে বসিয়া সঙ্যামীদিগকে গীজা হন 
তিনি দেবমন্দিরে গমন করেন । তিনি গোপনে দীক্ষাপ্রদান করেন। . 
এই দীক্ষা যদি সত্যধর্শের দীক্ষা হয়, তাহা৷ হইলে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 










জ্বাতিভেদ ও পৌন্তলিকতার মধ্যে কিরূপে বাঁস করেন? বিজনবারু 


প্রাণাস্কামদ্বারা ধর্্সাধনের নৃতন প্রণীলী প্রচার করিতেছেন। 
তত্বকৌমুদীপত্রিকীয় প্রাণায়ামের অপকারিতা ও অনাবস্তকত।- 
সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তারিতন্ধপে আলোচনা হ্ইয়াছে। অতএব 

প্রাণায়ামসাধনের দ্বারা সাধকের কৌন উপকার হয় বলিয়! আমর! 
মনে করি না। ত্রাঙ্গধর্দ্ম সক্ত্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস, ক্র্চারী ও 


বৈরাগীর ধন্ম নহে । আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, 


প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির জন্ত ব্রাষধর্তের অভ্যুদয়। ইহা 
একদেশদর্শী, সংকীর্ণ ধর্ম নহে । জ্ঞান, প্রেম ও অনুষ্ঠান এই তিনের 
সামন্ত না হইলে তাহা পূর্ণ আদর্শধর্ম হইতে পারে না। 
জ্ঞানযোৌগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ-__প্ররুতরা্ষজীবনে ই টি রর 
বারা | 


২৫শে কাত্তিক ১২৯৪ সন। ] . স্ীনবন্ান্ত চট্োপাধ্যায় প্রভৃতি 


| বা ১১88, প্রভুপাদ বা গৌানী 
সা : গোর্বামিমহাশয় তাহার তরাক্ষদমাজ পরিত্যাগ রিবার কারণ 
মৌন এইজ শির. দিত 
- "আমি যে ত্রাঙ্মদমাজ হইতে ফিরিলাঁম, নিজের দিতে নহে।, 
এক ছিন সবে সীতানাথ (অদ্বৈত প্রভু ) মহাপ্রভুকে আমার নিকটে 
আনিয়া বলিলেন ওরে! ক্রাঙ্মসমাজের কাজ হইয়াছে) 
১794 ধা | 
_ ভগবদিচ্ছায় ভিনি ব্রান্ষসমাজে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাহারই 
ইনি এরভাবর্ষন কারিলেন। যে কার্য সম্পাদন করিবার জন্ত ব্রাক্ম- 
সমাজে প্রবি হইয়াছিলেন, শরীরপাত করিয়। তাহা সুসম্পন্ন করিয়।, 
ভগবরাদেশে আ্রাহ্গদমাজপরিত্যাগগ করিলেন। অনেকে বলেন,. 
তাহন্দসমীজে ,যাওয়। তাহার তুল হইয়াছিল। ধাহারা ইহা বলেন, 
হর নাই কিছুই বুঝেন না। তাহার ত্রাক্মসমাজে যাওয়া কিছুমাত্র তুল, 
তাহাতে ব্রাঁ৯রেনী শিক্ষার প্রথম আমলে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল,, 
নিত অসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল সে সময়ে দেশের, 
ৃ ট্যৈত হীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং যা দেশে, 










তাহার জীবনের পুষরিয়ের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখিতে. রা | 
পর্রিাবিষ্চ কির রত্ত হইতে এক অলন্ধ্য প্রবল. শক্তি তাহা জীবন বিয়ান্তুত ও 
পরিত্যাঙ্গ ক ছে: তিনি যখন নৈদান্িকমতাবলী 2 প্রভৃতি 





বাইয়া হি পিই ভাহাকে রাজনানে ই পারি দি রসে 
রড রর ১ অবতার, হা ০ সিনে এবং অগ্রান্থ 





শব 


সি হা সঙ্গ সঙ্গে থাকিতেন, এ কথ! রে উক্ত টা সোছাসিমহাশয, 
রে কিলার আনন করিলে তিনি তাহাকে ক্যাশ, করিতে জার 





ডি প্রভাব বা করিয়াছিল, এ চার 7 না রাহ দেশের 
নীতির অবস্থা উন্নত ও খুন চারের লোত কিছুতেই বন্ধ হই. 
না। এই জন্তই ভগবান্‌ রাজা.রামমোহন রায়কে পাঠাইয়! ধন 
প্রচার করিয়াছিলেন এবং গোস্বামিপাদও ভগবান্‌ কর্তৃক প্রেরিত রর 
হইয়া ্রাহগধর্মাবলস্থন পূর্বক দেশে সুনীতি. প্রচার করিয়াছিলেন ॥ 
এখন আর ব্রাঙ্গধর্ম্ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ফেকার্ের ক? ৃ 
তাহার অত্যুদয় হইয়াছিল তাহা! শেষ হইয়া গিয়াছে। বদ 
তাঁহার কাজও ফুরাইয়াছে। 
. গোস্বামিপাদ ত্রাঙ্মদমাজের সহিত পৃথক দের হা নেব 
ঠাকুর তাঁহাকে ছুইথানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রভূপাঁদ মহরধির প্রথম 
পত্রথানির উত্তর: দিয়্াছিলেন, দ্বিতীক্ম পত্রথানির আঁর উত্তর দেন 
নাই। এই পত্র তিনখানি পাঠ করিলে ইহাদের উভয়ের ধর্মমত-ও 
 ধশ্থজীবনের অবস্থা ন্দররূপে জানিতে পারা যায়। পত্র তিনখানি 
নিলে প্রত্ত হইল। 











. কন্ধিযাছিবেন। কলিপাঁবনাবতার প্রীমন্মহা প্রভু নিয়ত যে তাহার সঙ্গে ছিলেন, হাপ্তুর | 
দীক্ষান্দান ও উপয়োক্ত ঘটনা তাহার পরিচায়ক । অন্মদ্েশীয মাধুহাত্মাগণও যে সতত 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাষিয্াছিলেন, ৬কাশীধামের পুজাপাদ হরৈলম্ামীয় দীক্ষাপদান 
এবং লাহোরে ফকির সাঁছেৰে কর্তৃক তাহার জীবনরক্ষা।: তাহার পরিচয় প্রদান 
করিতেছে নিষ্লিখিত শ্বপ্নটও এই কথার লাকষ্য প্রদান করিবে। তিনি-সবপ্ধ . 
: দেখিয়াছিলের যে বিবিধ হিংশজত্ত পূর্ণ এক গভীর অরণ্য মধ্যে গথহারা! হইযাতিনি 
. নিয়ভিপয় বিপনন হইয়াছেন । কিছুতেই সেই নিবিড় বন হইতে বাহির হইতে পার্িতে- 
 ছেনলা। এইক়ণ বিপন্ন অবন্থীয় তিনি দেখিতে পাইলেন যে দোকানাদির বিজ্ঞাপন 
/ পত্রে বেকগ একখানি হস্ত অস্থিত থাকে, দেপ্রকার একখাদি জোতিন্মর হাত আস্তরীক্ষে 
পঙ্কাশিত, রিগরারো লা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে, রর 
ই 7. 


২৯৪. 





রি জাপা | | টা 
| নানার কেন নৌ ডোমার তি কনর, তির 
ঈশ্বরপ্রেম তাহারই সদৃশ । তুমি একদিন শ্ুভক্ষণে ব্রাহ্মদমাজে আসিয়া 
স্রাহ্ষধর্টের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকুষ্ট হইলে এবং কত 
কঠোর ত্যাগম্বীকার করিয়া তুষি রাহ্ষধ্শ গ্রহণ ও প্রচার করিলে। 
্রাঙ্মদমা'জের উন্নতির জন্ত ব্রদ্মানন কেশবচন্ত্রের প্রতি আমার সমধিক 
আশা ছিল। কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই 
পরলোক চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার 
সকল আশাভরস| নিহিত । তন্মধ্যে তুমি ধার্মিক প্রচারকদিগের 
অগ্রণী হইয়া এ পর্যন্ত ত্রাঙ্গধর্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া 


.. ইহা দেখিয়া তিনি সেই“হস্তের গনুগামী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এইধপে চলিয়া 
_ ভিনি শীঘ্ই সেই ভীষণ অরণ্য হইতে বহিগৃভ হইলেন। অনন্তর এক প্রকাও নদীর 
. নিকটগর্ী হইলেন। তিন সেই প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল গভীর স্রোতম্বত্তী উত্তীর্দ হইবার 
ফোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। কিন্ত শূন্তস্থিত সেই হস্ত; তাহাকে 
৪ পরপারে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি হস্তে অনুগ্ধমী হই 
| অবনীলাক্রমে পরপারে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দিবাহস্ত প্রক অধ পৃরির 
_ লিকটবর্তী হই সির হইলে তিনি মেই বিচিত্র ভবনের শিরোদেশে দৃষ্টি পাত করিরা 
জেঝিলেন যে বড় রড় জ্যোতি অক্ষরে "শান্তি ধাম' এই. পন্ঘটি দেই স্থানে লেখা 
| হ্াছে।, অতঃপর. তিনি সেই ভবনের অত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নিত্রাতঙগের 
পর তাহার যনে হইল, ভধবান আমাকে স্বপ্নে ইহাই দেখাইলেন যে জীবনের প্রত্যেক 
_ কবরে জামাকে তগবদিচ্ছার অনুগামী হই চলিতে হইবে। সধ্ঘ বিষয়ে তশহায় উপর 
: নির্ভর ক্রিয়া তাহার ইঙ্গিতানুদারে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের 
3 ই্ছাযর অখব] মার কথার মি চলি ই তার অভিপ্রেত নহে, ৃ 





ঢ কালার ামাত্যাগ হয 
খাটিতেছ। নামান হতররগঃ পটন্‌ জানি রানি কান 
ম্মরন্‌ গাং পর্যটন্‌ তু্মনাঃ গত্পৃহ: কালং্রতীক্ষন্‌ ন মদো বিষ: (* | 
তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া গ্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, 
তুমি সেই আদর্শকে করব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নিদিষ্ট পথে থাকি রর 
বঙ্গদেশের সকল স্থানে বীজ ছড়াইন্বা -বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম 
ভক্তি ও ঈশ্বরেতে গ্রীতি তোমার আত্মাকে উদ্জল করিয়া রাখিয়্াছে। 
তোমার উৎঘাহ জীবন্ত; যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাঙ্দধর্দের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ 
গ্রতিঠ| কারবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা আমার এখনও স্মরণ 
আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন, 
আমি এই পৃথিবী ছাড়িক্। চলিয্না যাইব, তথন ব্রাঙ্মসমাজ তোমাদেরই 
জীবন হইতে আঁলোক পাহিয়া উজ্জল হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা 
হুইতে জ্ঞানধন্শলাঁত করিয়া বন্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের 
আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় 
পতেজ হয়। কিন্তু বর্তমানের তত্বকৌমুদী পত্রিকাঁতে তোমার উপরে 
কতকগুলি ত্রাক্ষধর্মবিরৌধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ু্ধচিত্ত 
 হুইন্কা আমার এই জরাজীর্ণ দুর্বল শরীরেও তোঁমাঁকে পত্র লিখিতেছি রে 
সাধুদিগ্রের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাথা ও পদে গড়িয়া থাকা, প্রসাদ 
গ্রহথ ইত্যাদি কার্য ধর্মসাধনের উপায় ; শক্তি সঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক 
ধর্মবিশ্বাসী ত্রান্ষধর্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান | 
করা) বরন্ধজান লাভ হইলে আপনাআপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ 
ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে) পূর্বের এ সকল ত্যাগ না করিলে 
 ব্রন্ধোপাসনার ক্ষতি নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্দ সরলভাঁবে বিশ্বাস | 
করে, সেই ধর্মসাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সতালাভ 











(২৯৬... প্রভূপাদ বিজয় গোস্বামী 


করি  সিদ্ঘোীর লম্মশরীরে আগমন আঁলীপাদি কর! এই কব 
কথা তোমার মত বহিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ্রানষধর্ের মত.ও 
বিশ্বাসকে এই সকল অবখাবাদ ও কুসংস্কারুক্ত করিয়া প্রচার 
করিতে হইলে -তাহার গতিরোধ করা হযা। একমাত্র পৌত্তলিকতা 
. পরিহারের জন্যই এদেশে ত্রাহ্গধর্থের উদ্ভব এবং রাঁমমোহন রায় হইতে 
এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা! ওযত্ব। এই 
চেষ্টাও যত্্ের পরিণাম কি এই হইবে যে ব্র্জ্ঞান লাভের পূর্বে 
পৌন্তলিকতা৷ পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত, 
পরমাত্মার ঘে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং খষিদিগের আত্মা! 
অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই 
_ আত্মপ্রতাঁয়ের স্থানে কি এখন সাঁধুর পদে গড়িঘ্না না থাকিলে, 
_ সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাথিলে এব: অন্য কতৃক শক্তি সঞ্চারিত না 
_ হইলে মনুপ্বের ত্রদ্ষজান নাতি হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান 
দিতে হইবে? এই শ্রত্যন্বকে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্ী- 
মনের মূল্য থাকে না; “হদা মনীষা মনসাতি বপ্ত।” অর্থাৎ হদগত 
সং য়রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্্ধ প্রকাশিত হন, এই বাকা 
মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্বিকঘোগের শিক্ষা ও ্রাগধর্থের মূলবিশ্ব 
বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া যায়। .. নাট 
্রাঙ্ধর্দের ধতা, রর সত্য । তাহা প্রথম গে ফেম, থে গে 
 তেমনি। . দ্যুলোকেও যেমন, ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর 
হয় না, পরিবর্তন হয় না। তাহা স্যর সা গরদীপ্ত এবং সাগরের 
স্তায় গম্ভীর; তাহা মধুময়, প্রাঁণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত 
 খাকুক। তোমার গ্রতি আমার এই শুভ আশীর্বাদ । প্রার্থনা করি বে, 
: তোমাদের মধ্যে গত ধিভিন্নতা টি গা স সাম্য ব্রাল 4 








পুলা রা রাদমাভাগ 





বিত্ত গান তোমরা সকলে একা একগ্রাণ হা সত্য-. 


সি 


প্রচারে ত্রাহ্মধর্টবের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্ধট যাগ মক হইয়া অন. 
উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর। ইতি, 3২৯৪ সাল, সই 
রি 





মিতা 


শ্ীদেবেন্্রনীথদেবশর্্ণঃ | বা 


তা 


ষঁ 
গোম্বামিমহাশিয়প্রদ্ত উত্তর 
প্রণতিপূর্ধবক নিবেদনম্‌, 


মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া! সন্থষ্ট ও আপ্যা়িত 
হুইলাম। দুর্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহপ্রকাশদ্বারা আমার প্রতি 


আপনার অবিচলিত ক্গেহেরই পরিচন্ন দিযাছেন। প্রার্থনা করি যেন: 
আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের উপযুক্ত. খাবিয়া জীবনে সত্য- 
স্বরূপ প্রাক্ষধন্ম প্রচার করিতে পারি। 


যাহা সত্য, তাহাই ক্রান্ষধন্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস এবং এই সত্য. 


আমি চিরদিন প্রচার করিয়া! আসিভেছি। কোন বিশেষ সময়ের 

মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন, তদতিরিজ্ত * 
কোনও নৃতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিঙ্কৃত হইতে পারে না, হা 

বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না। | 

_ শ্রাক্ষমমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য 
অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যাহা সহত্র সহ বত্সর মধ্যে ক্রাচ্ধ ষাধকের 
জীবনের মূল হইয়া দীড়াইবে। আর আমি বে পথে চলিভেছি, তাহা 

বধিপ্রবর্তিত পথ; অতি পুরাকাল হইতে তদ্বলত্বনে অনেক মহাপুরুষ: 


২৯৮ চক ণদ বি গোখাী | 
কত্ত লাভ করির! গিয়াছুন। আপনার াা্যান গর রন্থেও 
তাহার অনেক আভাস পাঁওরা যায়! “হৃদা মনীষা মনসাতি রপ্ত (* এই 
শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাম করি এবং ধরব সত্য বলির! জানি 
যে নিঃসংশয় বুদ্ধিধোগে মনন করিলে ব্রন প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্ত 
বুদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াঁসসাধ্য নহে। তাহার জন্য উপায়, 
অবলম্বন করিতে হইবে যদি তাহা না হয়, ধর্মপ্রচারের ও 
উপদেশের আবশ্ঠকতী থাঁকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থালাভের জন্ঠ 
বিবিধ উপায় থাকিতে পারে । যিনি যাহাতে ফললাভ করেন, তিন্নি 
তাহা অবলম্বন করুন| আম এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী 
ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই'। কিন্তু যে উপার আমার ব্রদ্ষযোগলাতের 
পক্ষে আমাঁকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে, তাহা! আমার প্রাণের 
বন্ধ, অতি আদরের ধন। সে ধনের মর্যাদা বুঝিতে পারি, আমাঁকে 
এই আশির্বান করুদ। ধর্্সাঁধনের, উপাঁর সঙ্ন্ধে ক্রাঙ্মধর্ম গ্রন্থেই 
এইক্ধপ উপদেশ দেখিতে পাই, “তছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। 
ভর্ম স বিদ্বান্থপসন্ন।র সম্যকপ্রশান্তচিন্তায় শমান্থিতায় যেনাক্ষরং 
পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাঁচ তাং তত্তো ত্দ্ধবিদ্যাম।” ইহাতে স্পষ্টই 
দেখা যাঁয় যে, জদগুক্সগিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ, গ্রহণ, 
করিতেই হুইবে। পৌন্তলিক ধর্শবিশ্বাসী লোকদ্রিগকে গ্রহণ করা 
সবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসঘদ্ধে আমার বক্তব্য এই ফে, ব্রাঙ্মদমাজে 
এইব্ূপ লোকেরই 'আধিক্য। হাহা ব্রাঙ্গমতে ধর্শচর্য্যা করেন, অথচ. 
নিজ নিজ বিশ্বাদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন, 
তাহাদিগের অপেক্গা সরলবিশ্বাসী সাকারোপাসকের অবস্থা আঁখি 
শেষ মনে ।করি। আর প্ররৃতবস্ত লাভ করিলে হখন সর্বাপ্রকার 
. পদ্ধতি সাম্প্রদায়িকতা সর্পকক্ষবৎ স্বতঃই স্থলিত হইয়া গড়ে, তখন, 





সানা বামলমাজত্যাগ ২ হজ 
ধরনের পরাস্ত আচাঁরগত পার্থক্য আছে বশক্াই কাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না! এবং শাণের, টা 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া! সহসা তাহার গ্রহ্ণশক্তির অতীত 
সত্য তাহার সন্ধে প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরইে 
অধিক সন্ভাবনা এবং আমার এই বিশ্বাস যে খবিগণও অধিকারি- 
ভেবে ধর্মগ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্বভৌমিক 
্রা্গধন্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদপ্রান্তে বিনীতভাবে এই 
আশীর্বাদ প্রার্থনা । “যৌগসাধন” নামে একখাঁনি পুস্তিকা প্রেরিত 
হইল। কাহারও দারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতা 
অনেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন । 








ঢাকা | .. শ্রণত 
১২৯৪ সন, ২০শে পৌষ *. শ্রীবিজয়ক্* গোস্বামী 
মহষির দ্বিতীয়পত্র 


স্নেহাম্পদেষু। 


তোমার ২০শে পৌষের পত্র পাইয়া! অতীব সন্ষ্ট হইয়াছি। হি রা 
বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রীতি, 


হইয়াছে, তাহা তুমি চিরদিন ব্রাঙ্গসমাজে প্রচার করিয়। আসিতেছ। 


তুমি অবস্ত অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষ! অধাত্মযোগ আত্মজ্ঞানী 
ব্রাঙ্গের পক্ষে নিতাস্ত শ্েয়স্কর | তোমার প্রতি আমার এই অন্থরোধ, ্ 
ছা কে এই যোগের শিক্ষা দাও, তরাঙ্ষমমাজের হিতমাধন কর। 


ক রা পা হবিক গো 
যদি জোতিবিবদ্য গ্রভৃতি অপর বি্কা শিক্ষার জন জিন, | 
: আবশ্তক হয় তবে কি অর্কোংকষ্ট ব্্বিদ্বার জন্ত আঁচার্যযের আবশ্তক 
হইবে না?. এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণনপে ব্্ষজ্ঞান 
শিখিতে হইলে বিদ্বান গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাঙধধরথানথে 
এই উপদেশ আছে, “তদিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।” সগুরুর 
নিকট শিক্ষা ব্যতীত তচার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি 
কার্ধের কিছুই মাহাত্থ্য নাই। ইহা কখনও ধর্দসাধনের উপায় নহে। 
সদগুরুর নিকট শিক্ষা লাঁভ করাই একমান্র উপায়। 
পৌন্তলিককে নিরাকার ব্রন্ধোপাসক করাই ব্রাহ্মধন্ম প্রচারের মুখ্য 
 উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুধাইয়া দিয়া বর্ধঙ্তানের উপদেশ 
কর। কিন্তু এ কথ! বলিও না যে, যাহার যাহ! বিশ্বাস, তিনি তাহাই 
সরলভাবে সাধন করুন কালে সত্যলাভ করিবেন। এ কথা বলিলে 
_কালেরই প্রাধান্য ' দেওয়া হয়; আচাধ্যকর্থক উপদেশের আবশ্যক 
্ খাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নিব্বিকার ব্রঙ্গজ্ঞানের প্রতি 
বিজ্ঞান চৈতন্ঠের উদ্রেক করা! দূরে থাকুক, বরং তদ্রিরুদ্ধে সাকার 
দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেও হ্য। অক্চএব 
ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রা্মধর্শের সেবায় যেরূপ হ প্রীণ দিয়া 
কর্ম করিতেছ, সেইবপই করিয়া ত্রাহ্মঘমাজের হিতসাধন করিতে থাক। ্‌ 
ইং ২৬শে পৌষ রাধা ৫৮। | 





নিত্তাগ্তভাকাজী-- 
শ্রদেবেন্্রনাথ দেবশর্্ী |... 


পারার বার চা 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
ধূলট 


সক 


ধূলট গৌড়ীয় বৈধণবদিগের একটি প্রধান পর্ব। মাঘ মাসের শুকা-. 
সপ্বমী তিথি হইতে আরন্ত হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে ইহা! শেষ হয়। পুজ্যপাদ 
অধ্বৈতগ্রতুর নাম বঙ্গদেশে সকলেই জানেন। মাঘমানের শুকুপক্ষের 
সপ্তমী ভিথিতে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, 
জননী নাভা দেবী। শ্রীহট্রের অন্তর্গত নবগ্রামে তাহাদের বাড়ী ছিল। 
কুবের পণ্ডিত গঙ্গাবাদ করিবার জন্ত শাস্তিপুরে বাড়ী করিয়াছিলেন 
তিনি শেষজীবনে এই শাস্তিপুরের বাড়ীতে থাকিয়া গন্গাবাদ করিতেন। 
মহাপ্রভু অবতার গ্রহণ করিলে অধৈতপ্রতু নবদ্বীপেও একখানি বাড়ী 
করিয়াছিলেন। তিনি কখনও শাস্তিপুরে, কখনও নবদ্ধীপে বাস 
করিতেন। পতিতপাবন নিত্যাননগ্রভৃও মাঁঘমাসের শুরু! অয়োদশীতে 
আবিভূত ছইয়বঙ্গতূমিকে পবিত্র করেন। রাঁদেশে একচক্র (বীর্্র- 
পুর) গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা 
পল্মাবতী। নিতাইটাদ অ্পবযসেই এক নলন্যানীর সহিত তীর্ঘত্রমণে 
হি হা যান এবং নানা তীর্থ রান করিয় যাহ রষ্ট হন 


ও, পরনুপাদ বিফ গস 


নবীণে আসিয়! তাহার সহিত মিলিত হুন। নবহীপচ উনি | 
মাথী পূর্ণিমাতে কাটোয়া নগরে পাদ কেশব ভারতীর নিকট শিখা্থত্র 
পরিভ্যাগ করিয়া স্যাস আবল্ধন করেন। এই পবিত্র দিনত্রয় গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণবন্দিগের নিকটে বিশেষভাবে স্মরণীয় । এই পবিত্র দিন তিনটি 
শ্ররণ করিয়! তীহার৷ অত্যন্ত সমারোহের সহিত একটি উৎসব করিয়া 
থাকেন। সেই উৎসবের নাম ধুলট। বৈষ্ণবগপ ধুলটের শেষ দিনে 
নগরসংকীর্ভনে বাহির হইন্া পরস্পরের গাত্রে ধূজিনিক্ষেপ করিয়া আনঙ্গ: 
প্রকাশ করিদ্বা থাকেন। এই ধুলিবর্ষণ হইতেই উৎসত্রে নাম ধুলট 
হইয়াছে। 

অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শাস্তিপুরে ধুলট হয়। তাহার পর 
নিতাইচাদের জন্মদিন ব্রয়োদশীতে বীরচন্ত্রপুরে এবং গোরাটাদের সর্ন্যাস-- 
গ্রহণের দিবস মাধী পুর্ণিমাতে নবদীপে ধূলট হইয়! থাকে । এই উতমবটি 
বৈষণবদিগের অতিশযু আদরের জিনিস। ইহাতে প্তাহারা অত্যন্ত আনন 
ও উৎনাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রতিবৎমর অতাস্ত সমারোহের 
সষ্টিত ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 

গোম্বামিমহাশয় ব্রাঙ্গদমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে ুক্তভাবে 
ইচ্ছামত সমস্ত কার্ধ্য করিতে পারিতেন ন1। ব্রাহ্মমমাজের মুখ. চাহিয়া 
তাহাকে একটু চাপিয় চলিতে হুইত। এখন তাঁহার সে বাঁধ এ থাকাতে 
তিনি মুক্তভাবে সামন্ত কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ত্রাহ্ধদমাজ 
পরিত্যাগ করিয়া ঢাকার একরামপুর নামক পল্লিতে বা ডীভাড়া করিয়া বাদ 
করিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি তাহার পূর্বপুরুষ, বংশ প্রতিষ্ঠাতা 
অৈততপ্রভুর জন্মদিন উপলক্ষে মহাসমারোহে ধূগট উত্মৰ করিগেন।” 
মহাপ্রভু, নিত্যানন প্রভু ও অদ্বৈতপ্রতুষ আসনস্থাপন করিয় প্রতিদিন 
গা ভোগ ও আরতি কর! ইইউ ভোগ্ব ও আরতির সময়ে সংকীর্তন- 


তইত। ধৃলটে সমাগত সাধু মহাত্তগণের তানলযবিশুন্ধ ভকতিপূর্ণ সুমধুর, : 
সঙ্গীত ও সংকীর্ভনে উৎসবক্ষত্র আনন্দবাজারে পরিণত হইয্লাছিল। : 


গোস্বামিদীও তাহার প্রেম, লোকোত্তর শক্তি এবং মহাঁভাবের আবরপ: 
উন্ক্ত করিয়। সাধারর্ণের মধ্যে তাহা সঞ্চারিত কারিয়াছিলেন। যে বিপুল-. 
সলিল! বেগবতী নদীর শৈলকাননবিধ্বংসী বেগ এতদিন রাঙ্মসমাজরূপ গণ: 
শৈলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অপগত হওয়াতে সেই আোতম্বভী 
উত্তানতরক্গমালা বিস্তার করিয়া ঢাকা নগর প্লাবিত করিল। ঢাকাবাসী 
সমুনার নরনারী তাহাতে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল । মহাভাবের- 
শ্োত ছুটিল। ভক্তিদেবী ভগবানের পাদপদ় হইতে প্রেমনুধা আনয়ন" 
করিয়া ব্রিতাপদপ্ নরনারীর শুষ্ক সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সে অমৃত 
পান করিয়। মকলেই স্থশীতল হইলেন, জুড়াইলেন। ঢাকার লোক, 
গৌস্বামিমহাশয়ের অলৌকিক মহাশক্ির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও. 
স্তস্তিত হইয়! গেলেন । চি 
ধূলটে একটি অন্ধ বৈষ্ণব আঁসরাছিলেন) তাহার তানলয়বিপতদ্ধ কমি 
বৌর্নে সকলেই অতীব তৃপ্লি ও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ধুলটে 
বে প্রকার জমাট ও ভাবপূর্ণ গান ও কীর্তন হইয়াছিল, তাহা অশ্রতপুর্বব 
কৈহ কখনও পের অপুর্ব সংকীর্ডন শ্রবণ করে নাই। গোস্ানিনহাশয 
বখন কার্তনানন্দে ও মহাভাবে মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইয়। উদ্দ 
ৃত্য করিতেন, উর্বান্থ হই হরিনামের উচ্চধ্বনিতে চত্ু্দিক 
গ্রতিত্বনিত করিতেন, তখন মনে হইত, আবার নবদীপলীলার আবির্ভাব 
হইয়াছে; চারিশত বৎসর পরে গোরাচাদ আবার সাঙ্গোপাঙ্গে অবসীণ 
হইয়। সংকীর্তনরপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বাহার! সে ধুলট, 
মহোৎসব দর্শন করির্বাছেন, তাহাদের অস্তরে তাহা চিরদিনের জন্য দৃঢ়ভাছে 
মুদ্রিত হইয়া বুহিয়াছে। তাঁহারা, কখনও মেই মতাসংকীর্ভন। ভাব 
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| শভাব ও প্রেমের প্রবল আত বশ্বৃত হইতে পারিবেন া। টিরাণ . 
- সবাহাদিগের প্রস্থ চৈতচরিতামৃতে যে প্রকার সংকীর্তনাদির কথা পাঠ 
করিয়াছিলেন, এই ধূলটে তাহারা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া বিজ্ময়সাগরে 
নিমগ্ন হইগ্রাছিলেন। ধূলটের সেই জীবন্ত ছবি ও জমাট ভাব বরণনাত্ার! 
কাহাকেও বঝাইয়া দেওয়া অসম্তব। বাহার! ন্বচক্ষে ০ 
. সাহারাই জানেন, মে কি অপূর্ব ব্যাপার । 
ধুলটের শেষ দিনে নগরসংকীর্ন বাহির হইয়াছিল । রি হ বলব 
মুখে যাব স্থে ব্রজধাম, কণিতে তারকত্রক্গ হরিনাম” (১) মৃদ ও 
করতাঁলবা্ের সহিত, এই গান গাইতে গাইতে মকলে গোস্বামি- 
মহশয়ের সহিত রাজপথে বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে রাজপথ 
লোকারণ্য হইয়া গেল। অনেকগুলি কর্তনের দল আসিয়! সংকীর্ভনের 
_ সহিত ষেগ দিল। খোলকরতালের শব্দে ও হরিনামের ধ্বনিতে 
_. দিল্সগুল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভক্তির আোতে, ভাবের বস্তায় নগর 
 ভাসিয়া গেল। সেরূপ নগর সংকীর্ডন ঢাকার লোকের নিকট সম্পূর্ণ 
তন । সে প্রকার কীর্ভন দেখা ত দূরের কথা, কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে 
এনাই। হরিনামে ঢাকা নগর টলমল করিতে লাগিল। নামের তীব্র মদিরা 
পান করিয়া সকলে এমনই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, ভাগঙজিগের বাহ- 
জ্ঞান ছিল না। একট বালক ভাবে উন্মত্তবৎ হইয়া গিষ্বাছিল। সে. 
বাহাজ্জানশূন্য হয়৷ আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ববক পাগলের স্বায় পথে পথে 
হুরিধ্বনি করিয়া বেড়াইত। তাহার অভিভাবকগণ বন্যত্ে তাহাকে 
তি করিতে নমর্থ হন। বালকের মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য ভাবের 


(৯. হরি বল্‌ৰ মুখে যাৰ সুখে ব্রজধাষ, করিতে ভারকত্রঙ্গ হরিনাম ক. 
এনাম শিব জপিছেন পঞ্চদুখে, নারদ করে বাঁক গান | 
এবার খরুনামে দিয়া,ডঙ্কা। রাধা নামে দাও বাদাম 


ক: 
বিকাশ দেখিয়া নকলে যারপরনাই বিশ্িত বহি. ুলটে টি 
গোস্বামিমহাশয় যে অলৌকিক ভাব ও প্রবল শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত লোকের মধ্যে ছিল। এই সংকীর্তনেই 
অশ্নিনীকুমার মিত্রের জীবন পরিবর্তিত হয়। কীর্ভনের পর মে অনেক দিন 
পাগলের মত কেবল হরিবোল বিয়া বেড়াইত| | পরে গ্রভুপাদের কাছে এ টা 
সাধন পায়। 1 
এই সময়ে ঢাকানগরে একটি ইদয়বিদারক দূর্ঘটনা সত হর, 
এক প্রবল ঘুর্ণীবামু (6022.980 ) উপস্থিত হয়! ঢাকা লগ্ুতও করিয়া . 
দেয়। যেস্থান দিয়া ঘূর্া বায চলিয়া গিয়াছিল, সে স্থান একেবারে উৎস. 
হইয়া গিয়াছিল। তথাকার বু লোকের 'অপঘাত মৃত্যু ও বহু অট্টালিকা 
র্ণবিচূ্ণ হইয়। গিয়াছিল। দূর্ণীবায়ুর সময়ে কেহ যেন অস্তরীক্ষে জলন্ত 
অগ্নিগোলক লইয়! কন্দুকক্রীড়া করিতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হইয়াছিল. 
ূর্ণীবায়ু আরম্ভ হইলে গোম্বামিমহাশয় চিৎকাঁর করিয়া মহাবীরজীর স্তব 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল শ্তব করিবার পর ঘর্ণীবাঘুর নিবৃত্তি হয়।. 
ূ্ণীবায়ু থামিয়া গেলে প্রতৃপাদ বলিলেন, মহাবীরদী আগুনের গোলা লইয়া 
খেলিতে খোলতে যে দিক্‌ দিয়! যাইতেছিলেন, সে দিকু একেবারে, 
ছারখার হইয়া যাইতেছিল। আমি স্ব করাতে তিনি শাস্ত হইয়া, 
স্থান করিলেন। এই ঘূর্ীবায়ুতে অনেকের গৃহ ভগ্ন, বুলোকের 
প্রাণনাশ ও বিস্তর নৌকা ভগ্ন ও জলমগ্ন হওয়াতে বহছুলোকের সর্বনাশ 
ঘটয়াছিল। বায়ুর প্রবল শক্তিতে বড় বড় নৌকা অট্টালিকার ছাদের উপর 
উঠিয়া গিয়াছিল। একটি গ্রামে বছ নরনারীকে পুফরিধীর জলে. ডুবাইক.. 
নারির়াছিল। ঢাকার ঘরে ঘরে ক্রুন্দনের রোল উচ্মাছিল। টাকার, 
প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় নবাব গণি মিঞা সাহেবের ড় ভাবি 
গিয়াছিল। ৃ 
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র্‌ ই দমনে ঢাকার কিছু দূরে: ধামরাই গ্রামে ইট সাধু বাস করিতেন। 
এক জনের নাম পরশুরাম আর একজনের নাম লাাহেব। পরশুরাম 
জাতিতে তত্তবায় ছিবেন। ইহার অনেকগুলি পু্কস্তা হইয়াছিল। 
পৃত্রগুলি দকলেই বয়প্রাপ্ত ও উপার্নক্ষম ছিল। কন্তাগুলিও 
.ৎপাত্রে অগ্সিত হইয়াছিল । পরগুরামের আধিক অবস্থাও ভাল ছিন। 
কিন্তু তাহার এ স্থদিন রাহল না। তিনি ঘোর ছুর্টশায় পতিত হইলেন। 
তাহার সমন্তপগুলি সন্তানই একে একে কালকবলে পতিত হইল। 
কিছুদিন পরে তাহার সমস্ত অর্থও ন্ট হইয়া গেল। তখন পরশুরাম 
অতিশয় দুরবস্থায় পাড়লেন। গ্রামের একটি ব্রাহ্ধণ তাহার ছুদিশ| 
দেখিয়া দয়ার্্র হইর! তাহাকে আশর দিলেন। এ আশ্রন্ণও পরশুরামের 
'ভাগ্যে অধিক দিন থাকিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়। গ্রাম্যদেবতা 
“মাধবের দ্বারস্থ হই! সেই স্থানে পড়িগ| বহিলেন। ধাহার| প্রতিদিন 
দেবদর্শনে বআআসিঙুতন, তাহার! দয়া করিয়া নিরাশ্রপন বৃদ্ধকে কিছু কিছু 
দিতেন, ভাঁহাতেই পরশ্ুরামের কথঞ্চিং জীবনরক্ষা হইত। শোকে 
শ্ছঃথে কীদিয় কীণিয়। তিনি অন্ধ হইয়। গিরাছিলেন। - এইরূপ ছুরবস্থায় 
পড়ি গত্যন্তরের অভাবে একান্তভাবে তিনি দাধবের শরণাগত হইলেন । 
ত্বাহার দ্বারে পড়িয়া তিনি দিবানিশি ভক্তিতাঁবে অনয তাহাকে 
_ডাকিতে লাগিলেন। ওগবান্‌ নিররাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি। তিনি 
 নিরাশ্রর পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
সাহার নিকট প্রকাশিত হইয়। তাহাকে দর্শন করিলেন। পরগুরাম 
আধবকে দর্শন করিয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাস্তিলাভ করিলেন। 
মাধবের কৃপায় তাহার অন্ধত্ব খুটি গেল। 
০ _সাদাহেৰ মুসলমান ফকির। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভাহার দি ছিল। 
রর ্টাহার একটি শি্তের খুকি অতুলনীয় ছিল এপ গুরুতক 


ক 


সচরাচর দেখা যায় না। দন বা কাঠাদিবিকর করিয়া লেইশিয 
বাহ! উপার্জন করিতেন, তিনি তাহার অর্ধীংশ গুরুসেবায় অর্পন করিতেন 1 

_অপরার্দগ্থার তাহাদের সথী-পুক্রষের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইত। তাছার 
আয় অধিক ছিল না। সেই আয়ের অর্ধাংশদবারা অতিকষ্টেই স্তাহাদের 

খাওয়াপরা চলিত । একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে অতি দীনভাঁবে ত্রাহারা 

'থাকিতেন। বিছানার অভাবে তাহার! খড়ের উপর শঙ্ন করিতেন। | 
ীতকালে খড়ের দ্বারাই তীহাদের স্তর-পুরুষের শীত নিবারণ হইত। 

এত কষ্টেও তাহাদের ভ্রক্ষেপ নাই। বাজারে গিয়া কোন ভাল বস্ত_ 
“দেখিলে সেই অল্প পয়সা হইতে গুরুর জন্য তাহা ক্রয় করিয়া গুরুকে : 
খ্রদান করিতে সেই গুরুগতপ্রীণ শিষ্য পশ্চাদপদ হইতেন না| স্ত্রীটিও 
স্বামীর যথার্থ সহধন্মিণী ছিলেন। তিনি কথনও স্বামীর গুরুসেবায় বাধা 
দেন নাই। এ প্রকার গুরুভক্তিদ্বারা তিনি ভগবানের ককপালাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের লীলা দর্শন করিতেন। কোন কোন দিন 
এরূপ ঘটিত যে, তিনি গুরুর নিকট বশিয়া আছেন, এমন সময়ে "আরে 
কষ বলরাম গরু চরাইতে যাইতেছেন,” এই বলিয়া টি হস্তে ছুটিতেন। : 


এক দিন গুরুধেবকে বিষগ্রভাবে বসিয়। থাকিতে, দেখিয়া তাহার মনে 
'অতান্ত ক্লেশ হইল। তিনি (ববাদের কারণ জিগ্তানা করিলে সাসাহেব 
বলিলেন, আমার গুরুদেব আমাকে বিবাহ করিতে বলিয়্াছেন। গুরুর 
কথ। শুনিয় শিষ্য বলিলেন, গুরু যাহা বলিয়াছেন, তাহা তু করিতেই 
হইবে। সাসাহছেব বলিলেন, আমি যে বুদ্ধ) বুদ্ধকে কে মেয়েদিবে? 
শিল্য কিছুকাল চুপ করিগনা থাকিয়া বণিলেন, কেছ বৃদ্ধকে মেয়ে দিবে 
না। আচ্ছা তবে এক কাজ কর। তুমি আমার স্ত্রীকে নিকা কর। 
সাদাহেব বলিলেন, পাগলা, তুই জীবিত থাকিতে তাহা কিন্ধুপে হইবে? 
শিব বলিলেন-_তবে আমি মরি, তুমি আমার বিধবা স্ত্রীকে নিকা কর। 








পপ খনপাদ বি 


.. ভাহার কথা নিয়া বামাহেব রে, কি বলিদ তার ঠিক নাই । তোর 
| স্্ীবে আমার মেরে গুরুর কথ! শুনিয়া শিশ্তা বলিলেন, তা যেন হাল। 
কিন্তু গুরুআক্ঞা ত তোমাকে পালন করিতেই হইবে। ঘটনাটি টিং 

_ সুখে যেক্পপ গুনিয়াছিলাম, লিপিবদ্ধ করিলাম । 
গোস্া মিমহাশয় ধামরাই গিয়া এই ছুই মহাপুরুষ ও মাধবকে দর্শন 
করিলেন। এই ধামরাই গ্রামে গোস্বামিপাদের কয়েকজৰ শিস্বের বাড়ী । 
যুক্ত অনাখবন্ধু মল্লিক, ইনি বারেন্শ্রেণীর ত্রাঙ্মণ। রক্ত হরিমৌহন 
ীধুরী, ইনিও বারেন্ত্র বাঙ্ষণ।; ইনি কিছুকাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে 
শিক্ষকতা করেন। পরে সন্ন্যাসী হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বামিনামে অভিহিত 
হুন। অপর শ্রীযুক্ত রজেন্রমোহন দাস, ইনি তন্তবার । হইনি বাকিপুরের 
উ্ধীল ছিলেন ; শেষ জীবনে বুন্নাবনে বাম করেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
৬মনোমোহন দাসও প্রতুপাদের কৃপাপাত্র। ইনি পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী 
ডাক্তার ছিলেন। শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি (বিশ্বাস) মহাশরের বাড়ীও. 
ধামরাইতে ছিল। ইনি গোস্বামিপাদের শিষ্য এবং বন্সাবর প্রভুপাদেক্, 

| ৪ ছিলেন। 








ক পপ সপ লালন ও 


এজাযতররারেসাতেলদয বসাক সালের রর বকরের লাজিসিফা শান জিত রা জনা তাল 


দিতী় পরিচ্ছেদ... 
জ্ঞানবাবুর বিবাহ 

ও . 
ধুলট হইবার পর গোম্বামিমহাশর একটি বিবাহ উপলক্ষে হুগলি 


জেলার অন্তর্গত খৈপাড় গ্রামে গমন করেন। ছ্বারাভাঙ্গানিবা সী শ্রীযুক্ত . 
রাধার দত্তের জোষ্ঠত্রাতা স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ দত্তের পুত্র র়ক্ক 


জ্ঞানেন্্রমোহছন দত্তের সহিত ঢাকানিবাণী শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বন্থু .. 


মহাশয়ের কণ্ঠা শৈবলিনীর বিবাহ হয়। গোস্বামিপাদ এই বিবাহে 
বরবর্তা ও কন্তাকর্তা দুইই ছিজেন। তাহার আদেশে ও গে এই 
উদ্ধাহক্রিয়া নিচ্পন্ন হয়। 

বিবাহান্তে এক দিন মধ্যান্ছে আহারের পর সকলে বসিয়। আছেন, 
এমন সময়ে হঠাৎ একটা প্রবল ভাবের মোত সকলের মধ্যে প্রবেশ 
করিল। এই সময়ে গোস্বামিমহাশয় সমাধিস্থ ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি 
বলিতে লাগিলেন, একটি ভাবন! গেল, নিশ্চিন্ত হইলাম। পরে তাহার 
বাহাশা হইলে স্বীয় নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞ।স। করিলেন, 
ব্যাপার কি? গোস্ামিপাদ বলিলেন, আজ সমস্ত মহাপুরুষ একত্র ইন্না 
ভারতবর্ষের ছুংখছুর্গীতি দূর করিবার জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্ঘন। 
করিলেন। ভগবান্‌ অতিশয় উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইলেন। তাহার 
প্রকাশে নক্ষত্রলকল উজ্জল হই] উঠিগ। সগুদ্র উদ্বেলিত হইল, পর্কস্ধ 
সকল কাপিতে লাগিল। তাহাকে দর্শন করিয়া কেহ নামসংকীর্তন, 
: ধকেহ নৃত্য, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ ভাবে বিভোর হইয়া 
(অজ্ঞান হইলেন। ইহার পর "লীঙরই দেশের দুর্মতি দুর হইবে” ত্রগবানের 

টিং রি ১ দু 





রঃ নি পঞ্৫ ল। গোসামিমহাশরের কথা বা নেই 
অত্যন্ত আনন্দিত ও আসব হইলেন র্‌ | 





এ 


যু যহে্রনাথ মিত্রকে জানবাবুর রি ব্যান কিনিবার 


জন্য গৌস্বামিমহাশয় কলিকাতক়্ি প্রেরণ করিক্বাছিলেন। মহেন্তর 
বাবু সমুদায় দ্রব্য ক্র করিয়া অপরাহে থৈপাঁড়া যাইবার পথে বড় 
বাজারের এক দোকানে কিছু দুধ কিনিতে গেলেন। তাহার সঙ্গে 
কেবল চারিটি পয়সা ছিল। তাহা দিয়! ছুধ কিনিয়া থাইবেন, মনে: 
করিয়াছিলেন । এমন সময়ে এক জন সন্ন্যাসী দ্রতপদে আসিয়। 
তাহার কাছে ভিক্ষা ,চাহিলেন। মহেন্্রবাবু দুধ না কিনিয়! পয়সা 
_চারিটি সাধুকে দিলেন। সাধু পয়সা কয়টি লইয়া! প্রস্থান করিলেন । 
 মছেন্দ্বাবু খৈপাঁড়ায় চলিয়া গেলেন। তিনি উপনীত হইবামীত্র 
_ গোস্বামিমহাশয় সহাস্যমূথে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংবাঁদ কি? সাধুকে 
গয্নসা দিলেন? “মহেন্্রবাবু বলিলেন, হা, দিয়াছি। ইহার ভিতরে 
কিছু রহস্য আছে কি? গোঁশ্বামিমহাঁশয় বলিলেন, “আপনাকে 
দুধ কিনিতে দেখিয়া আমার এক জন সতীর্ঘকে পয়সা কয়টি লইবার 


জন্ত আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি সে সময়ে কলিকাতায় . 


 গঙ্গাতীরে ছিলেন। আমার ইঙ্গিতে তিনি আপনার নিকট যাইয়া 
পয়সা! কয়েকটি চাহিয়া লইলেন। বাস্তবিক তাহার পয়সার কিছুমাত্র 


প্রয়োজন ছিল না। গে সময়ে দুধ খাইলে আঁপনাঁর ওলাউঠা! হইত। 


আঁপনাঁকে গীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ আমাকে এই কাধ্য 
করিতে হইয়াছে ।” 


জ্ঞানের বিবাহের পর গোস্বামিপাদ সপরিবারে কলিকাতায় 
আমির ১৮ নংকৃষদাম পালের লেনে বাস করেন। হুগলি জেলা 


জরে (কেরা। তাহার পরিবারগণ ধৈপাা টা 





| না ব্যাং াচামাইলন ৯৯ 





মালেরিয়ার বীর অংগ্রহ কুরি আনিয়ছিলেন। 





আমিবার পর হাদিগকে জরে নল ফকো 


করিতে হইয়াছিল। 





এই বাঁড়ীতে থাকাঁসময়ে বছ লোক নারির? নি কা লং 
দীক্ষা পাইয়াছিলেন। সাধনপ্রাপ্ত দেই সকল লোকমধ্যে পঞ্চানন. 
তলানিবাসী হ্ব্গীয় নন্দলাল দের পত্থী অগ্যতম| ৷ নন্দবাধুর স্ত্রীকে সাঁধন 
দিবার জন্য গোস্বামিপাদ নন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ননদবাবুরধ 
স্বীর দীক্ষার পর শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরীর প্রার্থনামত গ্রতুপাদ, 
তাহাকে মন্্যাসপ্রদান করেন। (১) জন্্যাস দিবার সময়ে হিমোহনকে: :. 


যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এখানে দিলাম :__ 


১। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিও না। থালা, ঘটি, বাটা প্রভৃতি ধাতু 


পাত্রে আহার বা জলপান করিও না। কেহ ধাতুপাত্রে খাগ্ঠবস্ত ও: 


পাঁীয প্রদান করিলে, খাস্ঘদ্রব্য পাতা অথবা কৌছোড়ে ঢালিয়) 
লইবে, পানীয় দ্রব্য হাতে করিয়| প্লান করিবে । নদীপাঁর হইতে 


হইলে পয়সার অভাবে নদীতীরে বসিয়া থাকিবে, তথাপি পয়সা স্পর্শ 


'করিবে নাঁ। সন্তরণদ্বারা নদীপার হওয়া সন্যাপীর পক্ষে প্রশস্ত 
নহে। .করঙ্গবারহার করিলে লাউ, কাঠ বা নারিকেলের কর [ও 


ব্যাবহার করিবে। 


২। স্ত্রীলোকম্পর্শ করিবে না। যদি কোন সাধুরমণী দয়া টি 
করিয়া্পর্শ করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিজে কদাচ 
(১) শ্রীযুক্ত হরিমোহ্‌ম চৌধুরীর বাড়ী ঢাক| জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে ভিন 
ঢাকা কলেছিয়েট স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। ইহা পূর্বের বলা ছইঙ্াছে। তৎকালে, 


ভাহার মনে বৈরাগোর উদয় হওয়াতে [তিনি হুন্দরী বুবতীভাধ্যা ও বালকপূত্র ভাগ. 
করিয়! সন্্যাসী হন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা ধে, তিনি তাহার « এই প্‌ 


অন্যাধত্রত ক্ষ! করেন নাই । প্রগে ভাঙ্গিয় ফেলিয়াছেন। ৃ 


৩১২ বুদ বিবার গোন্থ'মী 


সব করিবেলা। কোন নারীকে রাম করিতে হইলে দূরে থাকিয়া 
প্রণাম করিবে। মৃত্তিব্ধর দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়!। চলিবে। 
৩1 কোন গৃহস্থের বাড়ীতে এক রাত্রির অধিক.বাঁস করিবে নাঁ। 
বৃষটিপ্রভৃতি অনিবাঁধ্য কারণে থাকিতে বাধ্য হইলে সেই গ্রামের 
'অস্থ গৃহস্থের বাঁড়ীতে থাকিবে । কোন সাধুর আশ্রমে গমন করিলে 
তথায় দীর্ঘকাল বাস করিতে পারিবে । কিন্তু এক দিন মাত্র তাহাদের 
অন্রভোঁজন করিয়া পরে নিজে ভিক্ষা করিয়া থাইবে। তাহাদিগের 
গৃহে বা করিতে বাধা নাই। গুরুভাইদ্িগের গৃহে যত দিন ইচ্ছা 
থাকিতে পারিবে। ,তীহাঁদিগকে গৃহস্থ মনে করিবে না। গৃহস্থ 
হইলেও তাহারা উদাসীন। খা্যবস্ত ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভিক্ষা! করিবে 
না। তিন বাড়ী পর্যন্ত ভিক্ষা করিবে । কিন্তু এক বাড়ীতে উপযুক্ত 
খাস পাইলে, অন্য বাড়ীতে ভিক্ষা করিবে না। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা 
না পাইলে উপবাঁদ করিয়া থাকিবে। উচ্ছিষ্ঠ রাঁখিবে না এবং 
_ ক্হীকেও দিবে না। 
৪। রানের অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। এই কথাটি বিশেষ 

করিয়া মনে রাখিবে। : 

৫ তিন চারি ক্রোশের অধিক পথ চলিবে না সাড্ঞা না 
পাইলে অধিক পথ চলিতে পারিবে। ূ 

.৬| সদীসত্ষ্ট, নিরহংকার ও নির্ব্রৈর হইবে। 

তুমি যে পথে পদার্পন করিতেছ, তাহা রাজপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ । 

_জনকি, সনন্দ, সনাতন, সনতকুমার, শুকদেব, মহাপ্রতু গ্রস্ৃতি মহাপুরুষ- 
স্নগের বংশে আঁজি তুমি জন্মগ্রহণ করিলে। সাবধান যেন পথের 
গৌরব নষ্ট না হয়।” | | 
এই সময়ে কলিকাতায় কলিগ অ্ে গম নায়ী এক জন. 


 জানবারুর বিবাহ ও দাতামাইসম্মিলন ক 


মুসলমান রমণী বাস করিতেন। তাহার পরিসিদ্ধি ছিল বশিয় 
প্রবাদ ছিল। তিনি লোকের ভবিষ্ুৎ কথা এং দূরবর্তী আত্মীয়গণের 
সংবাদ বলিতে পারিতেন। এজন্য অনেক লোক তীহাঁর কাছে 
আদিয়৷ বিদেশবাপী আত্বীয়গণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন । তিনিও 
খবর বলিয়া! দিতেন । অনেক ইংরাঁজমহিলাঁও তাহার নিকট আসিয়া, 
বিদেখবাদী আ্মীয়বন্ধুগণের সংবাদ জানিয়| যাইতেন। | 

.স্থ/মিনঃ।শ্ দাভাঁমাইএর নাম শুনিয়। তাহাকে দেখিবার 


জন্য তাহার আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দাতামাই গোম্বামি- 
মহাশয়কে আদর করিয়। তাঁহার আসনের এক পাশে বসাইজেন। 
নে সময়ে তিনি পাটালী খাইতে ছিলেন'। অবসরপ্রাপ্ত দত্তাবলির 
রন্ধ পথনিঃসৃত ল'লারসে পাঁটালী আর্্র হইয়া! গিয়াছিল। দাঁতামাই 
সেই পাটালী গোস্বামিপাঁদের মুখে পুরিয়৷ দিলেন। প্রভূপাদ 
কামড়াইয়া পাটালীর কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট অংশ 
দাতামাইএর হাতে রহিয়া গেল। দাঁতামাই সেই পাঁটানীখণ্ড 
গোস্বামিমহাশরের শিশ্তগণকে দিতে উগ্ঘত হইলে প্রভূপাদ 
তাহাকে বাঁধা দিয়া নিজের মুখের পটালী শিষ্পিগকে দিলেন ॥ 
তিনি জাঁনিতেন, দীতাম|ইএর লালাঁরদে আর পাটালী ভক্ষণ করিতে 
শিগ্্দিগের রুচি হইবে নাঁ। তিনি অনেক মিষ্টান্ন সঙ্গে লইয়া 
গিয়াছিলেন, তাহ! দীতীমাইকে দেওয়া হইল; দাতামাইও অনেক 
মিষ্টান্ন আনাইয়া সকলকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর তিনি 
খানিকটা গণজা গোঁশ্বাধিমহাঁশয়ের মুখে পুরিয়া দিলেন। প্রতৃপাঁদের 
মুখে প্রবিষ্ট হইয়া গণজা গজায় পরিণত হইল। ভোঁজনসময়ে তিনি 
গাঁজার পরিবর্তে গজার আস্বাদন পাইলেন। আমিবার সময়ে পথে 
তিনি এই কথ! বলিয়ছিলেন। 


| ২ ক প্বুপাদ বিফ গৌহামী 
তৎপর দাামাই গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন যে, তোমার 
শি? দিগের ভ্তিপরীক্ষা করিব। ইহাদিগকে বিষটা খাইতে বলিয়া 
 দেখিব যে, ইহারা তাহা খায় কিনা? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 
ইহারা আপনার আদেশপালন করিতে পারিবে না। ইহারা 
জন্মাবধি কখনও এইপ্রকার বীভতমকার্ধ্য করে নাই। ধর্ম করিতে 
হইলে যে বিষ্ঠা খাইতে হয়, ইহারা সেরূপ শিক্ষাও গায় নাই।' আর 
বিষ্টাভক্ষণের সহিত ধর্মের সনবন্ধ কি? তীহাঁর কথা শুনিয়া দীতামাই 
তাহার মন্্প হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর গোস্বামিমহাশয়। দাতা- 
মাইকে বলিলেন, আমার কন্যাটি $ বড় হইয়াছে, এখনও তাহার 
বিবাহ হয় নাই। তুমি তাহার বিবাহ দিয় দাঁও। দাতামাই বলিলেন, 
(বর ত সঙ্গেই রহিয়াছে। ব্যস্ত হইও না, শীঘ্রই বিবাহ হইবে। এইরূপে 
_- দ্বাতামাইএর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া গোম্বামিমহাশয় 
 শৃহে প্রত্যাগমন কুরিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ষপরিবারে 
টাকায় গমন করেন । 


মা, 





ও ্মতী শািহধা। 


৭... ততীয়পরিচ্ছেন 
গেগাঁরিয়ায় আশ্রমস্থাপন 


গোস্বামিগাদ পূর্ববাঙ্গলা ব্রাঙ্ষমমাজ পরিত্যাগ করিয়া একরাম- 
পুরের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। পরে তাহার ঢাকার শিল্পগণ 
তাহার জন্য একটি আশ্রমনির্শাণ করিবার সংকল্প করিলেন। তাহারা 
সকলে সমবেত হইয়া স্থির করিলেন যে, এই কার্য্ে জন্য তাহারা 
প্রত্যেকে এক মাসের আয় দিবেন | এই প্রকার পরামর্শ করিয়! তাহার! 
এ বিষয় গোস্বামিজীকে জানাইলেন। তিনি তাহাদিগের প্রস্তাবের 
অনুমোদন করিলে এবং তিনি স্বয়ং স্থাননির্বাচন করিলে তাহারা 
গেগারিয়াতে তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়া আশ্রমনির্মীণ করিলেন। 
আশ্রমে চারি খানি খড়ের ঘর, একটি পাঁকা কোঠা এবং গোম্বামি- 
মহাশয়ের সাধনের জন্য মৃতিকা প্রাচীরে বেষ্টিত খড়ের চালঘুক্ত একটি 
তজ্নকুটার নির্িত হইল। ভজনকুটারের দুইটি প্রকোষ্ঠ; একটি 
প্রকোষ্ঠে প্রতৃপাঁদের ভজনের জন্য আঁসন প্রতিষ্ঠিত হইল; দ্বিতীয় 
প্রকো্ঠটি পাঠ, কীর্তন এবং লোকের সহিত আলাপাদির জন্ত নিষ্দিষ্ট 
হইল। কুটারের সম্মুস্থ উনুক্তস্থানে একটা আতরবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্থের 
আহারের পর ইহার নীচে বসিয়া গোস্বামিপাঁদ ভজন করিতেন! 

১২৯৫ সালের জন্মাষটনীতে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সপরিবারে 
তথায় বাস করিতে লাগিলেন । তিনি গ্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়। 
প্রাতঃকুত্য সমাপনপূরবক কুটারে বসিয়া চা থাইতেন। পরে শ্রীযুক্ত 
কুঞ্ঝবিহারী ঘোষ টৈভন্তচরিতামৃত ও নরোত্রমদাসের প্রীর্থনা পাঠ 





এ . পপ বিজ গো পয: 
রঃ জন ॥ কুবাবুর পাঠ শেঁষ রগ লা নিজে রানের 
প্রস্থসাহেব তুলসীদাসকৃত হিন্দি রামায়ণ, ভাগবত প্রসৃতি শাস্- 
প্রস্থসকল পাঠি করিতেন ।* বেলা এগারটার সময়ে পাঁঠশেষ করিয়া 
তিনি স্গানাহার করিতেন। আহারান্তে কুটারের নিকটবর্তী আম 
গাছের নীচে বসিয়া ভজন করিতেন। এই সময়ে তীহার নিকট বহু 
লোক উপস্থিত হইয়া ধশ্মালাঁপ করিতেন। সন্ধ্যাকাঁলে সংকীর্তন 
হুইত। কীর্তনাস্তে তিনি তাহার বাঁসগৃহে আগমন করিয়া শি্গণের 
সঙ্গে কিছুকাল সাধন করিতেন। পরে রাত্রি সাঁড়ে নয়টার সময়ে, 
আহার করিতেন। তিনি মধ্যাঙ্ছে ভাত ও রাত্রিতে কটা থাইতেন। 
এইক্মপে তিনি তীহার দৈনন্দিন কার্য্যঘকল নিয়মিতরূপে সম্পন্ন 
করিতেন । এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা নট করিতেন না। তিনি দিবারাত্রি 
ঘড়ি ধরিয়া! সমস্ত কার্ধা করিতেন । পূর্বাহ্ণে পাঠ করা ভিন্ন দিবসের 
অধিকাংশ সময়ই তিনি ভগবানে যুক্ত হইয়া সমাধিস্থ থাকিতেন। 
 ব্জনীতে কখনও সমাধিযোগে ভগবানের সনত্তাধাগরে নিমজ্জিত, 
কখনও বা লৃক্মদেহে লোকলোক।নরে পর্যটন করিতেন। স্কেচ্ছায় 
আপন দেহ পীড়া গ্রস্ত করিয়া লিঙ্গদেহে গোলোক, বৈকৃঞ্ঠ, কৈলাস 
প্রভৃতি অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে যাইঘা-অবস্থান করিতেন । লোকে মনে 
করিত, তাহার গীড়া হইয়াছে । তিনি দেহে ফিরিয়া আঁসিলে 
শরীর সুস্থ হইত। শরীরে প্রবেশ বিটি পর পীড়ার গুঢ়রহস্ত 





% অযোধ্যার নানকপন্থী মহাত্মা মাধোদান বাবাজি গ্রোম্বামিমহাশয়কে গ্রস্থসাহেব' 
পাঠ করিতে বলেন। বাবাঞ্জির কথায় তিনি প্রতিদিন গ্রশ্থমাহছেব পাঠ করিতেন |. 
গুরুদেবের নিকট মর্ধদা বাস করিবার সংকল্প করিয়! বাবু রাধারমন গুহ, বাবু কুপ্ত- 
বিশঞারী ঘোষ, ৬শশীমোহন বহু ও এসতীশচন্ত্র গুহ আশ্রমের পুর্বব ও পশ্চিম পার্থে জমি? 

কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু গোশ্বামিপাদের যথেষ্ট মেব| ককিয়াছিলেন। 
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শি শশা? 





ই গেশারিয়ায আশরমসথাপন 


প্রকাশ করিয়া সকলকে বিশ্মিত করিতেন। নর শেন পাচ বট 
তিনি এইক্সপ নিয়মে চলিয়াছেন। কখনও ইহার বিদুমাতর ব্যতিকরদ 
হয় নাই। পূর্বাহ্ে অধিক পাঠ করিতে দেখিয়া এক দিন ভাহাক। . 
অন্যতম শিল্প বাবু অভ়নারায়ণ রায় তাহাকে জিজ্ঞাস! করিমাছিলেম 
আপনি এত বেশী সময় পাঠকরেন কেন? তছুত্তরে তিনি বলিলেন, 
বাহিরে সহিত যোগ রাখিবার জন্য আমাকে এত অধিক সময়. 
পাঠ করিতে হয়। তাহা না করিলে আমাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া 
যায়। দেই আকর্ষণে আমাকে এমন আত্মস্থ করিয়া ফেলে যে, আমি, 
কিছুতেই বাহিরের সহিত যৌগ রাখিতে পারি ন|। হি 
এক দিন আমতলায় বসিয়া ভজন করিবাঁর সময়ে শাস্কর্তী খবিগ্রণ 
তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, আমরা বর দিতেছি ধে,তোমার 











নিকট সমস্ত শান্ব প্রকাশিত হউক। তীহাঁদিগের বরে তৎক্ষণাৎ 


সমূদায় শাস্ত্রের সমন্ত তত্ব তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইল। বেদ, 
স্বতি, পুরাণ, তন্ত্র গ্রভৃতি শাস্ত্রসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ উজ্জল 
ম্ঠিতে ভাহান নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন সমন্ত শান্ের প্রকৃত 
তন্ক ও গুঢ় রহশ্ত করতন্বগত আঁমলকের স্কাঁয় তাহার নিকট প্রকাঁশিত 
হইল! ক্র্ধ্য উদিত হইলে সমস্ত বস্ত যেমন লৌকলোচনের গোচরীভূত 
হয়, কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না, শাস্ত্রদকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ 
তীহাঁর নিকট প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সমস্ত শাস্তত প্রত্যক্ষ করিলেন। 
তিনি আরও দেখিলেন যে, শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্য, গ্রীত্যেক 
মন্ত্র গ্রত্যেকবর্ণ অন্রান্ত ও সজীব । তাহারা তাহার সহিত কথা বলিত। 
শাস্ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও কল্পনা বা ভরমপ্রমাদ নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্্ের 
মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য বা অসামগন্ত নাই। আর শাস্তে বরণধর্শ, আশ্রম 
ধর্ম, মোক প্রভৃতি বিবিধ ধর্ধোর যে উল্লেখ আছে, তাহা! সমন্তই সত্য) 


১৮ প্রতুপা বিজয় গোস্বামী 
বিভিন্ন অধিকারীর জন্য শান্কর্তাগণ বিভিত্নধর্খ্ের উপদেশপ্রদান, 
ক্ষরিয়াছেন। স্থূলঘৃটিতে এই কলের মধ্যে পার্ঘক্যবোঁধ হয় বটে, 
কিন্ত বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে বিনুমাত্রও অমিল বা৷ অসামগ্রস্ত নাই। 
তবে শান্ত্ে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, তাহা সজীব ও অন্রান্ত 
নহে |. :-.. | 
_ অধায়নদ্বারা যে শাস্ত্রের গুঢ়তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় 
না, শাস্ত্েও এ কথার উল্লেখ আছে । মহাভারতে উপমন্ধ্য ও আরুণির . 
বিবরণ পাঠ করিলে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, তাহাদের সেবায় গুরু 
প্রসন্ন হইয়! বাই বর দিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে সমুদয় শান্ত 
্প্তিলাভ করুক, অমনি তাহারা সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম জাত হইলেন। 
শাস্ত্রের অধিষ্টাত্রী দেবতাঁগণ তাহাদের কাছে প্রকাশিত হওয়াতে 
ই কাহার শাস্ত্রের সমস্ত তত প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেন। 

গেগারিয়া অশ্রমেও তিনি সমারোহের সহিত ধূলট করিয়াছিলেন। 
এ ধূলটেও পূর্ববধন্তী ধূপটের ন্যায় ভাব ও প্রেমের বস্তা! প্রবাহিত 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

শ্রন্তিপুর হইয়া! কলিকাতায় আগমন 


৯২৯৫ সালের কান্ত্িক মাসে জননীকে দেখিতে এবং আমার সঙ্গে 
তাহার কন্তা। শান্তিনুধার বিবাহ স্থির করিবার জন্ত গোসশ্বামিপাদ 
শাস্তিপুরে আগমন করিলেন। তিনি ঢাঁকা হইতে আমাকে 
(লিখিয়াছিলেন, “আমি শান্তিপুরে যাইতেছি, তুমি সেখানে আমার 





| পপর হই কানফাতাথ আগমন. ৩১৯ 
সহিত দেখা করিও।* হার পনর পাইয়া আমি শান্তির গিা 
'ীহার চরণদর্শন করিলাম । নে রাঁসযাত্রার লময়। শান্তিপুরের 
রাসযাত্রা বিখ্যাত। অভি সমারোহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হয়। 
নানাগ্রকার আমোদ, যাত্রা প্রভৃতি এই উপলক্ষে হইয়া থাকে। এক-. 
দিন আমরা গোস্বামিপাঁদের সহিত রাঁস দেখিতে যাইয়া দেখিলাম যে» 
কয়েকজন লোক রাস্তার ধারে কাঁনাত (কাপড়ের ঘেরা) টাঙ্গাইয়া - 
ঘন্টা বাজাইরা প্রস্তরীভূত একটি মানুষ দেখাইতেছে। তাহার 
দর্শনী এক পয়সা। গোস্বামিমহাশয় কোৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া পয়দা 





দিয়! ভিতরে গেলেন । সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম । গিয়া দেখিষে 


একটি অর্ধ প্রস্তরীভূত মানুষ শুইয়৷ আছেন। তীহাঁর পিঠের দিকটা শক্ত 
পাথরের মত হৃইয়। গিয়াছে । কেবল পেট হাঁত পায়ের উপরদিক্‌ ও 
মুখ স্বাভাবিক আছে। তিনি নড়িতে চড়িতে, পাঁশ ফিরিতে, বদিতে, 
ঈাঁড়াইতে একেবারেই পারেন না। কথা অত্যন্ত অম্পষ্ট, কিছুই বুঝ! 
যাঁর না। গলার স্বর পাখীর স্বরের স্তাঁর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য 
দেখিলাম, তাহার দক্ষিণ হাস্তেরবৃদাসুষ্ট নিয়ত অনামিকার মূলদেশ স্পর্শ 
করিয়া ইষ্টমন্ত্জপের সাহাষ্য করিতেছে। সেকার্যের বিরাম নাই। 
আপন! হইতে সে কার্ধ্য নির্বাহ হইতেছে । গোস্বামিমহাশয় হিন্দীতে 
বলিলেম, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি কপাল দেখাইলেন। 
সঙ্গের লোকের! বলিল, নেপালের পাহাড়ে তায়াবা ইই1কে পাইয়াছে। ্ 
ইনি প্রতিদিন একটিমাত্র কল! আহার করেন। সপ্তাহ দুদিন ইবার 
মাত্র অতি অল্প মলত্যাগ করেন। বাহিরে আসিয়া প্রতৃপাদ 
বলিলেন, ইহার ডজনের অবস্থা উচ্চ। অপরাধবশতঃ এই বিশ্ব. 
উপস্থিত হইয়্াছে। এদেহে আর কিছুই হইবে না। প্রজন্মে ইনি ও 
দিদ্ধিলাত করিবেন | 





পি  প্রতৃপাদ বিজ গোস্বামী 


 গোস্বামিপাদের কাছে কয়েকদিন থাকা আমি রান করি 
লাম। এই স্থানেই তিনি আমার সহিত শস্তিন্থধার বিবাহ স্থির 
করিলেন। অতঃপর আমি কলিকাতীয় আসিলাম। আমি আদি 
বার কয়েকদিন পরে গোস্বামিপাদও কলিকাতায় আদিলেন। * 
তিনি খনই কলিকাতায় আদিতেন, তখনই নগেন্বাবুর বাড়ীতে 
থাঁকিতেন। এবারেও নগেন্দ্রবাধুর ৰাঁড়ীতে উঠিলেন। এক.দিন যধ্যাঙ্ন 
সমরে তিনি আহার করিতেছিলেন। আমি ও তাহার ভ্রাতুষ্পন্র স্বর্গীয় 
জগদ্ন্ধু গোস্বামী তাহার সহিত খাইতে বসিয়াছিলাম। তাহার 


* গোস্বামিপাদের এই মময়কার একটা ক্ষুত্র কার্যের কথা এখানে না বলিয়া 
পারিলাম না। ঘটনাটি কুদ্র হইলেও আমার জীবনে ইহা! অত্যন্ত কাধ্যকরী হইয়া 
ছিল। এজন্য আমার কাছে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। রাপের দিন সন্ধ্যার পর 
. আমরা গোম্বামিপাদের সহিত রাস দেখিতে বাহির হইলাম। তিনি আমাদিগকে 
: অঙ্কে লইয়। অনেক র্লাড়ীতে যাইয়া ঠাকুরদর্শন ও যাত্রগান শুনিলেন। বাড়ীতে, 
ফিরিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল । আমর! বাড়ীতে আদিলে তিনি বিলেন, 
: ভ্ামানের কাহারও কাছে দেশলাই থাকিলে দাও, আলো! হ্বালি। আমার কাছে 
 দেশলাই ছিল, তাহাকে দিলাম। তিনি আলে! জ্বালিয়া আমাদিগকে শুইতে 
বলিলেন। আনর| শয়ন করিলাম, তিনি ভজনে বসিলেন। ইহার পর দিম আমি, ৷ 
কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। আমার আসিবার আট দশ দিন পরে গোস্বামিপাঁদ 
কলিকাতায় আনিলেন। তাহার আগমননংবাদ শুনিয়া আমি তাহার কীছে গেলাম এবং 
তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার পরই তিনি দেশলাইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া 
আমার হাতে দিয়া (বলেন, সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে এই দেশলাইটি দিয়ািলে ; 
তোমার আসিবার সময় ইহা! তোমাকে দিতে ভুলিয়! গিয়াছিলাম। আমি দেশলাইটি 
হাতে লইয়! অবাক্‌ হইয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রহিলাম। মনে হুইল, ক্র বিষয়েও' 
ইহার কত ততীক্ষদৃষ্টি। হিনি সর্বদ| সমাধিতে মগ্ন হইয়। আছেন, ব্রহ্গাদন্দে ডুবিয়া 


রহিয়াছেন, এরপ কষুত্র বিষয় তাহার ভুলিয়া যাইযারই কথা। এরূপ ন! হইলে কি 
পরব হওয়া যায়? 


| পাপ এ কমিকাতা আগমন নু ৩২ ৯ 

অন্যতম শিল্প শাস্তিপুরবাসী লাঁলবিহারী বনু রোগকে বসা প্র র 
পাদের ভোজন দেখিতেছিলেন। আহার করিতে করিতে গোস্বামি দূ 
ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, রাম, রুষ, অজ, তব, কাণী, গা 
প্রভৃতি দেবদেবীগণ আমার সঙ্গে ভৌজন করিতেছেন। এ অন্ন. 
মহাপ্রসাদ, পরম পবিত্র। তোরা মহাপ্রসাদ খাবি | খা, খা! এই 
বলিয়া! আমাদিগকে তাহার সঙ্গে একত্র খাইতে ভাকিলেন। আমর 
পরমানন্দে তীহার সহিত ভোজনে বসিয়া গেলাম। এক পাতা! 
হইতে তাহার মাঁথ। অন্ন তিনি ও আমর! খাইতে লাঁগিলাম। সকলের 
মধ্যে আননের আত বহিতে লাগিল। সকলেই ভাবের তরঙ্গে 
হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন । নগেন্্রবাবুর পত্তী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী 
দেবী এই অপুর্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা 
হইলেন এবং ভাঁবে বিভোর হইয়া এক থালা ভাত ও এক গাঁমলা ডাল 
আনিকা! পাতায় ঢালিয়া দিলেন। গোশ্বামিপাঁদ ডাল, ভাত, ছু্ধ, 
মিষ্টান্ন এক সঙ্গে মাথিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন ও সকলের যুখে 
দিতে লাঁগিলেন। ভাবের এই প্রবল তরন্গে নগেন্দরবাবুর স্ত্রী আত্ম- 
হারা হইর৷ গোস্বামিমহাশরের পাতা হইতে প্রপাদ আনিতে গ্রিয় 
'অবশ হইয়া পাতার উপরে পড়িয়া গেলেন। তাহার সর্বা্গ অন্র- 
ব্যঞ্কনে মাথামাথি হইল। পাঁতার উপরে তিনি অবশ হইয়া পড়িগ়া, 
রহিলেন। সেই অবস্থায় তীহাঁর মহাঁপ্রতৃদর্শন.,হইল। তিনি 
আনন্দ বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাঁগিলেন। এই: প্রকারে 
কিছুকাল প্রবল ভাঁবের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সকলকে মাতাইয়! 
তুলিল। ভাবে বিহ্বল হইয়া সকলে কাড়াকাড়ি করিরা প্রসাদ খাইতে 
লাগিলেন। কেহ কেহ প্রসাদ লইয়া সর্বাঙ্গে মাথিতে আরস্ত 
করিলেন। কেহ কেহ মাঁটিতে লুটাইতে লাগিলেন। প্রেমের জোয়ার 





এ আহ গর 
শাল। ন্গে কিছুকা 





পক কা বেলা গো্ামিপাদ : আনে বনিয়া আছেন, 

অকস্থাং তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। তিনি সন্মথে ঝুকিয়। 
ষেন কোন বন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য হাঁত বাঁড়াইয়া কাহারও অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন।, এই সময়ে পিড়িতে ফোন লোকের পায়ের শব 
শোন! গেল। একটু গরেই গরমহংসদেবের শি্ভ ভূপতিবাবু (ভূপতি 
চক্রবর্তী) এক ঠোঙা খাবার লইয়া গ্রতৃপাঁদের নিকট উপস্থিত 
হইলেম। গোস্বামিগাদ তাড়াতাড়ি তৃপতিবাবুর হাঁত হইতে খাবারের 
ঠোঙাটি লইয়া সমন্তই থাইয়া ফেলিলেন। পরে হাত ধুইয়৷ ভ্বল 
খাইয়া ভূপতিবাবুর সহিত কথা কহিলেন। তৃপতিবাবু বলিলেন, 
আজি আপনাকে খাওয়াইবার অত্যন্ত ইচ্ছ! হইল। ইচ্ছা হইবাঁঁ 
মান দুইটি টাকা লইয়া কলিকাতার যেখানে যাঁহা তাল গাওয়া 
খায় সেখান হইতে তাঁহা ক্র করিয়া এই আপনার কাছে আসি- 
'তেছি। গ্োস্বামিপাদ তাহার কথা "নিয়া বলিলেন, আমারও 
দত্ত ধা হইয়াছিল। আপনার এই খাবার খাইয়া আম অতিশয় 
তৃপ্তি হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাহাকে কাছে বদাই়া তাহার 
 বিত অনেক মিষ্টালাপ করিয়া! তাহাকে বিদায় দিলেন। 


রি 
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_ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
পুত্র ও কনার বিবাহ রর 


১২৯৫ সালের ২৬শে ফাল্ন শুক্রবারে দৌধাদিধারার ও পুর 
যোগজীবন ও কন্ঠ! শাস্তিনুধার বিবাহ্‌ হয়। বহস্থান হইতে শান্তি 
সুধার সম্বন্ধ মাসিয়াছিল, কিন্তু কোনটিই গ্রতুপাঁদের মনংগুত হর টা 
নাই। পরে তিনি আমাকেই তাহার কন্ঠার বররূপে মনোনীত 
করেন। আমার সহিত শাস্তিদেবীর বিবাহ হয়, টার 
পরিরারস্থ কাহারও সে ইচ্ছ! ছি না, কারণ আমি গ্রাজুয়েট নহি।: 
আর আমার আধিক অবস্থ| তত সচ্ছল ছিল না। তাহারা নানা 
আপত্তি তুলির অমত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে গোস্বামিপাদ 
বলিল্লেন £-“মান্ষ মাম্সষের ভরণপোষণ করে না| ভগবান্ই 
সকলের প্রতু। তিনিই সকলকে গ্রীসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন। 
অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের ভার ধাহার উপর ন্ন্ত, শাস্তিম্ববার ভাঁরঙ 
মেই ভগবানের হাতে। তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহাই 
হইবে। আর আমি দিব্যৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, জগদ্দধুই; . 
শাস্তিসুধার উপযুক্ত ভর্ভা। তাহার সহিত বিবাহ হ্ইলেই শান্তি 
সববী হইবে। আন্ত স্থানে বিবাহ হইলে তাহার কাটের "বিধি . 
থাকিবে না। জগদন্ধুর সিত তাহার বিবাহ হইলে তাহাকে সৌভাগ্য-. 
শালিনী মনে করিতে হইবে। আমি গরিদ্বার দেখিতেছি যে, জগয্ধুর : 
ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জল। আর তাহার সহিত আমাদের কেবল এই . 
জনের সান্ধনহে। তাহা সহিত আমাদের দয । তোরা 





৩২৪": খ্রভুপাদ বিজয়ন্্চ গোম্বামী 
কিছুতেই এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে না। গুরুদেব, মহাপ্রতব, 
নিত্যানদাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রতূর আদেশে আমি এই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 

হইয়াছি। সমন্ত পৃথিবী বিরুদ্ধ হইলেও আঁমি এ কাঁধ্য হইতে ধিরত 
হইব না । তবে যদি এ কাধ্য করিতে তোমাদের নিতীস্তই অনিচ্ছা! হয়, 
তাহা হইলে তোমরা তোঁমাদিগের মনোমত স্থানে কন্ঠার বিবাহ 
স্বাও। আমি চলিলাম। আজি হইতে আমি তোমাদিগের মহিত 
পুথক্‌ হইলাম ।” এই সময়ে তিনি আমার অতীত জন্মের কথা 
এমন কি মহাপ্রভুর সময়ে আমি কে ছিলাম, তাঁহাঁও বলিয়া- 
ছিলেন। গ্োস্বামিমহাঁশয়ের কথা শুনিয়া! সকলকে এই বিবাহে সম্মত 
হইতে হইয়াছিল। 

 গোস্বামিমহাশয়ের পুন্রবধূর নাম বসন্তকুমারী। এক দিনেই ছুই 
বিবাহ হয়। গেগারিয়ার আশ্রমে সমারোহের সহিত এই উদ্বাহকাঁ্য 
নির্বাহ হইয়াছিল বিবাহে গয়ার আকাশগন্গা পাহাড়ের 
রঘুবরদাঁস বাবাজি ও ধামরাইএর ভক্ত সাধু, পরশুরাম আগমন 
স্বর্ধররাছিলেন। 

বিবাহের পর দিন সকাল বেল! যে প্রকার মহাসংকীর্ভন হইয়াছিল, . 

রূপ কীর্তন আমরা! জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি । মহঁভাবের 
বৈচ্যুতিক শক্তিতে উপস্থিত নরনারীবৃন্দকে একেবাছ্ অভিভূত 
করিয়া ফেলিয়াছিল। গোম্বামিমহাশয় ভগবতপ্রেমে বিভোর ও 
মাতৌয়ারা হইয়া! উদ্দগ নৃত্য ও হত্িনামৈর উচ্চনিনাঁদে চতুর্দিক্‌ 
প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তাহার শরীরে মহাভাবের সমস্ত 
ক্ষণ প্রকাশিত হইল। সমস্ত নরনারী ভাবের অ্োতে ভািতে 
'লাগিলেন। জননী যোগমায়া দেবী ভাবে বিভোর ও অবশ হইয়া 
একপাশে দীড়াইয়! ছিলেন, তাহার জননী (দিদিমা) মেই অবস্থায় 











খত ও ক্গার িধাহ। আগ 
তাহাকে কপার বামপার্শে স্থাপন করিলে চি ৈশান- ্ 
ধামের কথা মনে হইল। যেন কৈলাপতি ভর্গবান্‌ শৃলপাঁপির বামে . 
নগেন্্নন্দিনী ম] পার্বতী বিরািতা। সে অপূর্ব শোভা বর্ণনাতীত। : 
সে সময়ের জন্ত গোরিয়া৷ আশ্রম যেন কৈলাসধামে 'পরিণত হইল॥ 
সমস্ত নরনারী সে অপূর্ব শোভা দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন॥ 
ভক্ত পরশ্তরাম গোশ্বামিপাঁদের মধ্যে মাঁধবকে দর্শন 'করিয়! তীহাক্ষ 
চরণে পতিত হইলেন এবং “গৌসাই তুমি মাধবকে লগে লগে লইয়া 
বেড়াও” এই বলিতে বলিতে নানাপ্রকার স্তব ও দৈষ্ঠ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ গোসষ্বামিমহাশক্কের পবিত্র টো 
মন্তকে ও সর্বাঙ্গে মাথিতে লাগিলেন । | 
. এই সময়ে অকিঞ্চনভক্ত ৬ শ্রীধর ঘোষ গোম্বামিমহাশয়ের নিকট ”. 
প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি কখনও আমাকে আপনার পঙ্গছাঁড়ী। 
করিবেন না, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্তকাল আমাকে আপনার 
নিকটে রাখিবেন--এই প্রার্থনা আমি আপনার মন্গস্তত্বের নিকট 
করিতেছি না, আপনার ব্রহ্ষত্ের নিকট করিতেছি। আপনি 
আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি ন! বলুন । গোস্বামিমহাশর বলিলেন 
যে খসমি ব্রহ্মরূপে তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, অনন্তকাল 
তুমি আমার সঙ্গে বাস করিবে। কখনও আমার সহবাসে তোমাকে . 
বঞ্চিত হইতে হইবে ন|। | 
সে দিন মধ্যাহ্ৃকালে আহারের সময়ে নগেজবাহু নি 
দিদি আমাদিগকে দই দিবেন না? গো্বামিমহাশত্ক 
নগেন্দরবাবুর: কথা শুনিয়া জননী যোগমায়া দেবীর দিকে চাহিয়া 
লিলেন, ইহীদিগকে দই দাঁও। তাহার কথা শুদিয়া 
মাতা! যোগমায়া অত্যন্ত সংকুচিত, হইয়। বলিলেন, কেবল এক হাঁড়ি 


ত্৩ 








কইন্মাছে, তাহাতে ত লমচ্ত' লোকের কুলাইবে ন1$ সেইজস্ আছি 
ফ্তাহা বাহির করি লইি। 'গোক্বামিমহাশিয়' বলিলেম, না হাঁড়ি 
এলি দাও। যাতাঠাকুরাণী দই লইয়া আদিলেন। গ্রুপ 
স্তাহীর নিকট হুইতে দধির পাত্র লইয়া সকলকে পরিবেশন ৯ 
আাগিজেন। এবং এক হাঁড়ি দৃধিতে পঞ্চাশ যাঁট জন লোককে পরিতোধ- 

পুর্বঘক ভোজন করাইলেন। ০০০০০ 
ছি র 

ইতিপূর্বে জানবাবু ও শৈবলিনীর বিবাহের কথ! উল্লেখ করিয়াছি । 
রি শৈবলিনীর স্তি শান্তিনুধার অতিশয় প্রণয় ছিল। জ্্রানবাবু 
ধূলট দেখিবার জন্য মাধমাঁসে ঢাকায় যাঁন। ধূলট শেষ হইয়া গেলে 
+গোম্বামিমহাশয় জ্ঞানবাবুকে বলিলেন, তুমি য|ইবার সময়ে শৈবলিনীকে 
লইয়া যাইও । এখানে কদীচ রাখিয়া যাইও না। তাহার এই 
আদেশে সকলেই অতিশয্ বিস্মিত ও. দুঃখিত হইলেন। শৈবলিনী 
শাস্তিন্ধার প্রিয়সধী। সে দূরদেশে থাকিলে তাহাঁকে বিবাহে 
'আনিবুর কথা। কিন্তু মেনিকটে রহিয়াছে, তাহাকে কি না দূর- 
দেশে পাঠাইয়্াঁ দেওয়া হইতেছে। সকলেই ইহার কারণ জানিবাঁর, 
ব্ন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন. যে, 
কোন গুরুতর রহস্য ইহার মধ্যে আছে। সেইজন্ই শৈবন্দগীতে 

স্থাসাস্তরে প্রেরণ কর! হইতেছে। সকলেই অতীৰ কৌডুহলাক্রান্ত 
হই গোসথামিমহাশযকে কারণ ছিজ্ঞাসা করিজেন। তাহাতে তিনি 
বলিলেন যে, শৈবলিনীর ঢাকাতে থাকা নিরাঁপদ 'নহে। সে যদি. 
ঢাকায় থাকে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গন হইবে । কতকগুলি 
প্রেত তাহার অনিষ্ট করিবার সংকল্প করিয়াছে । কুঞ্জবাবু (নাগ ) যে 
স্থানে বাঁড়ী নির্মাণ করিয়াছেন, দিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এস্থানে 














কছেকট বিভ্োহীনিগাহীকে মা ইত ভায়ারা 
প্রত হইয়া বাদে বাস রে পৈলিনীগ, কান করে .. 
 ভাহীর! অতিশয় বিরক্ত হইয়। এফ দিন আমার মিটে আলির খলিল 
এঘে আপনি শৈবলিনীকে স্থানান্তরিত করুন, নতুবা জাম! তাঁহার 
বিশেষ অনিষ্ট করিব। কাজেই ওবাড়ীতে শৈবলিনীর থাক! হইঘে : 
না। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইলেন ॥ -শৈব+ 
লিনীর গমনসম্বন্ধে কেহই বাঁধা দিলেন না] জানবাবু, তাহাকে 
লইয়া গেলেনই। ইহার পর শৈবলিনী পুনরায় দেই বাড়ীতে আসিস 
ছিলেন। এখান হইতেই তিনি পীড়িত হইয়! পুনরায় পদ . 
করেন। ৮805 | 











পপি পাল 


».... বষ্ট পরিচ্ছেদ 
| শীন্তপুর ও কলিকাতায় অবস্থান 


.  পুত্রকন্ার বিবহান্তে গোঁশ্বামিমহাশিয় কয়েক দিনের জন্য রামপুর- 
হাটে গমন করেন। পরে মাঘঠািকবাগী'ক দেখিবার জন্ত তিনি 
তথা হইতে শীস্তিপুরে আদিলেন। শীল্তিপুরে আসিবাঁর কয়েক দিন 
পরে তীহার পরিবারগণ তাহার নিকট আগমন ক রিয়ালেন 1:85. 

শাস্তিপুরে প্রত্যুষে গঙ্গান্সান অতিশয় গ্রীতিপ্রদ। নেখার্নেশ্ান 
করিরা যেরূপ আরাম হয়, কলিকাতায় সেরূপ হয় না। মহানগরের মহা 
' কোলাহলে এখানে গঞ্জাদেবী যেন একটু রাজসিকভাবাপর হইস্াছেদ$ 
সহ সহম্র তরণী, বৃহ বৃহৎ বাদ্দীয় পোত, সুবিশাল সেতু অঙ্গে ধারণ 
করিয়া মা যেন বিশুদ্ধ সত্বগ্ুণ হইতে কিয়পরিমাণে বিচ্যুত হইয়া! পড়ি্বা- 





৮. : প্রুপাদ বিষয গোস্াদী 


আধা দি জননী অহনা সাগরসথলনে গমন করিতেছেন সেখানে 
অপরের কোলাহল পুআবিলতার জেশমাক্মও নাই। বিশেষতঃ শেষ .. 
বাতির লিশ্তধ লমগ্ে নির্জন গঞ্গীতীরে গমন করিয়া তগবতী: 
ীগীবীর এবং নিঙর্গনুদ্দরীর অপূর্ব শোভা সনদর্পন করিলে প্রাণে 
পবিত্র শাস্তিরসের আবির্ভাব হয়। গায় অবগাহন করিলে লুস্প্ট 
অন্ুতব করিতে পারা বায় হে, শারীরিক মবিনভার সহিত মনে লি 
বিষ গিয়াছে । জান করিবামাত সত্গুণের প্রকাশ অনুভূত হই 
খাঁকে। গোস্বামিপাদ প্রতিদিন মুহূর্তে সশিষ্তে গঙ্গাতীরে যাইমা | 
শিত্দের সহিত কিছুক্ষণ প্রীণায়ীম করিতেন। পরে সকলে মিলিত 
আনন্দ করিয়। সান করিতেন। স্বীনান্তে গৃছে প্রত্যাগত হইয়া 
 চাপাঁনান্তে তিনি শাস্্রপাঠে নিযুক্ত হইতেন। অনন্তর দধ্যাঙছে 
আহারের পর ভাগবতগাঠ করিতেন। অপরাহে গঞ্গাতীরে ভ্রমণ 
করিতেন । রজনীতে আহারাদির পর শয়ন করিতেন। এক দিন 
মধ্যাহ্নে তিনি ভাগবত পদ়্িতেছেন, ৬ মহেম্্রনাথ মিত্র পার্ষে, 
শয়ন করিয়া পাঁঠ শুনিত শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দাঁকণ ্রীক্ম! 
মহেস্্রাবুর গায়ে অত্যন্ত ঘর্শনিংস্ছত হইতে লাগিল। 3স্বামিপাদ 
 হেন্ত্রাবুকে অত্যন্ত ঘামিতে দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিতেন এবং এক- 
খানি পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাঁগিলেন। গু শিল্পের 
| ঘাঁস“দেখিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন, হহা বস্ততঃই অতি 

অপূর্ব ব্যাপার । | 
. শ্রক দিন শুুপক্ষের রাত্রিতে গোশ্বামিপাঁদ ছার্দে বসিয়াছিলেন। 

তাহার ভ্রাতুষ্প্র সবরগা্ জগদ্ধু গোস্বামী সেই ষময়ে ছাদে যাইয়া. 
দেখেন যে, এক প্রকাণ্ড গোক্ছুরা সাঁপ প্রতৃপাদের মাথার উপরে ফণা- 





শরির ও কলকাতার বান... ৯. 
বিস্তার করিয! রহমাছে।, এই ভনানক ৃহ্ দেখিরা মগ ৫ রে ও 
ভয়ে কাগিতে কাপিতে তগবতী ঘোগমায়| দেবীর, কাছে জিয়া 
: বলিলেন, খুড়িমা, নর্ধনাশ হইয়াছে। কাকার মাথার উপারে টা রঃ 
শপ ফণা বরিয! রহিয়াছে) কি হবে খুড়ি আ?. ভাঙগুরখোর 
কথা শুনিয়া ভগবতী. যোগমায়া ছাঁসিয়া বলিলেন, কোৰ তর: নাই... 
. জোগিন্‌! ওর যাথায় গায়ে অনেক সনে সাপ উীরা থাকে। 
_ তাহার। উহার সহিত খেলা করে। কখনও কাঁমড়াক্স না। ভাহারা 
উহার কথা শোনে, উঠার আদেশমত চলে। তুমি আর কখনগু .. 
দেখ নাই, তাই ভয়ে কাতর হইয়াছ। তের কোন কারণ নাই॥.. 
কিছুক্ষণ পরে সাঁপ আপনিই চলিম্না যাইবে। খুড়িমাতা ও ছান্ুর ৰ 
পোঁএর কথা গোস্বামিগাদ শুনিতে পাইয়! সাপকে বলিলেন, যোগিন 
ভর পাইয়াছে, এখন যাও। তাঁহার কথা শুনিয়। নাগ চলিয়া, গেল। 
কয়েক মাস শাস্তিপুরে জননীর নিকট থাকিয়া গ্রুপাদ সপরিবারে 
কলিকাতীয় আসিলেন এবং নুকিয় ্রাটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া 
তথায় বাস করিতে লাগিলেন । এই বাড়ীতে' অনেক লোক তাহার 
.নিকট দাঁধন পাঁয়। পূর্বের তিনি অন্্যাস লইলেও কৌপীনবহির্বাস 
গ্রহণ করেন নাই । এই বাড়ীতে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। 
এক দিন তিনি অনেকগুলি শিল্প স্দে কয়া মহধি দেবন্রনাথ 
ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে যাঁন। মহধি তখন সংসারের কোলা : 
হল হইতে দুরে থাঁকিয়া নিজনে ভজন করিবার জন্য হায় র্জাসন রর 
বাঁড়ী পরিত্যাগ করিয়। পার্ক স্টাটে বাম করিতেছিলেন। গোৌস্বামি- 
পাদ তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তিনিও 
প্রতৃপাঁদকে প্রতি নমস্কার করিয়া তাহাকে নিজের কাছে বাইবেন । 
গোস্বামিপাদের শিল্তগণ তাহাকে মক্কার করিলে তিনি মকলকে 























শি ৰা ১৯ একা বিজ গোামী 

আদীর্বাধ ' করিজেন। তপর' তিমি 'সহান্তবদনে গোস্বীরিপাদের 
ৃ কে সী ব্লিবেদ -- তোমাকে দেখিয়া আঁধার পূর্ব: কালের 
 খাধিবের কথা মনে হইতেছে তাহারা যেমন” ঈশিয্কে (কোথাও 
রে? কিরেন, দুষিত চা আমার কাছে: আগিরাছ।, 
সুমি বে উদেকে ্াহ্মদমাঁজে শািয়াছিলে, তোমার তাহা সি 
 হুইয়াছে।: তোমার বাঁসনা পূর্ণ হইয়াছে। ব্রদ্ধকে লাঁভ 'করিয়া 
ৃ তুমি পা: হইঙ্গাছ। ইহারাও (শিল্গণ ) তগবান্কে লাভ 
করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তুমি অতি সুপাত্র, উচ্চ অধিকারী । 
তোমার ভগবতপ্রাপ্তি হইবে, ইহাঁ আর বিচিত্র কি? যে সকল 
ঘোগ্যতা থাঁকিলে তিনি সহজলত্য হন, তোঁষাতে সে মকলই বর্তমান 
মাছে। সং বংশ, সতশিক্ষা, সতৃঙগ, সৃত্বৃত্তি, সৃংশাপ্িপাঠি ৪. সদর. 
লাত প্রাপ্তির অব অব্যর্থ উপায়। তোমার এ সমন্তই লাভ হইয়াছে । 
তুমি উপযুক্ত আচার্য নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ত 
ব্রঙ্ষলাঁভ হইবেই। মহর্ধির কথা শুনিয়া গোশ্বামিপাদ বলিলেন, আপ- 
নিই ত আমার প্রথম পথগ্রদর্শক, আপিগুরু। আমি আপনার 
নিকটেই ত প্রথমে ব্রশ্ষজ্ঞানের সমাচার পাইয়াছিলাম। প্রড়পাদের 
কথ শুনিয্না মহধি বলিলেন, হা, আমি তোমার পাঠশ+ +3 গুরু। 
অতঃপর ছুই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ বর্দালাপ করিলেন । সংগ্রসঙ্গের 
স্রোত বহিম্বা গেল। এইরূপে অনেকক্ষণ গত হইলে গোস্বামিপাদ 
: বহাধিরী'নিিবদায গ্রহণ করিলেন বিদায়সময়ে উ্য়েই উততযকে 
অভিবাদন করিলেন। পরে প্রভূপাদের শিল্তগণ মহধিকে প্রণাম 
_ করিলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয! বলিলেন, তে।মর! বর্ধার্থা 
* হইয়া ইহার আত গ্রহণ করিয়াছ। এ আশ্রয় কখনও ত্যাগ করিও 
আ।, ইহার সহিত তোমাদের অনন্ত কালের সধন্ধ। কখনও ঞ সম্বন্ধ 
























1 শাভিথ ও কলিকাতায় অবস্থান... ও 
বিছি্ন হইবে নাঁ। ইনি অনন্তকাল হাতে ধরিয়া ভোমাবিগাকে বাছগিখে 


নই বার.১২ ০... :::8:28 
অতঃপর" তিনি প্রিযনাথ শাস্থীকে বলিলেন, বৌনপু ৃ 
নিকেতনের জন্ত যে নিরমাবলী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা গেহিকে 
পড়ি গুনাও।  শীস্্িমহাশয্ গোঁদ্বামিপাঁদকে 1 মাবলী াডিবা 
শুনাইলেন। গুনিবার পর প্রত্পাদ বলিলেন, এ যাহা হইয়াছে, 
ইহাতে বর্ম ভিন্ন অন্ত ধর্দাবলন্বী কোন সাধু শাস্তিনিকেতনে বাদ 
করিতে পাইবেন না। যাঁহাতে সকল সম্পরনায়ের সাধুতজগণ আশ্রমে 
থাকিয়া নিজের বিশ্বাসান্ননপ ধশ্ানুষ্ঠান করিতে পারেন, এইড্প নিয়ম 
হইলে ভাল হয়। গোস্বামিমহাশয়ের কথা গুনিয়! মহধি ব! লেন, 
অতি নুন্দর কথা । কিন্তু গোস্বামিপাদের সে সুন্দর কথা গ্রতিপালিভ, 
হয় নাই। প্রুপাদের কথীমত কাজ করিবার ইচ্ছা মহ্ধির ছিল নাঁ। 
সেই জন্যই তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে 
শাস্িনিকেতনের প্রতিটা হয়! প্রতিষ্ঠার জময়ে ৬নগেন্ত্রনাথ চট্টো 
পাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্িত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
ফিরিয়া আসিয়া! প্রতুপাঁদকে বলিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্টা 
হইয়াছে। তছৃপলক্ষে আমি নিমনতিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। 
দেখিলাম, দূরস্থান হইতে বহু দরিজ্র মোক উৎসব দেখিবার 
আিয়াছে। ভাগারে যথেষ্ট খাদ্য থাকাসতেও সেই সমস্ত 
লোককে অভুক্ত অবস্থার চলিয়া বাইতে হইল। তাহারানপুুনত 
চাহিয়্াও খাইতে পায় নাই। এই কথা শুনিয়া ্রতৃপাদ অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ভাগারে খাব ঘাকিতে লোক উপবাঁফ, | 
করিয়া! চলিয়া গেল) তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল না] আমি. 
* লেখকও গোন্যামিপাদের সহিত মহধির নিকট গমন করিয়াছিল 1: রর 

















র্ কিনি রা জাঙারে খাস্বস্ থাকিতে লোকে রঃ 
লা একি, কথী। নগেনবাবু বলিলেন, পরের 
সাগর আপনি নুটছিরা (ফিতেন! গোস্বামিমহাশর, তেকের সহিত 
বা দিব না। লোক অনাহারে ক্রেশ পাইবে, আর আমি 
টানতে দেখিব; কখনই না। | 

মহাশয় এক দিন তাহার কন্তা শািন্ধাকে ক রি, 
ব্য চাস্‌ না ফকিরী চাঁস্‌। এব্বরধযকামনা করিলে আমি 
তোকে অতুল এশ্বর্্ের অধিকারিণী করিতে পারি) কিন্তু তাহাঁতে 
তোমার ধর্দলীভের কিছু বিল্ব হইবে। তুমি যে অবস্থা ছাও, তাহা 
পাইতে বার বৎসর বিলম্ব হইবে। শান্তিস্থধাকে তিনি তিন বার এই বথ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তি তিন বারই বলিলেন, আমি এ্থ্য্য চাহি ন। 
ফকিরীই চাই তখন গোস্বামিপাদ বলিলেন, তোমার নাম দকিরীধাতায় 
খলখা হইল। 








ঠা এক দিন রবিবারে আহারাদির পর গোস্বামিমহাশর পুজ্যপাদ রামকুষ- 
পরমহংসদেবের সমাধিদর্শন করিবার জন্য কীকুড়গাছিতে গমন করেন। 
পরমহংসদেবের শিষ্য ৬রামচন্দ্র দত্ত পরম সনাদরে প্রভূপাদকে গ্রহণ করিয়া 
তাহার সেবা! করিলেন। প্রতুপাদ মনে করিয়াছিছ্েন যে অ" খমাধিদর্শন .. 
করিয়া একবার সাধারণ ব্রাহ্মমাজে গ্রমন করিব। তখন রামক্কচ 
| পরম্হংসদেব /ভাহার কাছে প্রকাশহইয়া তাহা [কে বলিলেন যে তুমি 
সাধারণ গমাজে না যাইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যাও। সেখানে আজ প্রভাসমিলন 
নাটক অভিনীত হইবে । তাহা দেখিয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে । পরমছংস- 
দেবের কথা গুনিয়া। তিনি দশিষ্তে বঙ্গ রঙ্গভূমিতে গমন করিলেন এবং 
অভিনয় দর্শন করিয়। গ্রভৃত আনন্মলাত করিলেন। অভিনয় দেখিয়৷ তিনি 
ক্ডাবে অবশ হইয়া পাঁড়লেন। তাহার ছুই চক্ষু জবাফুধের মত লাল 


. শাস্িগর ও কলিকাতা বান চা 
হইয়া উঠি. হাত: গাছের আনি সকল বাকারার হিতে 

| ভিনি অতিশয় চেষ্টা করি ভাবসংবরণ করিতে বালানের: 
. এক ছিন বর গিরশচন ঘোয ভীহাকে টার খিরেটারে রনী 
করিবার ফন নিমন্ণ করিয়া পাঠান এবং সেই .. বঙ্গে করেক্খানি এতই, 
শ্রেণীর টিকিট প্রেরণ করেন।  গোস্বামিদ্রী অভিনরদ্শন কিক পর. 
_ পরিভোধপ্রান্ত হন। অভিনয়ের সময় যখন, রম কীর্তন আরম 





হইল, তখন তিনি ভাবে মত হইয়। উদ নৃত্য করিতে লাগিশেন। 


'অভিনেত। ও দর্শকগণের মধ তাহার ভাব ও শক্তি সঞ্চারিত হয়া 
তাহাদিগকে উত্মত্ব করিয়া তুলিল। ক্সভিনেতাগণ ভাবে অনুপ্রাণিত নং 
মাতোয়ার! হইয়! হতরিসংকীর্তনের উচ্চনিনাদে বঙ্গভূমি নিনাদিত করিভে 
লাগিল। ভাব ও প্রেমের জোয়ার বহিতে লাগিল। রঙ্গতৃমি দেবভুমিতে 
পরিণত হইল। অভিনয় শেষ হইলে ষ্টার থিয়েটারের নুযোগা অধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত অমৃতল!ল বনু গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আসিয়া অভিবাদনপূর্বক 
ট্াহাকে বলিলেন, গ্রভো ! চারিশূত বৎসর পূর্বে সংকীর্তনের প্রবল 
তরঙ্গে ভারতভূমি তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, গোস্বামিদিগের গ্রন্থে ইহা পাঠ 
করাযায়। কিন্তু আজি সেই লীলা! আপনার গ্রসাদে প্রত্যক্ষ করিলাম। 
আমরা ধন্ত হইলাম, আমাঁদিগের রঙ্গতৃমি পবিত্র হইল। 





এক জন নানকপন্থী সাধু সময়ে সময়ে গৌসাইভীর নিকট আগমন 
করিতেন। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। করকোষ্টি ভাল দেখিতে জানিতেন। 
শাগডিস্ধার করকোর্ি দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিয়া ছিলেন”বৈ“তোমার 
গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হই তোমার স্বগুরের বংশরক্গা করিবে। সঙ্গাসীর 
বাক্যে শাস্তি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আমি সন্তান চাহি না। পুত্রে 
আমীর কোন প্রয়োজন নাই। শান্তির কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয 
বলিলেন, মা! ও কথ বলিলে চলিবে কেন? তোমার মস্তান না হে 







এ : প্রকৃপাদ বিজয় গোস্বামী 


চলে? এবার _দৌহিরদ্ারা আমার বংশরক্ষা হবে যার এই . 
কথ শুনিয়া সকলেই অর উপয় দুংখিত হইলেল। | 
অন্তর গ্রোস্বাদিমগশয় রাসদর্শন করিবার জ্ত সপরিবাটে শাগ্তিপুরে। 
গমন করেন। রাঁদদর্শনের পর গুরুদেবের আদেশে একাকী কাশী 
চলিয়া! ফান। তাঁহার এই প্রকার আকশ্সিক গমনে মাহাঠাকুরাণী 
অতান্ত ব্যস্ত হই পড়িলেন, এবং অবিলম্বে যৌগজীবনকে সঙ্গে লইয়া 
কাশীতে গোস্বামিপাদের নিকট গিয়। উপস্থিত হইলেন । 

_ গোম্বামিমহাশরের কাশীঅবস্থান সময়ে তাহার অন্ততম শিষ্য ময়মন- 
সিংহের বিখ্যাত মোক্তার হ্বগীর জ্ঞানেনুনাথ গুহ রায় সেই স্থানে ছিলেন। 
তিনি লিখিগাছেন £--”আমি যখন কাঁশীতে যাই, সে সময়ে তথায় শব্গীয 
কষ্ণানন্দ স্বামীর অত্যন্ত প্রতিপত্ি। আমাদের গ্রামবাসী শ্রীনাথ বাবু 
তখন কাশীবান করতেছিলেন।' তাহার দহিত স্বামিজীর অত্যন্ত প্রগয় 
ছিল।. আমি তাহার মহিত মধ্যে মধ্যে স্বামিজীর আশ্রমে যাইতাম। 
এক দিন বিকালবেলা! আমি আশ্রমে বিয়া স্বামিজীর সহিত আলাপ 
করিতোঁছ, এমন সময়ে সেখানে কয়েক জন নব্য উকীল ও খি এ ক্লাশের 
কয়েকটা ছাত্র আঁদিয়৷ উপস্থিত হইলেন। ইহারা সকলেই স্বামিজীর, 
শিষা। তাহারা স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বদিলেন। ইহার কিছুকাল 
পরে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, প্রভূপাঁ? [বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী কাশীতে, আসিয়াছেন। তাহার কথা শুনির। উকীল ও ছাত্র- 
বাবৃগরণ কটু -বিদ্ধাগের ভাব প্রকাশ করিয়া কী অবজ্ঞার ভাবে 
বলিলেন, তিনি ত প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে ব্রাহ্ম হন; এখন আবার 
পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন! তাহাদের এই বিদ্রপবাক্য শুনিয়া আমি 
প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। কিন্তু কিছু বলিলাম না। পরে, 
ভদ্রলোকটকে জিন্ঞ।স করিয়া গুরুদেবের ঠিকান। জানির। লইলাম, 





শিপ ও কলিকাতায় অবস্থান 


খবং তখনই, হার নিকট. চলিয়া গেলাম। ভিদি আমাকে $ সি র্‌ রঃ 
অত্যন্ত আনন্বপ্রকাশ করিলেন। আমি তাহাকে: প্রণা: করিলাম |, রা 
পৃজনীয়া মাতাঠাকুরাণী,মোগজীবনভায়া, শ্রীধর, হয়িমোহন, মাণিকতলার মা 
ও তীহার শ্বামীকেও তথায় দেখিলাম। আমি তাহামিগকেও প্রগা্জ- 
করিলাম, তাহারাও আমাকে ঘথেই আদর করিলেন। মাতাঠাকুরানীর, 
ুত্রবৎ স্নহপূর্ণ ব্যহারে বড়ই আরামবোধ হইল। মাণিকতলার মাকে 
আমি পূর্বে দেখি নাই, তবে তাহার নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা এ 
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম । তিনি হাহ করেন না। 
আহার করিলেই বমি হইয়া যায়। স্বারীর অনুরোধে তাহাকে কিছু, 
ভোজন করিতে হয়। কিন্তু আহারের পরই তাহা উঠিয়। বায়। আহার 
না করাতে তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ঘ। কিন্তু সেই শীর্ণ শরীরে যথেষ্ট 
শক্তির পরিচয় পাইলাম । তিনি অত্যস্ত কম্মঠ । স্বহস্তে রদ্ধন করিয়া 
পরিবেশনপুর্ববক জননীর ন্ায় সকলকে ভোজন করাইতেন। ইহাতে 
তাহার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইতে দেখি নাই। * ্‌ 
“কিছু দিন: পরে কাশীর ধর্মসভার বাঁৎদরিক উৎসব উপস্থিত 
হইল। দেখিলাম কৃষ্ণানন্দ স্বামীই সভার কর্তা ও উতপবের সর্ষে” 
সর্ধবা। উৎসবে গুরুদেবের নিমন্ত্রণ হইল। সেদিন তাহার শরীর 
একটু অনুস্থ থাকা সেও আমাদের অনুরোধে তিনি সভায় রঃ 





* মানিকতলার মা ৷ যানিকতলারাসী স্বর্গীয় ডাক্তার ব্রঙনার্ধ ু্াপধানের পরী। ৃ 
তিনি কিছুই খাইতেন না। কিছু খাইলে মজে সঙ্গে বমি হইয়া উঠা যাইত ॥. 
তাহার সমাধি হইত। ধর্মসন্বন্ধে তাহার অবস্থ। বেশ উচ্চ ছিল। ব্রজবাবু গরীর | 
এইরূপ বমি হওয়াকে লীড়া মনে করিয়। অনেক চিকিৎস। করাইয়াছিলেন | তাহাতে, 
যখন কোন উপকার হইল মা, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন রঃ যা গন মহ 
মানিকতলার মায়ের এখন আর সে অবস্থানাই। . ্ ১ 













মাসিদিগের বিবার ছ্ পৃথক স্থান নি চা 





দেবকে. অন্যাসিবিগের মধ্যে _বমাইলেন। সভার কষর্্য শেষে 
তে কি ভাবা পক্রম করিতেই স্বামীজি তাহাকে কীর্ভনে 
উপস্থিত খাকিবার অন্ত অনুরোধ করিনি রুদেব শরীর 
বলিয়া অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। তখন আমি তাহার নিকট 
খাই কীর্তন থাঁকিবার জন্য কাতরতাঁবে সনির্বন্ধ অন্থরোধ করি- 
লাম। . তিনি দয়াময়, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কীর্তন আরস্ত 
হুইল। ছুই একটি গীন হইতেই গুরুদেব মহাভাবে মাতোন্নার] হইয়া 
মত্তসিংহের ন্াঁয় উদ্দও নৃত্য ও হরিনামের মধুর ধ্বনিতে আকাশ- 
ৃ মণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অস্র, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্তিকভাঁব 
সকল তাহার অপ্রধকৃত লাবণ্যম্ডিত দেহে প্রকটিত হইয়া অপূর্ব 
বায় শোভাবিস্তার করিতে লাগিল। তাহার এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া 
সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ভক্তির . পৃতরসে সকলেরই হদরক্ষেত্র 
আর্দ্র হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দস্বামীর সভায় ধাহীরা গুরুদেবকে উপহাস 
করিয়াছিলেন, তাহারাঁও উপস্থিত ছিলেন। তীহারাঁও গুরুদেবের 
এই অন্ভূতপূর্বর' মহাঁভাব দর্শন করিয়া একেবারে অবাক হইয়া 
গেলেন। গুরুজীর মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, কে এ লোকটি বিদ্যুতপ্রবাহের স্কায় 
সকলের: অধ্যেহীরিনাম প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। এমন হরিনাম 
ত কখনও শুনি নাই। এমন অভভূত ব্যাপারও ত কখনও দেখি 
নাই। তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া এবং তাহাদের এই কথা। 
স্তনিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কৃষ্কাননাত্বামীর 
'শ্রনে ইহীদের বিদ্রপপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ক্রেশ 





শান্তিপুর ও কলিকাতায় অবস্থান টন 
হইছি 4. ই কেশের অপনোদন ও কদেবের হ্যা: পচা. 
২ কারে রেখ: রিয়াছিলাম।. “জমার টা এট ্ 
তিনি যদি একবার সংবীর্্নে মহাভার প্রকাশ করেন, হাহ কে. 
চরণে পাড় কে হইবে।  তীহার সনম কন 
তাহার মুখে মর্ষ্পর্শী মধুমাথা থালা শ্রবণ করিলে সকলকেই. 
ভক্তিতরে তীহার পাঁদপন্মে অবনত হইতে হইবে। বস্তুতঃ হইল 
তাহাই। : সমস্ত: নরনারী ভর্তিতে একেবারে গলিয়! গেরেন।.. 
সেই উক্ীল ও ছাত্রবাবুদিগের প্রাণেও ভক্তির বিমল লহনবী খেলিতে, 
লাঁগিল। অতঃপর গুরুদেবের সমাধি হইল। তখন কৃষ্ণানন্নস্থামী, 
সব্াসিবৃন্দ ও অপর সকলে তাঁহার চরণে পড়িয়! জিন | 
করিতে লাগিলেন । উকীল এবং ছাত্রবানগণ বাদ গেলেন ন!। 
তাহারাও গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া! তীহাঁকে অভিবাদন 
করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে কাশীর সমস্ত লোক গুরুদেবকে- 
মহাপুরুষজ্ঞানে অত্যন্ত ভক্তি করিতে লাগিলেন । 

“এক দিন বিশ্ব্থের শিকঙ্গার হইয়াছিল । গুরুদেব আমামিগকে 
সঙ্গে লইয়! শিজার দেখিতে গেলেন । অসস্ভব ভিড; মন্দিরে 
প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য । আমি ছুই জন পাগাকে একটি টাকা 
দিয়! তাহাদের সাহায্যে গুরুদেবকে লইয়া মন্দিরে? প্রবেশ 
করিলাম। তখন বিশ্বেশ্বরের আরতি হইতেছিল।  রসানচৌকীর 
অুমিষ্ট বাছ্ের সহিত পুরোহিতগণের মধুর স্তোত্রগান ও ডমরু- 
ধ্বনি মিলিত হ্ইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরকে অগ্্ীরত কৈলামধামে 
পরিণত করিয়াছিল। দর্শকগণ পাঁপতাপময় পৃথিবীর, কথা ভুলিয়া 



























নি গুকদেব রাগ সুসজ্জিত শ্রীবিগ্রহের রিকে দৃষ্টি স্থির 
(করিয়া উচৈ্বরে “বম্‌ ভোলা, বম্‌ ভোলা, বস্‌ ভোলা” ধ্বনি করিতে 
_'বাগিলেন। বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে করিতে তাহার সমাধি হইল। 
স্থাঙ্র স্কায় নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন। লোচনঘর় হইতে 
-ফোঁয়ারার শ্তায় সলিলরাশি নিঃহ্ুত হইতে লাঁগিল। তাহার এই 
ভাব দেখিষ্া পাগডাগণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গ্েলেন। তীহাঁরা ভাঁবে 
বিভোর হইস্স। উচ্চৈঃশ্বরে স্তোত্রপাঠ করিতে .লাগিলেন। আরতি 
.শেষ হইলে নকলেই ভক্তিভাবে গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন। 
সেই দিন হইতে বাঙ্গীলীটোলার লোকেরা! গুরুদেব কবে মন্দিরে 
“ষাইবেন, তাহার সন্ধান লইতেন। যেদিন কোন মন্দিরে যাইতেন, 
৫ দিন সেখানে লোঁক ভাঙ্গিয়া পড়িত। পাগাগণ পরম সমাদরে 
 এগ্ুরুদেবকে অন্দিরেদ্ধ ভিতরে লইয়া গিয়া ঠাঁকুর ও আরতি দেখা- 
ইতেন। 

“কাশির বিশ্তদ্ধীনন্বস্বামী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ও | ॥ 
স্যায় শাস্তজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। ভারতবর্ষের আনেক 
স্বাধীন নরপতি তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে 
"অনেকে তাহার, শিল্পত্বও শ্বীকার করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুদেবের 
সহিত: ধ, মহধপুরুষকে দেখিতে গেলাম। স্বামিজী গুরুদেবকে 
পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের পার্থে বসাইলেন। উভয়ের 
মধ্যে শান্্ালাপ হইতে লাঁগিল। অনেকক্ষণ আলাপের পর গুর- 
 এদেষ শ্বামিজীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া বাসস্থলে আগমন রিলে । 
নর দিন, আদার পরিচিত টাক! জেলার অন্ত 
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বীশনামক ামিজীর এক জন শিল্প আমার কট. | 
আমির রাজের কমি কি কাল কোন দাধুকে লইয়া স্বামিরীয় 
নিকট গিয়াছিবে? আমি বলিলাম, হা । তিনি বলিলেন, কে ঝেই: 
সাধু? আমি বলিলাম, আমার গুরুদেব । তুমি আমাকে এ সকল 
কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি বলিলেন, তোমরা যখন গিষ্াঁ-.. 
ছিলে, আমি তখন আশ্রমে ছিলাম না। আশ্রমে আসিবামান্ব 
স্বামিজী বলিলেন, আজ এক বাঙালী সাধু আগা, হাঁম বহুত সাহু | 
দর্শন কিয়া, পরন্ত আ্যায়সা সাধু কভি নাহি দেখা । তোঁষ উপ | 
খবর কর।” স্বামিজী আরও বলিলেন, চসমাধাঁরী এক জন. সবক | 
তাহার সঙ্গে ছিল। আমীর মনে হইল, তুমিই কোঁন সাঁধুকে সঙ্গে 
লইয়া গিয়াছিলে। কেনন1 তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে আমি 
এক দিন স্বামিজীকে দেখিতে যাইব। অতঃপর তিনি গুরুদেবকে 
দর্শন করিলেন এবং ভক্তিভাবে তীহার পবিত্র পদরজঃ মস্তকে ধারণ 
করিয়া ধন্য হইলেন । ঃ 

“পৃজ্যপাঁদ ভাস্করানন্ম্বামীকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত র 
হইল। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। তিনি 
যেস্থানে থাকিতেন, সে স্থানে কাহারও যাইবার আঁদেশ ছিল না! 
ইহা জানা সত্বেও আমার প্রবন্থদর্শনাকাজ্ষাকে আমি সংঘত করিদে 
পারি নাই। গুরুদেবের চরণে তাঁহার দর্শনের অভিলাষ জানাইলাম। 
তিনি বলিলেন, সাঁধু যখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কক্ষিনেইচ্ছাপ্করেন 
না, তথন তীহাকে বিরক্ত করিতে যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমার 
গ্রধল দর্শনাভিলাধ জানিয়া শেষে বলিলেন, আচ্ছা, আঁগামী ক্য 
যাওয়া যাইবে। পর দিন স্তাহার সঙ্গে আমরা স্বামিজীর আশ্রমে গেলাম.। 
আশ্রমটি দুই মহলে বিত্ক্ত। শ্বামিজী ভিতর মহলে থাকেল ।. আমরা, 














৯৪৯ পাদ বিজ গোখানী 

বাহির যহলে হা উপস্থিত হইলে ঘ্বারবান আমাদিগকে ভিতরে, 
আইতে নিষেধ করিল। আমরা গমনে ক্ষান্ত হইলাষ। গুরুদেব 
একটি বৃক্ষ দেখাইয়া ্বারবান্কে বলিলেন,  বক্ষতলে বগিতে নিষেধ 
আছে কি? দ্বারবান্‌ বলিল, না মহারাজ; বৃক্ষতলে বসিতে নিষেধ 
নাই । শুরুদেব তথায় উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এইরূপে 
কিছুকাল গত হইলে অকপ্মাৎ শীর্ঘকায় এক জন সাধু সেইস্থানে আগমন 
করিলেন এবং অত্যন্ত প্রেমের সহিত গুরুদেবের পৃষ্ঠদেশে ছুই তিন 
বার চাপড় মারিয়! সহাশ্তবদনে বলিলেন, "বাবা! আনন্দে রহ।” 
আতরুদেব উঠিয়া দীড়াইলেন এবং প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । ব্বাঁমিজীও প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া গুরুদেবকে আলিঙ্গন- 
পাশে বন্ধ করিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমের বস্তা, ভাবের তরঙ্গ 
 বহিতে জাগিল। আমি অবাক হইয়া দুই মহাঁপুরুষের এই অপূর্ব 
_ মিলনব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। স্বামিজীকে আমি পূর্বে 
কখনও দেখি নাই, সুতরাং চিনিতে পারি নাই। কিন্তু গুরুদেব যখন 
কামার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার মনোবাগধাপূর্ণ হইল, 
ধাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে, ইনিই তিনি; দয়া করিয়া! 
দর্শন দিয়া ধন্স করিলেন । তখন আমি বুঝিতে পারিলাম খে ইনিই 
সেই বারাণসীধামের ভূষণ, আবাধাষ্ট্রতান্বরানন্বস্বামী। সে সময়ে 
আমার মনের 'অবস্থ! ঘে কি হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। 
বহু চে] কুরিস্কাও বাহার দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, আজ 
গুরুদেবের কৃপায় আশ্চার্য্যর্ূপে তাহার দর্শনলাভ হইল, এই কথা 
মনে করিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা 
রর সকলে: ভক্তিভাবে স্বামিজীর চরণে প্রধিপাত করিলাম। 

রা ক দ্ব গুরুদেব খলিলেন, অনেক দিন দ্বারকাদাস যান 












শি ও কবিতা খনন: পচ 
ব্রন করি বর চল, একবার তঁহা। 





ক দেখিয়া আমি।, এ শি 


তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সাহদর্পনে বাহির হইলেন। ছুর্গাবাডী ৭. 


অতিক্রম করিয়া 'আমর! জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। কিছু: দূর অগ্রম্র 
হইলে প্রাটীরবেষ্টিত একটি উদ্যান আঁমাদিগের দৃষ্টিগথে পতিত: 
হুইল। উদ্যানের ভিতরে একটি সুন্দর এঁকঙুল অট্টালিকা ১ ক 

 শুরুদেব বলিলেন, বাঁবাজী & অট্টালিকায় বাঁ করেন। বাগানের, 


_অধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন মাচুষের সাঁড়াশব গরইলাম না, একটি চা 


লোকও দেখিলাম না। গুরুদেব তথায় উপবেশন করিলেন। কিছুকাল. 
পরে তথায় একটি লোক আসিল। দেখিয়া বৌধ হইল, সে উত্থানের, রি 
মালী। তাহাকে বাবানীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বাবানী 





দিনের বেলার এখানে থাকেন না। বহু লোক আসিয়া উষধাদির রি 


জন্ট বিরক্ত করে, এজন্য তিনি দিনের বেলায় গভীর জঙ্গলে গিয়া 


ভজন করেম। রাঁত্রিকালে এখানে আইসেন। তখন শুকদেব 


অট্টালিকার কপাটে নিজের নাম ওঠিকাঁন লিখিয়। চলিয়া আসিলেন। .. 


পর দিন আমরা! গুরুদেবের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময়ে উন্নতকায়, . 


তেজঃপুঞ্জকলেবর, আলখাল্ল/পরিহিত এক জন সাধু আগমন করিলেন। .. 
' তাহাকে দেখিবামাত্র গুরুদেব উঠিয়া দীড়াইলেন। পরে উভয়ে. 
উভয়কে নাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া মাথায় মাথা ঠেকাইয়া পড়িয়া রি 





রহিলেন, 1 অতঃপর পরম্পর পরম্পরকে £মালিদদনগাশে বদ্ধ কাঁরয়া টি রঃ 


 পপ্রমতরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । তাঁহাদের এই অপূর্জভাব জা 





_ আমি অবাক্‌ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, ইনিই দারকাদাস বাঁধা্সী* 





না দর্শন করিবার নত খুদে গতবল্য গমন করিয়া ক 


১ ক ্া়কাদীন কবাজী় পূ নাম. স্বারকানাধ পাঁল। ই কালো. 
্‌ হি জেনার অন্তত ৮ রাম ই রা ছি ইন উল ন 
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স্বর্গ টিবি, ভক্ত ৮ জবর যো একখানি কনবলাত্র বল করিয়া 
গ্রহের একপার্থে বসিরাছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বাবাজী বলিলেন, 
থাবা, তুমিই ধন্ঠ যে সাংসারিক সুখে পদাঘাত করিতে পারিয়াছ। 
অনন্তর তিনি পাশ্চাত্য ও হিন্দুদর্শনশাস্সনবন্ধ গভীরপাতিতারপূর্ণ 
রর আলোচনা আরম্ত ব্রিলেন। তিনি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের সহিত 
| হিন্দু দরশনশান্ের তুলনায় সমালোচন! করিয়। দেখাঁইলেন ষে হিন্দুদর্শন 
হইতেই পাশ্চাত্যদর্শন গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায়, বিশেষতঃ 
পাশ্চাত্যদর্শনশাস্ে, এক জন বৃদ্ধ সন্নযাপীর গভীর জ্ঞান ও প্রগাঢ় 
ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অ।মি যারপরনাই বিশ্িত হইলাম। বাবাজীর উপর 
আমার অত্যন্ত ভক্তি হইল। আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম । 
_ ভিনি চলিকব। গেলে গুরুদেব বলিলেন, বাবাজীর ইংরাজী ও সংস্কৃতশাস্তে 
- যেমন গভীর পাতিত্য, সাঁধনভজনের অবস্থাও সেইব্ধপ উচ্চ । ইহার 
স্তর সাচ্চা সাধু সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায় না” 
এ. গ্রোস্বামিমহাশয় সপরিবারে কিছুদিন কাশীবাঁস করিয়া ফরজাবাদ 
গন করেন। তখন এই স্থানে তাহার অন্যতম শিল্ তা 








দে এজন্য তাহ্‌কে নি অবস্থিতি করিতে : বার 
জার অতান্থ আমাপয়ের পীড়া হইয়াছিল। লেগ ছুটি লইয়া থাম পাঁরবর্তের জন 
| ডিবি কোন পাহাড়ে গিযাছিলেক। তথায় একজন সম্নাসীর- সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হজ) 'সাধুকে গীত কথা জানাইলে, তিন কিছু ধুনির তত্ম দিয়া তাহাকে বলিলেন, 
ইহা খাইলেই”। তোমার রোগ ভাল ছাবে। পারমহাশয় সাধুর কথা বিশ্বাস করি! | 
| তনু খাইলেন। তাহাতেই তাহার পীড়া আরোগ্য হইল। এই ঘটনায় সাধুবের, 
শ্রতি ভাহাকস অদাঁধার। শুক্তির উদয় হইল। অতঃপর তাহার পড়ীবিয়োগ হয়) 
রি আহার নে তীর বৈরাণের উদয় হ। তন তিনি মংলায় ও 


বি 


শালি ও কা বাল রর: ৩৬ রি 
জার হরকাস্ত বন্োপাধ্যায় মহাশয় বিষকার্চযোগবক্ষে বান .. 
করিতেন, গোস্বামিমহুশয় হ্রকান্ত বাবুর বাড়ীতে করেক দিল, 
অবস্থান, করেন। এক দিন তিনি মাতাঠাকুরাণী, মানিকতলা মা”... 





যোগঞীবন, ধর প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বিখ্যাত ল্যাঙ্গাবাবাকে দর্শন তি 


করিতে যাঁন। ল্যাঙ্গাবাবা শবসাঁধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া বা ১ 





ছিলেন। হাহাঁর। শবসাঁধনে দিদ্ধ হন, তাহীরা প্রতৃত শক্তির 


অধিকারী হইক্সা থাকেন। ল্যাঙ্গাবাবারও যথেষ্ট শক্তি ছিল । ল্যাঙ্গী- এ রি 


বাবা গোস্বামিমহাশয়কে অত্যন্ত সমাদর করিলেন। দীলোকেরা টা 


নধ্যার সময নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । যোগজীবন, ্রীধর প্রভৃতি 
গোস্বামিপাঁদের সঙ্গে ল্যাঙ্াবাবার আশ্রমে রহিলেন। বাত্রিতে' 
ল্যাঙ্গাবাঁবা সকলকে অত্যন্ত যত্ব করিয়া ভোজন করাইলেন। তখন 
শীতকাল সরযূরব উন্মুক্ত চড়তে সকলে এক এক খানি ক্লমাত্র সম্বল 
করিয়া রজনীষাঁপন করিলেন। কিন্তু সেই দুরস্ত শীত ও হিমে 
তাহাদের কিছুমাত্র ক্রেশ হয় নাই। “একটা উষ্ণ বায়ুর কুগুলী সমস্ত 
রাত্রি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছিল। গরম বাতাসের বেষ্টনে 
. থাকাতে তাহাদের কিছুমাত্র শীতবোধ হয় নাই। রজনী অনুমান দুই 


ঘটিকার সময় গোস্বামিমহীশয় হরগৌরীর দর্শনলাঁভ করিয়াছিলেন। :. 


ফরজাঁবাদ হইতে গোস্বামিমহাশয় সপরিবারে অযোধ্যাগমন. 


করেন। এই স্থানে অবস্থান সময়ে তাহার গুরুদ্বেব পরমহতসজী 


তাহাকে আদেশ করেন_-“তোমাকে তৈলধীরার নার একষ্বৎসর-.. 

কাল শ্রবৃন্দাবনে বাঁ, করিতে হইবে। আর প্রতিদিন অন্তত. 
একটি বানাও দর্শন না করিয়া তুমি কদাঁচি আদনপরিত্যাগ-... 
করিবে না।” তিনি বৃদাবনে গমন করিবার পর গুরুদেবেক রুপা 
শযহই অনন্ত তগবামের অনন্ত শীলাতবের ই একটি দর্শন 











.. সপ্তম পরিচ্ছেদ 
_.. শ্রীরন্দাবনে বাঁস 


২১২৯৬ জালে গোস্বামিপাদ বৃন্দাবনধামে উপনীত হইন্জা গোপী- 
" নাথের বাগে দাউজীর মন্দিরে এক বতদরকালি বাঁপ করেন। তথায় 
স্বাইবার কিছুদিন পরে তিনি তাহার সহ্ধর্শিণীকে ঢাকায় পাঠাইয়া 
ধিলেন। পতিচনবা পরিত্যাগ করিয়া মেই আদর্শসতীর ঢাকায় 
যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না ॥ কেবল স্বামীর আদেশ লংঘন করা 
 স্সঙ্ছচিত মনে করিয়া নিতাত্ত অনিচ্ছাসত্বে তাহাকে ঢাকায় যাইতে ৃ 
7 হইয়াছিল | | 
এই সময়ে গৌরকিশোরদাস নামে এক জন গৌড়ী" বৈষ্ঝব . 
 কুন্বাবনে বাস করিতেন। তিনি এক জন মহাপুরুষ: বৈষবগ্দ 
তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি কুরিতেন। তীহাঁর পূর্বনাম গৌ 
শিরোমণি. কৃটো্ায় তাহার বাড়ী ছিল। তিনি এক জন সং 

 শাস্ পত্তিতাছিলেন। শ্রীমন্তাগ্বতে তীহার প্রগাঁ ব্যুৎপতি ছিন। | 
| ভাগধতপাঠ করিয়া তিনি জীবিকানির্ববাহ করিতেন। লোকে আগ্রহ- 
“সহকারে তাহার নিকট তাঁগবতশ্রবণ করিত। এই ব্যবসায়ে তাহার 

: বেষ্ট আম হইত। বুদদাীবনে ইহার বিলঙ্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপতি 
সি [সেই সময ধান আর একটি টৰ বা করিতেন লোকে 























_করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার সদালাপ ও সংগরসঙ্গ হইল)... 
অবশেষে বাবাজিমহাশয় বলিলেন, “শিরোমনিমহাশয় | আঁপনি 
অতি সুন্দর ভাগবতপাঠ করেন। আপনার নিকট ভাগবত গুলিতে :: 
আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। মাপনি ৮১০ 
ভাসি শুনাইতে পারিবেন কি?” ৃ টি 

 শিরোমণি। আগামী কলা আঁমাকে আন্ত স্থানে ভাগবত ই 
পাঠ করিতে হইবে। তাহারা পূর্বেই আমাকে অর্থনবারা আবদ্ধ ' 
করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আপনার আঁদেশ পালন করিতে 





পারিলাম না, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন । এই বলি! শিরোমণি 


মহাশয় বাঁবাজীমহাশয়ের নিকট বিদায় লইম়্া গৃহাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন »শিরোমণিমহাশয় চর্িয়া গেলে বাবাজী নিকটবর্তী 


একটি শিষ্কে বলিলেন, শিরোমপি-যেস্থানে বসিয়াছিলেন, জল ও 


গম দিয়া তাহীর সংস্কার কর। বাঁবাজীর এই কথা শিরোমণি 
মহাশয্ন শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আঁিয়া বাঁশজীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা | 
করিলেন, মহাশন্ন! আমার বলিবাঁর জায়গা! আপনি শোধন কি ভ্ভ. 
বলিলেন কেন? কিসে মেস্থান অপবিত্র হইল? 
বাবাজী। ধাহারা ধর্দশাস্তর বিক্রয় করিয়া জীবিকীনিষ্ৃহ কেন, - রর 
শান্ধাহুসারে তাঁহারা পতিত। তাঁহারা যেস্ানে উপবেশন করেন, 
যেস্তানে বাঁস করেন, মেস্থান অপবিভ্র। তুমি ভাগবতবাবসামী। ভা গর 
বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর, এইজন্য তুমি পতিত হাহ রা ৮. 
কারণেই তোমার বামিবার জায়গা শোধন করিতে বলিয়াছি। 1১1. 














য় বধ ছ্। জিদি য়ে. এত দিন শা ও অমৎ উপ | 
. বমর্থোপার্জদন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি অত্যন্ত অন্তপ্ত 
 হইবেন। নেই দিন হইতে উক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ, করিলেন এবং 
করিয়া সেই মহাপুরুষের নিকট ভেকগ্রহণ ফরিলেন। 
হি আকিদা ই গেল। তিনি দিবারাত্রি তন 
করিয়া অচিরেই তগবাঁনের কপালাঁভ করিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান 
সময়ে এই শিরোমণি মহীশয়ের সহিত গোম্বামিপাদের অত্যস্ত সৌহ্স্ক 
বন্মিয়াছিল। ছুই সহাজনের মিলনে যেন মণিকাঁঞ্চনের যোগ হইল। 
_ পরম্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আক্ুষ্ট হইয়া পড়িলেন। গোস্বামি- 
_হাঁশয় সর্বদা শিরোমণি মহাশয়ের নিক গমন করিতেন। শিরোমিণি- 
 সহাশয়ও নিয়ত তাহার কাছে আসিতেন। ছুই জনের সন্মিলনে 
 প্রমের তরঙ্গ উঁখিত হইত। গোস্বামিপাদ শির! মণিমহাঁশয়ের 
নিকট হুদয়ের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত মনের কথা বলিতেন। 
ৃ িরোদন্িহাশয়ও তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ তাহার ভূবনসুন্দর তন্থ অপ্রকট করিবার কিছু দন 
| পরেই তাহার প্রিষ্বলীলাভূমি ব্রজমগলের তীর্ঘস্থানসকল সপ্ত হইয়া 
বায়। কলিপাঁবনাবতাঁর শ্রীমন্বহাপ্রতু প্রকট হইয়া ব্রজমগ্ডলে যাইয়া 
তীবস্থান প্রকাশ করেন। তিনি অধিক দিন তথায় অবস্থান করেন নাই; 
.. সুততরাৎ সমন ভীম তাহাঘারা প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কপাপাত্র 
্ীমৎ রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপাঁদগণ তদীর আদেশে শাস্ব এবং : 
প্রাণী (লোকদিগের সাহায্যে অবশিট হীর্ঘ আবির করেন। বর্তমান 
. বৃদ্ধা গর তাহারা এখানে গোরিন। 
রঃ লালা মোহন ই গর স্থাপন করি রা ডে 
















বাবস্থা করেন। ক্বদর গার রাই... হাদিগের.... 
স্থাপিত। সুতরাং শ্রীবন্দাবনে গৌড়ীয় দির ণ্ম সি 8 
অত্যন্ত অধিক। কৃ্দাবন পশ্চিমদেশীর তীর্থ হইলেও বাা্গী বৈষ্ঠব-. 
গণই এখানে র্কেসর্া 11 অছৈত ও নিত্যানন্দ বংশীয় গোশামিগণ ৷ 
"সাবার বৈষণবসমাঁজের নেতা । কেননা তাঁহারা রা 
গুরু। কাঁজেই বৈষবদমাজে তাহাদিগের প্রবল, আধিপত্য। : 














নকল অদ্বৈত ও নিত্যানন্ববংশীয় গোস্বামী বুন্দাবনে বান ক, 
সতথাকার বৈধবসমাঁজ ও দেবালয় সকল তাহাদিগের ঘবারাই পরিচালিত. 
হয়। অছৈতবংশীয় গৌম্বামিগণ প্রত্বপাদের উপর বরাবরই অন 
'ছিলেন। কারণ তিনি ব্রাঙ্ষধর্শ অবলম্বন করিয়া জাঁতি ও উট ্ 
হইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা '্ীহাকে আচারত্রষ্ট গ্রেচ্ছ মনে করিয়া 
অত্যন্ত দ্বণার চক্ষে দেখিতেন । সুবিধা পাইলেই: তাহারা তাহাকে 
'জব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। এত দিন তীহাঁরা বৈরসাধন করিবার 
ন্থষোগ পান নাঁই॥ এইবার আপনাদিগের অধিকারে পাইক্সাঁ 
তাহার! তাহাকে জব করিবার সংকল্প করিলেন। তাহারা ধাহাকে 
পতিত মনে করেন, সেই পাঁষও সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছেন, সমস্ত 

লোক তীহাকে মহাঁপুরুষ বলিয়া! ভক্তি, করে, ইহা তাহাদের নিতান্তই 
অসহ বোধ হইল। যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে অ মি. 
ক্ষরিতেই হুইবে। প্রতুপাদ মধ্যে মধ্যে গোবিন্দদর্শনে যাইতেন। 

সেই স্থানে তাহাকে জব 'করিবাঁর পরামর্শ ২). জার - 
স্থির করিলেন, গোবিনদের মন্দিরে যাইবার পথে তাহার মারায়, 
গোবর খুলিয়া ড্রীদ হইতে ঢালিয়া দিবেন। অস্বৈতবৎশীয় একজন | 
গোম্বামি এই দলের টাই ছিবেন। তিনিই এইকূপ পরামর্শ তা টিয়া 
ছিলেন?" বি এই রে মংকল্প ভিন ফাধ্যে রতি বাত: 





















 'শারিলেন না (ভগবান, ভাহা সম্পূর্ণ বিফল ক াহাকেই হত 
ক্রিয়া দিলেন। বাতিতে তিনি যখন ঘুমাহিতেছিলেন, সেই পময়ে এক 
.. শ্রকাও বরাহ তাহার বুকে বগিয়া মেধগভভীরম্বরে বলিলেন, “কি 1. এত 
_ বড় আম্পর্া । ভাকে তোরা অপমান করুবি। জানিস্সে কে? সে 
- আঁর আমি -এক। যে গেবিনজীকে তোরা, পুজা করিস্‌- ষেই 
 গোঁবিননী ও সে অভিন্ন। যদি মঙ্গল চাদ্‌, তবে এখনি তাহার ফাছে 
ফাঁইয়! পাঁয়ে ধরিয়া ক্ষমা চা। আর আমি তোকে বিশেষ করিয়। 
বলিয়া ধাইতেছি যে কাল যখন সে মন্দিবে যাইবে, তখন আমারই 
: দ্বিতীয় স্বরূপ গোবিন্দজীর গলার মল! যেন তাহাকে দেওয়া হয়। 
'আর তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ক্রটি যেন না হয়। 
. আঁমার কথার অন্তথ| হইলে আমি তোর সর্বনাশ করিব।” এই 
বলি বরহিদেব এঅন্তহিত হইলেন। প্রভূত ভয়ে আঁড়টট। জাগিয়া 
দেখেন বক্ষ-স্থলে নথাঘাতের চিহ্ন। ইহাঁতে অত্যন্ত ভীত হইয়! 
 ক্ষখমই তিনি শিরোমপিমহাশয়ের নিকট গেলেন এবং রজনীর ঘটন। 
বিবৃত করিয়া কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিরোমণিনহাধয়, 
শুনিয়া বলিলেন, প্রভো ! আপনাদিগের এরূপ কর] ভা" "মাই 
আপনারা তাঁহাকে'চেনেন না, তাহার মহিমা] ও প্রভাব: আনেন মা 
এই জন্যই এই গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি তীহীর 
নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর যাহা করিবার: সংকল্প 
| করিম 7; তহা হইতে বিরত হউন। 
১৮৮ আহি তাহার নিকট বিয়া ক্ষমা ডি পারি 
সা সংকল্প করছিলাম, তাহা হে? বিরত ; 
খাদ 
 িরোষবিমছাশর | তাহার কাছে যা মা গাই ঠ রগ ডি 























বিজ জহাং নাপারেন, তবে কাল যাহাতে ই নেয়. 
বি হয, তাহার ব্যবস্থা করিতে ভূলিবেন না. , । 
ৃ  গোস্বামিগ্রতু শিরোমদিমহাশয়ের কথার সম্মত রি সাদ 
করিলেন এবং গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইয়া দর্শনের সুব্যবস্থা করিলেন? 
. গোস্বামিপাদ দর্শনে গমন করিলে অতি সমাঁদরের সহিত গোবিনের, র্‌ 
গলার মালা তাহাকে পরাইয় ঠাক্ুরদর্শন করান হইল1:4 +..8. 
এক দিন এক স্থানে গোস্বামিপাদ ও শিরোমনিমহাশয় সশাগদি রি 
বঙগিয়া ভাঁগবত শুনিতেছিলেন, উপর হইতে কে একজন গোবরগোলা ২ 
জল ঢালিয়া দিল। জল গ্রতৃপাদের মাথার না পড়িয়া শিরোনলিন মাথায় 
 পড়িল। ইহাতে শিরোমপিমহাশয় বিরক্ত হইয়া প্রভূপাঁদকে বলিলেন, 
দেখিলেন, প্রভো ! ইহাদের লনঙ্কাল দেগিছেন । আর এখানে থাকা ও 
নয়, চলুন, এই বলির তীহার। চলিয়া আগিলেন। 
এই স্থানে বুন্দাীবনধাঁমের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিল | 
বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমস্ত অখুরা-মগ্ুলের 
পরিমাণফল চৌরাশী ক্রোশ। এই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্লের মধ্যে 
. বৃন্দাবন, কাম্যকবন, মহাবন প্রভৃতি দবাদশটা বন আছে। ভগবান্‌ 
শ্ীষ্ক ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়! এই চৌরাশী ভোঁশ ব্রজমণ্ডলে বিবি 
লীলা করিয়াছিলেন দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীবৃন্দাবনের পরিমাণফল 
_ বিংশতি ক্রোশ। আজকাল যেস্ান বৃন্দাবননাযে খ্যাত, তাহার . 
_ পরিমাণ গাঁচ ক্রোশ। যসুনাস্রোতে ভা্গিয়া বাওয়াজে-বৃদাবনের - 
পরিমাপ ভিন কি পাড়ে তিন ক্রোশে পরিণত, হইস্কাছে।, এখনকার 
লোকে এই সাড়ে তিন ক্রোশ স্থানকেই বৃন্দাবন বনি জানে । ্ ্ 
কেবল এই স্থানটুকুই বৃন্দাবন নয়। বিংশতি ক্রোশ ধন র. 
ৃ ট একটা অংশ।. 2 গোপিকাদের তি চা কানে রাসজীড়া 























রী মদনমোহন, গোলি, গোলীনাথ রা বিশ ্রতিিত ও. 
ভাহাদিগের সেবা স্থাপন করেন। ক্রমে এই স্থান মহর হইয়া উঠে। 
| শ্রীমদ্রূপগোস্বামী গোবিন্দজীকে, সনাতনগোস্বামী মদনমৌহনকে, 
' গোপালভট্টগোম্বামী রাঁধারমণক্কে এবং জীবগোস্বামী উন 
স্থাপন করেন। এততভ্িম মধুপত্ডিতদবারা গোঁগীনাঁথ, লোকনাথ" 
গোস্বামীর গোকুলানন এবং শ্যামানন্দগো্বামীদ্বার। ্ঠামনুন্দর 

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ' লাঁলাবাবু। বর্মানের মহারাজা প্রত্ৃতি 
নর আব মনেকে বা বগম করিহাছেন। বরজবাসি- 
দিকের অনেক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে বঙ্কবিহারী, রাঁধাবল্লভ 
ও ও কিশোরীবয়ত, প্রধান। এতদ্তীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রর্দেশ- 
বাসী অনেক ব্যশানী লোকের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালর় আছে। 
স্বাহাজীর কুঞ্জ ও ব্রহ্ষচারীর কু তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। জয়পুরের 
(প্লাজা অধুনা এক পরম সুন্দর দেবালয় স্থাপন করিয়্াছেন। তাহা 
অহামুত্য মর্মর প্রন্তরে বিনিশ্িত। মাহাজীর দেবমন্দিরও 'মশ্র- . 
নির্মিত। মথুরার শেঠদিগের দেবালয় বৃন্দাবনের মঞ্চে সর্বাপেক্ষা 
ব্যশাঁলী। শেঠের কুঞ্ে স্বর্ণ একটা শ্য্ত আছে। গোপালভট্ট 
গোস্বামিপ্রতিটিত, রাধারমণ ঠাকুরের প্রকটবৃত্তান্ত অতি অভ্ভুত। 
রা ড্গোস্বানী-্গীরাঙগের আদেশে একটি শীলগ্রামের সেবা করিতেন। 
একদা এক জন ্বধ্যশালী ভক্তলোক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দ, 
গোদীনাথ শ্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবালয়ে অনেক মত্যবান অলককার নর 
প্রদান করেন) গ্রোপালভট্র গোস্বাধীকেও তাহার ঠাকুরের জন্ত 
পু গার দেওয়া হইল। কিন্ত ভিনি, অলঙ্কার না কি কব? . 




















উবার রাড? রাই হী হ সী 
হার মনে বড়ই জে হইল গবান্‌ ভ্বাহাকযতক1 তিনি 


গোস্বামীর এই সংকল্প অপূর্ণ রাখিলেন ন!। রাব্রিতে শাঁলগ্রাম ৮ 
এক পরমনুনর সুষ্ঠ প্রকাশিত হইল। পর দিন গোস্বামী ঠাকুরঘরে 
প্রবেশ করিয়! এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন বিজ্বাল 








হইলেন। তখন তিনি মনের সাধে ঠাকুরের প্রীঅঙ্গে অরস্বা় 
পরাইয়া অতুল আননলাভ করিলেন। বিগ্রহের নাম রাধারমণ রাখা 
হইল। রাধারমণের পৃষ্টদেশে এখনও সেই শালগ্রীম দি. 
রহিয়াছেন। রি 

শ্রীবৃন্দাবনে ছস্জ গোদ্বামীর মধ্যে রূপ, হত 'পোপাসী রঃ 
জীব গোস্বামীর সমাধি আছে! এতন্িত্ন বন্ষবিহারীর স্থাপনকর্ডী, 





আকবর সাহের প্রধাম গায়ক তানসেনের গরু হরিদাস স্বামীর (১ ৮ 3:38 


শ্রীনিবাম আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজের এবং চৌঘটি মোহামছের 
সমাধিস্থানও বুন্দাবনে আছে। ৃ 
কালীদহে একটা কদন্ববৃক্ষ আছে। টির নি 
বলেন, তগবান্‌ কালীয় সর্পকে দমন করিবার জন্ত এই বৃক্ষ হইতেই 
বম্পপ্রদান করিয়! যমুনায় পতিত হইয়াছিলেন . সেই বৃক্ষটার গান্রে 
"অসংখ্য রাধানাম প্রকটিত হইয়াছে | অনেকে টা ব্যাপার কাদি বা 
করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইয়। থাকেন। 31 
| রি ও নিকুপ্জনামে দুইটা দ্র উপবন রদ রাম - 


১) সস্ত্রাট আকবর তানসোনর সহিত বৃদ্দাবনে শিরা হয়িদাদ স্বামীর স্ীত ৪ 


শরবণে রর দ্ধ হই তাননেনকে বহিলেন, তোমার গান ত এত হয়না 
 তানদেন হাসিয়া বলিলেন, শ্বামিজী অনন্ত রক্ষাগডের ঈশবযকে গান শুনান। আমি বিলি... 
কে? গান জাই। এ কথায় বাদশা অতা্ নট পরছিলদ। ও. 








ই ০ প্লান বিছা গে গোস্বামী বত 
শছে। উর্বনে রাজিতে কোন প্রা্ী থাকিতৈ পার না. - 
_ ফেহলুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটে। ছুই বাঁর দুইটা 
লোক রাত্রিতে নিকুজবনে লুকাইরা ছিল, সকাল বেলা! ললিতাকুণ্ডের 
জলে তাহাঁদিগের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াভিল। সমস্ত দিন 
তথায় অসংখ্য'বানর বিচরণ করে, কিন্তু সায়ংকাঁল উপস্থিত হইবামা্র 
তাহারা অন্থাত্র চলিয়া যাঁয়। 
আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা এখনও বৃন্দাবনে দেখা যায়। রে 
বহসংখ্যক গরু যমুনাতীরে একত্র হইয়! সঁতরাইয়া যমুনার পরপারে 
গমন করে এবং সারাদিন চরিরা সায়ংকালে ম্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগত, 
হয়। তাঁহাদিগের সঙ্গে রাখাল বা কোন রক্ষক থাকে না। 
কিন্তু কখনও একটি গরু যৃথন্রষ্ট অথবা হিংশ্রজন্তকর্তৃক বিনষ্ট 
হয় নাই। | 
.. শিঙ্গারবটে নিত্যানন্ববংশীয় গোম্বামিগণ বাঁস করেন । ত1হাঁদিগের 
ঠ্ুক্রবাড়ীর আঙ্গিনার মধ্যে দুইটা বকুল গাছ আছে। বৃক্ষ ছুইটার 
মধ্যে যেটি বৃহৎ তাহাতে ফল হয় না। ছোটটিতে ফল হয়। 
ক্মাঁগিনার মাঝখানে বৃক্ষ থাকাতে ঘাত্রাদির সময অতিশয় মন্গুবিধা , 
য়। এজন্য গৃহন্বামী বৃক্ষ ছুইটাকে কর্তন করিবার সংক্ষ্ধ করেন। 
গাছ কাঁটিবার জন্ত লোকও নিযুক্ত হইরাছিল। কিন্তু গাছ কাটা 
হইল না, গৃহস্বামী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ক্রাহ্মণদম্পরতি 
 স্ডাছার নিকট উপনীত হইয়া কাতরভাবে বলিতেছেন, প্রভো! 
_আমাদিগের . তুনাবনবান ঘুচাইবেন না। আমরা আপনার 
: ঠাক্রবাড়ীর অঙ্গনস্থ বরুলবৃক্ষ। আমরা পুর্বে ৬ কাশীধামে বাঁস 
. করিতাম। _ ভগবান্‌ বিশ্বনাথের রুপায় শ্রীবৃন্দাবনে ধাঁস করিবার 
অধিকার লাভ করিক্সাছি। আপনি এই ক্রাঙ্গণদস্পতীর বৃন্দাবনবাস 








পা 


1  জলাবনে বাধ. ৭ আগ 
উল কি না। গোস্বামিখতু এই স্বপ্ন বেবি গর টং 
সংকল্প পরিত্যাগ করিলেনু। ৃকষদুইটি এখনও বর্তমান আছে ক. 

_ এখন . মৃূলবিষয্বের অনুবরণ করা যাঁকু। : গোরা রি 
রবৃন্দাবনে গমন করিয়া! অদ্বৈত প্রভুর আন্েশে মালা ও তিলক ধারণ . 
করেন। শান্তর বৈফবদিগের তিলক করিবার যেবরপ ব্যবস্থা আছে, : 
বৃদ্দাবনে গির! তিনি প্রথমে সেরূপ তিলক করিতেন না। 
বিফুর চক্র, শিবের ব্রিশুল, বীন্ুর ক্রুশ এবং মহম্মদের অর্ধ এই 
সকল মিলাইয়া তিনি এক নৃতন তিলকের কৃষ্টি করিলেন। তীহাঁকে 





শান্ত্রছাড়া নৃতন তিলক করিতে দেখিয়া বৈষবদের মধ্যে আন্দোলন 


উপস্থিত হইল। শিরোমণিমহাশগন প্রতুপাদকে বলিলেন, প্রভো! 
আপনি শাস্ত্রবহিভূ্ত তিলক করেন কেন? এরূপ তিলক কোন 


হিনুসল্প্রদায়ে নাই | গ্রোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি কোন সম্প্রদায় 


ভুক্ত নহি। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের চিহ্ন একত্র করিয়া আঁমি এই 
অদাশ্প্রদায়িক তিলকের স্থষ্ট করিয়াছি । এই কথ। শুনিয়া শিরোমণি- 
মহাশক্ধ বলিলেন, আপনি কি আর একটি নৃতন সম্প্রদায় গড়িতে 
চীন? আপনি থাহা করিবেন, আপনার শিল্পেরা তাহারই অনুমরণ 


করিবেন। তাহাতে আর একটি নৃতন দলের সবাষ্টি হইবে। আপনার 
নিকট আমার বিনীত নিবেদন, আপনি আর একটা নৃতন দল প্রস্তুত 
করিবেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা যেআপনি শাস্ত্র অনুগত 


হইসাশাৃস্তোক্ত তিলক করেন। তাহার কথা শুনিয়া গোস্বামিশীদ . 
বলিলেন, আমি বিবেচনা, করিয়া আপনার কথার উত্তর দিব। 
ইহার পরই অধৈতপ্রতব তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া যেরূপে তিলক 

করিতে হইবে, নিজে তাহা করিয়া গোম্বামিপাদকে দেখাই দিশেন। উ 
| ৯ এবি শি্াররটের লাঙাণর নিকট অব ছি): 





শব গোছা 


আন তীর উ তিলক করিতে আন্ত 
 কিলেন। (বৈফবগণ ভীহাকে ষাশান তিক করিতে দেখিয়া 

ৃ . গোস্বামিমহাশয় টি ঢুলমী ও রদ্রাক্ষের মালা ধাঁরণ 
করিতেন তাহার কড্রাক্ষধারণ লইয়। বৈষণবগণ আপত্তি উত্থাপন 
লো তাহারা বলিলেন, বৈষ্ণবের রুদ্রাক্ষমাঁলা ধারণকরা 
্ববিরুদ্ধ। তাঁহীদিগের এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় 
এস গ্রোস্বামিত্রস্থ হরিভক্তিবিলাস ও 'ভক্তিরসামতসিন্ব 
হইতে বচন তুলিয়া দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবের রদ্রাক্ষমালা ধারণকরা 
শাক্সবিকদ্ধ নহে) বরং না করাই শাস্্বিকদ্ধ। (১) গোম্বামি- 
মহাশয়ের গৈরিকবন্্র পরিধান লইয়াও বৈষ্ণবগণ আপত্তি উত্থাপন 
২ করিয়াছিলেন। তাহারা বলিলেন, বৈষ্ণবদিগের গৈরিকবন্্ ব্যবহার 
করা শাস্্বিরুদ্ধ। এস্থলেও গোস্বামিমহাশয় শাস্ত্র হইন্তে বচন তুলিয়। 
_ গুমাপ করিলেন যে, দণ্ড, কমগুলু ও গৈরিক বস্ত্র শাস্ত্রে বৈষ্ণবলিঙ্গ 
_ নামে উক্ত হইয়াছে । এই বৈষ্বলিঙ্গ-_-দণ্ড, কমগ্ডলু ও গৈরিক, টৈষ্ণব- 
নেই ধারণ করা কর্তব্য । গিনি মুহা ক. 











স১) 2. যে কণ্ঠলগ্নতুলদীনলিনাক্ষমালাঃ। 
050. এযে বা ললাটকলকে লমদৃদ্ধপুণতাঃ। 
নি ্ প পথে বাছুমুলে পরি চিহ্নিতশঙ্বচন্রা2| 
.. তে বৈধব! তুবনমাণু পবিত্রয়স্তি |. 


হিততিবিলাম রথ বিলাস ১২৩ গ্লোক তথ! ভক্তিরসীমৃত£ সনুতৃত নাং জা বচন। 
| ঃ লনা কৈস্গপি কাকে মৈম বিমৌ কৈ: 9. | রঃ 
8 স্‌ শা জপক্ণি| 9 
১ বাজান, কন, তাক নি 









ৃ রি গাথা পদের কথা টা ক্ষণ নিক: 
হইলেন। | এ বস, 

্রতুপাঁদ এক দিন শা আছেন, অসখয ছারপোকা : নি রি. : 

বিছানা ছাইয়! গেল। অনেক ছারপোকা! আসিয়া তাহাকে শন 








করিতে লাগিল॥ কোথাও ছারপোকা নাই) পার্খে শ্রীধর শরন' 





করিয়া আছেন, তাহার বিছানায় একটিও ছারপোকা নাই, আমার রি 
বিছানায় এত ছারপোকা কেন? অকন্মাৎ কোথা হইতে শ্রভ | 
ছারপোকা আদিল? গ্রভুপাদ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া 
শুইয়া রহিলেন। ছাঁরপোঁকা তাহাকে ক্রমাগত কামড়াইতে লাগিল। 
কামড়ে তাহার শরীর অসাড় হইয়। গেল। এইরপে স্মস্ত রাত্রি 
অতিবাহিত হইল। সকালবেলা উঠিয়া! দেখেন যে তাঁহার কাম- 
সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহার পরই তিনি উর্ধরেতা হইলেন।. .. 
| ্রীুন্দাবনে রাধাবাগনামে একটা উপবন আছে। লোকালয় 

হইতে দুরে অবস্থিত হওয়াতে এ স্থান অত্যন্ত নির্জন। এজন্য গ্রভূ- 
পাদ প্রতিদিন অপরাহে এই রাধাবাগে গরিষ্া নির্জনে বদিয়া ভঞ্জন 
করিতেন। একদা তিনি একটা বৃক্ষের পিকে চাহিয়া আছেন, 
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষট এক জন জটাজুটধাঁরী মহাপুরুষের আঁকার 
ধারণ করিলেন। গোস্বামিমহাশয় এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া | 
যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিনা, ... 
প্রণা করিলেন। ইনি আর কেহ নহেন, মহাপ্রভু ্রকৃফটতন্। ১ 
পরদপাঁদ তাহার সহিত অনেক ধর্ালাপ করিলেন। তিনি প্রতিদিন 
তথায় যাইয়া মহাপ্রত্কে দর্শন ও তাহার সহিত মতপরসঙ্গ করিতেন? 
এক, দিন তিনি রঃ ব্যাপার দিরোদদিহাপকে বলি তীহার, 











সি কি এপাধ ব্যাক খোামী 
টা কী আনগ শিরোমবিমহাশয অত্যন্ত আনন্দিত বধ বমির, | 
প্রভো!! আপনি তাকে দর্শন করিবেন, এ আর আশ্চর্য কি? 
তিনি ত এই ধামেই আছেন। টু? 
_ লেইস্থানে বঙ্গদেশীয় দুই জন বৈববৈষণবী উপস্থিত ছি 
তাহারা' ভাত! ভগিনী । ভগিনী গোস্বামিপাদের বাক্যে অবিশ্বাস 
করিয়া ভ্রাতাকে বলিল, ইনি কি বলেন? ইহাও কি হয়? ভ্রাতা 
বিদ্রপের হাসি রে বলিল, এ সকল পাগলের কথী। এ কথায় 
বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদিগের কথ! শুনিয়া গোঁশ্বামিগাদ ও 
ও শিরোমনিমহাশর রা করিয়! রহিলেন। অবিশ্বীসীদিগকে কিছুই 
বলিলেন না। পরদিন গোম্বামিমহাশয় রাধাবাগে গেলে মহাপ্রভূ 
প্রকাশিত হইরা ভ্রাতাভগিনীর অবিশ্বাম ও বিদ্রপের কথা উল্লেখ 
করিয়া! অত্যন্ত কুপ্তি হইয়া বলিলেন, সেই অবিশ্বাসী পাষণ্ড তৃতীয় 
দিনে শুলবেদনায় দারুণ বন্ত্রণীভোগ করিয়া মারা যাইবে । গোস্বামি- 
প্রান মহীপ্রতুর এই কথা শুনিরা অক্ঠিশর দুঃখিত হইয়৷ বলিলেন, 
_ প্রভো! সে অজ্ঞ, আপনার মহিমা কি জানিবে? কি রুঝিবে? 
_ তাহাকে ক্ষমা করুন। মহ্াপ্রত বলিলেন, পাঁষড ও রাপ্দোহীকে 
ক্ষমা করিতে নাই। ভাহাতে ধর্দের অমর্ধ্যাদা হয়। আমি যাহা 
বনিয়াছ, ভাহা নিশ্চই হইবে | গোস্বামিমহাশয় একথাও শিরো- 
মনি মহাশয়কে বলিলেন বৈষ্ণবটি শৃলব্যথায় অনহ ক্লেশ ভোগ 
করিয়া তৃতীয়, দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শির রয় ৃ 








ত্র) 


এক দিন গোস্বামিমহাশ। রাঁধাবাগে য়া ভজন দতোছলন 
এ টা বলেন, পট অত্যন্ত কম্পিত হইছে কলা বাজান ্ 





আশার বাস ১ রা সি? রি 
নাই, গাছ কাপে । কেন? অকস্মাৎ বট দত হা গেল বধ 
একটি বৈধাব তথায় একাশিত হইলেন।' তখন গোস্বামিমহাশক্ক + 
তাহাকে বলিলেন, আপনি কি এখানে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতে... 


ছিলেন? বৈষ্ণব বলিলেন, ঠা, আমি বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবন 


বাঁস করিতেছি। অতঃপর তিনি পুনব্বার বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। ৃ 
গোস্বামিমহাশয়ের নিকট এই ত্ানত শ্রবণ করিয়া কুলদা বনি- 
লেন, এখানকার সমস্ত বৃক্ষলতাই কি মহাপুরুষ? গোস্া হাঁশ রি 
বলিলেন, ই! পরে তিনি নিম্নলিখিত বিবরণটি বিবৃত করিলেন। এ 
আট দশ বদর পূর্বের এক কুঞ্জে একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্ধের বৈষাঝ 





বাবাজি গাছটিকে অত্যন্ত যত্ব করিতেন। এক দিন একটি যুবতী রঃ 


বৈষ্ণবী কাঁমে মত্ত হইয়া রজংস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে বার বার আলি- 
্ন করিতে লাগিলেন । রজনীযোগে বাবাজি স্বপ্ন দেখিলেন, এক জন 
বৈষ্ণব ব্রদ্ষচারী তাঁহাকে বলিতেছের, আমি বহু দিন তোমার কুগ্ষে 
বৃক্ষদেহযারণপূর্ব্বক নিরুদ্ধেগে বান করিতেছিলাম। আমাকে অশুচি 


করিয়াছে। এক জন কামোম্মত্তী বৈষবী গতকল্য আমাকে স্পর্শ 
' করিয়াছে। আমি এস্বানে আর থাকিব না.হন্তস্থানে চলিলাম£ 


বাবাজি সকাল বেলা! দেখিলেন বৃক্ষট শু হইয়া গিয়াছে। ঢু 
_ গোস্বামিপাদের নিকট প্রতিদিন প্রীচৈতন্ঘচরিতাম্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ 
হইত। একটা বালর প্রতিদিন অদূরে স্থিরভাবে বসিয্] পাঠ শুক্র . . 
প্রতূপাদ ধানরটিকে ব্লধদাম বলিরা ডাকিতেন। কৃষ্দাস প্রতিদিন 
তাহার নিকট নানাপ্রকার খাগ্যবন্ত প্রাপ্ত হইত। একদিন আর. 
একটি বানর এক জন বৈষবীর একথানি বাদন লইয়া! অদৃশ্য ₹ ই) 
বৈণবী বাসনের অন্ত ছুঃখ করিতে লাগিল। কৃষ্দাস অদূরে বঙিয়া- 
ছিল, গোস্ামিমহাশয হাহ বলিলেন, কৃষ্দাস! দেখ ত ফি অথ 3 রর 
২৫ 











৩৫৮0 প্রহথপাদ বিজু গোস্বামী 
 শরিবের 1 বানধানি লইয়া গেল। মি বামনখানি আনিকা দাও। | 
শ্রতুপাদের কথা শুনিয়া কৃষ্দাঁস চলিয়া গেল এবং কিছুকাল পরে 
 বাসনথানি লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবী বামন 
পাইয়া আনন্দিত হইল । | 
 বৈষ্ণববেশধারী কতকগুলি খ্রেত শেষরাত্রিতে গরিক্রমার পথে . 
নেন দষ্টিপথে পতিত হইত। লোকপরম্পরায় গোম্বামিপাদ 
একথা শুনিয়া শিবোমণিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে 
শিরোমণি বলিলেন, আমি একথা গুনিয়াছি বটে, কিন্তু দেখি নাই। 
ঘটনাটি দেখিবার জন্য প্রভৃপাদের ইচ্ছা হইল। তিনি এক দিন শেষ 
রাত্রিতে গিয়া দেখিলেন যে সত্যসত্যই করেক জন বৈষ্ণব তাহার 
গ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া গোম্বামিমহাশয় 
প্রথমে মনে করিলেন যে, ইহারা বৈষ্ণব, পরিক্রমা! করিতে বাহির 
হইয়াছেন পরে নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, তাহারা মা্ষ নহে, 
প্রেত। বৈধবের বেশ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইভেছে। গ্রোস্বামি- 
_ মহাশয়কে দেখিয়া তাহারা স্থির হই ঈাড়াইল। তখন তিনি 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমরা কে? 
_ বৈষ্ববেশী। আমর গ্রেত। 
.. গোস্বামিপাদ। তোমরা প্রেত হইয়াছ কেন? সর 
বৈষ্ণববেশী| দেঁবসেবার বস্ত্র অপহরণ করাতে আমরা , 
র গোবিনের মেবক ছিলাম। ঠাঁকুরের সেবার জন্য যে সকল বস্ত 
_'আসিত , আমরা তাহা সেবায় না দিয়া রক্ষিতা বৈষ্বীদিগকে দিতাম । 





- ই অপরাধে আমরা প্রেত হইয়াছি। 


২ 2 এ অবস্থায় তোমাধিগকে কিফোন ক্েশভোগ 
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উকারনন। পেলের বধাকিবদির। নিবারারি সি রি 
বংশনের যাতনা অপেক্ষাও তীত্র যাতনা আমরা ভোগ করিতেছি। 
_ গোম্বামিপাদ। তোমরা! হরিনাম করিতেছ, মালাজপ পাকে 
ইহাতে কি তৌমাদিগের রা লাঘব হইতেছে না? হিনামেও কি: . 
প্রেতত্ব ঘোচে না? রা 
বৈষববেশী। আজ্ঞা না। আমরা যে হরিনাম করিতেছি! ই 
আমাদিগের অভ্যাসবশত; আপনাআপনি হইতেছে। কিন্তু ইহাতে রী 
আমাদিগের যাতনার তিলমাত্রও হ্বাস হইতেছে না এবং প্রেতত্বও জর. 
হইতেছে না। রি 
. গৌখানিপাদ |. তবে: এ অবস্থা হইতে মু, বার . 
উপায় কি? | 
_ বৈষববেশী। আমর যে পরিমাণ দেবসম্পত্তি অপচয় করিয়াছি, 
কেহ তাহা পূরণ করিয়া দিলে আমরা এ দুরবস্থা হইতে যুক্ত হইতে 
পারি । দেশে আমাদিগের সম্পত্তি আছে । আপনি যদি কৃপা করিয়! 
আমাদের উত্তরাঁধিকারীপ্দিগকে আমাদের এই ছুরবস্থার কথা 
.জানাইয়া আমাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে দ্েবালয়ের ক্ষতি পূরণ 
করিয়া দিতে তাহাদিগকে অন্গরোৌধ করেন এবং তাহারা যদি 
ক্ষতি পুরণ করিয়া ছে দেয়, তাহা হইলে আমরা এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে. 
বু হইতে পারি : 
 গোস্বামিপাদ। তোমর। তোমাদিগের টা নাম, 
টিকানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বলিয়া দাও) আমি পত্র লিখিব। 
_ এই বলিয়া তিনি প্রেতদিগের নিকট হইতে তাহাদের উত্তরাধি- 
কারীগরণের নামধাম জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। পত্রের 
উত্তর আমিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে প্রভুপাদের বৃন্দাবন-: 














| হত | হওয়াতে তিনি রন চলিয়া গেলেন) গিনি শেষফল; | 
কি হইল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই আর এক দিন তিনি 
খন যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়ে আর কতকগুলি প্রেত 
তাহার নিকট আসিয়া অতি কাতিরভাঁবে বলিল, এ্রভো! আমাদের 
বড়ই ,ক্রেপ। আপনি দয়া করিয়া আমাঁদের ছুঃখমোচন করুন। 
গোসম্বামিপাদ কৃথা শুনিয়া বলিলেন, আমি কি করিয়া 
তোমাদের কষ্ট দূর করিব? কিসে তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে? প্রেত- 
গ্নণ বলিল, আপনার জটা হইতে যে জল পড়িবে, াহা পান করি- 
লেই আমাদের এই কষ্ট,দূর হইবে। আপনি স্নান করিয়া উঠুন । 
তাহাদের কাতরত! দেখিয়! প্রভূপাঁদ যমুনায় ডুব দিয়া উঠিলেন। প্রেত-. 
গণ হাঁত পাঁতিয়। তীহার জট! হইতে যে জল পড়িতেছিল তাহ! ধরিয়া 
গান করিতে লাগিল। অপূর্ব কাণ্ড জলপানমাত্র তাহাদের 
কালিমামাখা, মলিন দেহ জ্যোতির্শয় হইয়া উঠিল। তাহাদের 
প্রেতৃত্ব খুচিয়া গেল। তখন তাহারা আননে রর প্রণাম: 
করিয়া চলিয়! গেল। 
_ একদিন পথে নগরকীর্তন বাহির হইয্বাছিল। কর্তনের জল". 
খন প্রতৃপাঁদের বাটার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন অভি” শৌচাঁ- 
গারে। কীর্তন শুনিবামাৰ সেই স্থানেই ভীহার ভাবাবেশ হইল তিমি ৃ 
লই ভাবাবেশে, তৃথা হইতে ছুটিয়! গর সংকীর্ভমে যোগ গন 





এবং নাঁচিতে  নাচিতে বীর্ভনের: সঙ্গে চলিলেন। : পন্তবাস্থানে টা 
উপনীত হুইলে কীর্তন থাঠিল। বা্ভুনান্তে হর জুট ইন : 


 হুরিলুট খাইয়া বাঁড়ী আসিবার পথে প্রতুপাদের মনে হইল যে, তাঁহার 
 শোঁাদি ক্রিয়া কর! হয় নাই। তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া টা 
টা রি করিলেন হরং বিক'লে, শিল্পের দিষট টা র্‌ চগ রা 








টা হারল যাস 
একথা বিলে. তাহার কথা নিয়া শিরোদনি বন, প্রন মা 


এত ঠিকই হইয়াছে, প্রকৃত-ব্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে ত শৌচাশৌচ কিছুই. ৃ 
খাকে না। তখন ত সর্বাং খবিদং দ্ধ ঝিষাচন্ধন এক । এই জানফেই 


বথার্থ ব্রদ্ষজ্রান রলে। বাহার এই ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হইঘ্রাছে, তিনি 


ভক্তিলাভ করিবার ক্মধিকারী হন। ভক্তিদেবী তাহাকেই ক্কপা করিয়া রি 
খাঁকেন। ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, সাধক প্রথমে ব্রন্জ্ঞান লাস্ত 
করেন, পরে যোগে পরমাত্মাক্ধপে তাহাকে প্রাপ্ত হন' শেষে তক্কিযোগে 
ভগবান্রূপে তাহাকে পাইয়৷ অনন্ত লীলাসাগরে নিমগ্র হন। “বুদস্তি তৎ 
তত্ববিদঃ তত্বং ফজ.জ্ঞানমরং ব্রন্ধেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে'। 
আপনার ভাগবতের এই খবস্থা লাভ হইয়াছে। কাজেই আপনার. 
শৌচাশৌচাদি ভেদজ্ঞান চলিয়া গিম্লাছে। শিরোমণিনহাশয়ের কথা 
গুনিয়। গোম্বামিপা্ হাসিতে লাগিলেন। রি 
একদিন শিরোমণি মহাশয় নির্নে গোস্বামিপাদকে  খলিফেন, | 


প্রভো! আপনি যে বস্তু লাভ করিক্বাছেন, জগতে এ জিনিষ দেখা যায় 
ন!। কোন ধর্ম-সন্প্রদায়ে ইহ! দেখি না। শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরীতে 
এই বস্ত ছিল। তাহা হইতে ঈশ্বরপুরী এবং তাহার নিকট.হইত্তে 
জীমহাপ্রতু ইহা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু এ বস্ত কেবল চারিজনকে . 


দিয়াছিপেন। আপনি গতিতপাবন হয়! যেই বন্ধ ছুই হাতে বিলাইয়। . 
ফিতেছেন। বাহার! পাইতেছেন, তাহার! ধন্ত হইয়া! যাইতেছেন। সই... 
সকল নরনারীর সৌস্তাগ্যের মীম! আমি বলিয়। শেষ করিতে, পারি না 28 
আমার ভাগ্যে কি এ বন্ধ ঘটবে ন1। আমি কি এই অমুল্য ধনে. বঙ্ষি ্‌ 
খাক্ষিব।: মা যাকে রা কন্কন। শিরোদদিমহাশরের, কথ টি 





কা কর বত য় সি পনাদর লহ মা ছিঃ. 


.. 
৮১1: তই, ৮:০0-85 এ 








৩৯২. ০ 4 প্লাগ বিজ গোসবাী 
কোথায় আপনারাই আমাকে দয়া করিবেন, তাহা ন করিয়া! উপ্টাঁ কথা।, 
আপনারা একথা বলিলে আমি ঈীড়াই কোথায় $ এইরূপ বিবিধ বিনয়. 
বাক্যে শিরোমণির কথ! চাঁপা দিলেন। শিরোমণিমহাশয় আর উচ্চ- 
বাচ্য করিলেন না। পরে তাহার দেহত্যাগ হইলে তিনি একদিন 
_গোস্বামিপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বস্তু লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত 
পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন। সেই সময়ে প্রভূপাদ শক্তিসঞ্চার করিয়া 
ত্বাহাকে এই বস্ত (প্রেমতক্তি) দেন। এই কথা গোস্বামিপার্দ পুরীতে 
কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন। | 
গোস্বামিপাদের অন্যতম তক্ত শিষ্য ৬ সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সমাস্তি- 
পুরে চাঁকরী করিতেন। পিতৃবিয়োগের সংবাদে শোকে উন্মাদবৎ হইয়া 
এই স্ময়ে পদব্রজে সমাস্তিপুর হইতে তিনি বুন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত, 
হুন। পথে এক সঙ্গ্যাসীর হাতে পড়িয়া তিনি যারপরনাই ক্লেশ পাইয়া 
ূ  ছিলেন। সঙ্ন্যাসী তাহাকে দিদ্ধাই দেখাইয়া ভূলাইয়৷ তাহার দাস্তক্মে 
, নিবুক্ত করিয়াছিল। সতীশ প্রথমে তাহাকে দি্ধপুরুষ ভাবিয়া! তাহার" 
ঘাসত করা জ্লাঘার বিষন্ন জ্ঞান করিয়াছিলেন। পরে যখন বনি 
সাধু দিদ্ধপুরুষ নহে, কেবলমাত্র তাহার ভূতসিদ্ধি আছে, 
আর তিনি তাহার দাসত্ব করিতে সম্মত হইলেন না। তে! গা 
- সহিত তীহার অত্যন্ত বচসা হয়। সাধুকুদ্ধহইয়৷ মারিবার জন্ত প্রকাণ 
 চিম্টা লই! তাড়! করাতে সতীশ অনন্তগতি হইয়া এক কুদ্নার ভিতর, 
_লামাইযা পড়েন? কুয়ায় জল ছিল না, তাই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। 
সতীশকে কুয়ায় পড়িতে দেখিয়া! দাধুর অত্যন্ত তয় হুইল, লে উর্ব্বাসে 
দৌড়াইয়া পলাইিল। কতকগুলি লোক দূর হইতে লতীশকে কুয়া 
পড়িতে | দেখিয়াছিল॥. তাহার! আগিয়া তাহাকে কুয়া হইতে তুলিল 
ক্বেকদিন অত্যন্ত ক্লেশভোগের পর. সস হয় মীর গুরুরেবের 








্বন্দাবনে বাস ৩৩, 
নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি একটু ছিটগ্রস্ত (ছিলেন।, দেখিলে রর 
আধপাঁগতরা বলিয়া মনে হইত। বাহিরে অর্ধগাগণ হইলে কি হয়, তাহার 
ভিতর যে অপূর্ব । হার স্যার ভক্ত, বিশ্বাসী, ঈশ্বরান্্গত ও গুরুগত-. 
প্রাথ লোক কোটিতে একটা মিলে কি না সন্দেহ। ব্রান্ষধন্ম অবলম্বন 
করিয়া তিনি পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিলে গোস্বামি- 
পাদ তাহাকে বলিলেন, সতীশ তোমার পিতার প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গে. 
সঙ্গে বেড়াইতেছে ! তুমি যথাশান্ত্র পিতার শ্রাদ্ধ কর। সতীশ বলিল 

আমি উপবীতত্যাগী, হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করিব কিরূগে? গোসবামিসহাপর 
বলিলেন, উপবীতগ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ কর। | 
সতীশ। গ্রহণ করিব ত ত্যাগ করিলাম কেন? ১০৪৮ 
গ্রহণের কোন আবশ্তকতা! স্বীকার করি ন। | 
_গোস্বামিপাদ। তুমি স্বীকার করবা না কর, কিন্তু পৈতা গ্রহণ 
ব্রাহ্মণের অবস্থাকর্তব্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ উপ দিলে ভার কেহ বিপন্ন | 
করিতে পারে না। ১ 
সতীশ। গৈ নাকি আবার ত্যাগ করিতে পারা যার না  ঞ দু 
আমি পৈত৷ ত্যাগ করিয়াছি ৮ 2 
 গ্োস্বামিপাদ।  বধার্থ বরা্ণণ পৈতা দিলে ক ভাগ: মা ভে. 
পারিতে না। আচ্ছা, আমি তোমার গলায় ় গৈত দা দি, থা শা. 
নং বলিয়া গোস্বামিপাদ তাঁহার গলায় পৈতা দা দিবেন।- ধড়ীশ - 
বন চেষ্টা করিয়াও দে পৈতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বখনই পৈতী- 
ত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে হইত, তখনই তাহার শরীরে এক প্রকার 
ভীনর বগা উপস্থিত হইত। পৈতাত্যাগের নন ছাড়ার সে আপার 
রত ভিনি কিছুতেই উপথীত ভাগ করিতে গারিলে রে 














: পরপার বাক গোঙানী 


.. শ্রম 1 গোসাধিপাদ ৪ শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যে নন রি কথা 
রঃ হইতেছিল ; . কথাপ্রসঙ্গে: শিরোমণিমহাশয় প্রভূপা্কে বলিলেন, 
 শপ্রভো! শুনিতে পাই, বঙ্গদেশে নাকি মহাপ্রভু অবতার হেন? 1 
রে কতকগুণি লোক ক নাকি ৃ 
নু আরও ছ্‌ইং জন্ম রা 

রা ই তোমার পুত্র আমি বিলে 1». ১৮, এ 
মহান এই ভবস্তদানী উদ্ধত করি সেই অবতারকে সমর্থন 
করিয়া (সরল প্রকৃতি লোকদিগকে প্রতারিত করিতেছে। চৈতন্তদের 
. এই কনিযুগে আরও ছুইবার অবতার গ্রহণ- করিবেন, চৈতন্ভাগবতের 
উক্ত... ভথিত্তদ্বাণীর এরূপ অর্থ নহে। এই কলির পরবন্ধী আরও ছুই 
 কলিষুগে মহাপ্রভু শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সংকীর্নর্ূপ যুগ 
আচার করিবেন,এই কথাই জননীকে বনিয়াছিলেন। এখন যাহারা 
 অযাগ্রহথর অবতার বলিয়া পরিচয় দেয়, অথবা ভাবিস্তুতে দিবে, তাহার! 
_ লরকলেই ভগ ও প্রতারক | নিজেদের স্থার্থসি্ধির জন্য চৈতন্তভাগবতের 
থা বগিয় অজ্ঞ লোকিগকে প্রতারিত করে।” ৃ 

.... কেশীঘাটে নারারণস্থামী নামে একজন সাধু খাকিতেন।.. ঠাছার 
প্রেত ছিল। তিনি এই প্রেতের সাহায্যে লোকদিশন্ে '্মনেক 
'আশ্চধ্য ব্যাপার ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতেন। ইন্থাতে বৃন্বাবনে 
স্বাহার অতিশয় প্রভাবপ্রতিপত্তি হইয়াছিল সাধারণ লোক অতিশয়, 
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ৃ হহুগৃক্রির। তাহারা বথার্থ সাধুতা, ভক্তি, ভগবতপ্রেদ বুঝে. না। 
এনকবের দিকে তাহাদের চিত্ত সেরূপ আকুষট হয় না, যেরূপ অলৌকিক 





কার্য, অন্ভুত কোনকিছু খারা হয়।, যেসাধু আন্দগুবি কিছু দ্বেখাইতে 
পারেন, করিতে পারেন, তাহাকেই তাহাঁরা বড় সাধু বলিয। ভক্তি রুরে। 
এ ক্ষেরেও গাই বারাছিন | গোসানিপাদের নিকটে অনেকে নার 








বাধন বা বাদ 


হি তান্ত জা করিত।, লোকের কথা অনি [খ্ুতুপাদ 
একদিন তাহাকে দেখিতে গেরেন। স্বামিজী ঠাহাকে খাতির করি 
_ ৰসাইলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়| ধর্মালাপ করিলেন। জ্মভাপের 
 গোস্ামিপাদ বলিলেন, অনুমতি রুরুন এখন যাই। স্থামিলী ভীকাকে' 
_সন্মানের সহিত বিদায় দিয়া বলিলেন, আ্বাপনি আগামী কল্য বন্ব্যার পর . 
একবার অনুগ্রহ ক্ষরিয়। আসিবেন, আমি আপনাকে কিছু আশ্চর্ঘ্য দেখ) 
ই্র | গোস্বামিপাদ চলিয়! আসিলেন । পর দিন যথাসময়ে তিনি শ্বানিত্ধীর 
'আশ্রমে উপস্থিত হইলে স্বামিজী আদর করিয়া তাহাকে ঘরের বারান্থায় 
বদাইলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, শ পর 
কিছুকাল ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া! থাকুন ত। . .. ... 7. 
স্বামিজীর় কথায় গোস্বামিমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য ৰোধ হইল । যাহা ্ 
হউক তিনি বরের ভিতরের দিকে চাহিয়া রছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই. 
এক সঙীব বিষুমূত্তি ঘরের ভিতরে প্রকাশিত হইল। হঠাৎ জীবন্ত বিষ্ক, ' 
ুন্ঠি দেখিয়া গোস্বামিপাদ একটু বিস্মিত ইইলেন। . তিনি ব্যাপার কিছুই ৃ 
বুঝিতে গারিলেন ন|। তাহার মনে একট। থট.কা উপস্থিত হইব |. তখন রর 
. তিনি স্থিরভাবে গুরুদত্ মন্ত্র ্প করিতে আরম্ভ করিলেন। জপ ক্মারভ্ভকর! 
মাত্র বি, কাপিতে লাগিল । ইহাতে গোস্বামিমহাশয়ের মনে এ ধথার্থ 
বিষ, কিন! সন্দেহ হওয়াতে তিনি তাহাকে ভাল করিয়! দেখিতে লাগিলেন). 
তিনি একটু দেখিতেই বুঝিতে পারিলেন যে এ যথার্থ বিষণ, নহে! . ইহার. 
'জ্রীবৎসচিহ্ন নাই । আর ইহাকে দেখিয়। মনে সাস্বিক ভাহের উদয়. হই 
'তেছে না। এদিকে বিধুও কীপিতে কাপিতে “আমাকে কোথায় আমিকা-. 
ছিন্, আমাকে কার কাছে আনিরাছিস্‌, পুড়িয়া মরিলাম, মতে হিতে 
পাচ্মিতেছি না, আমার দেহ নিয় গেল,” বলিতে বলিতে ছটা পলাইয়া রি 
গেল। ফিল পিষাইিতে দেখিয়া স্ব | 




















আ. তৃপাদ বিজয় গোস্বামী 
রর তিনি একটু বিরক্তির সহিত গ্রতূপাদকে বলিলেন আপনি কি ইমন জপ 


করিতেছিলেন?  গোস্ামিমহীশয় বলিলেন, হা। ্বামিজী বলিলেন, 


আপনার এ কাজট! ভাল হয় নাই। আমি ত জানিতাম ন| যে আগনি' 


এ কায করিবেন, জানিলে নিষেধ করিতাম। স্বামিজীর কথা গুনিয়া 


গোস্বামিপাঁদ বলিলেন, কেন ইহাতে কি দোষ হইয়াছে? আমি ত 
ই্থাতে কোন দৌষ দেখিতে পাইতেছি না। আপনার বিষু ভগবানের নাম 
মহিতে পারে ন! কেন? ভগবান্‌ তগবানের নাম সহিতে পারে না, ভয় পায়, 
এ ত অতি অদ্ভূত কথা। যাহা হউক আমি মমন্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। 
প্রেতকে বশীভূত করিয়া! তাঁহার দ্বারা কিছু অদ্ভূত দেখাইয়া আপনি অজ্ঞ 
লোকদিগকে বশীভূত 'করেন। ইহাতে তাহাদের মধ্যে আপনার যথেষ্ট 
পসারপ্রতিপত্তি হয়। আমাকেও দেইরূপ দেখাইতে গিরাছিলেন। 


আপনার প্রেত ত বিষ হইল, কিন্তু তাহার প্রীবৎসচিহ্ কৈ? ইহা বোধ 


হয় আপনার জানা,নাই যে প্রেত কোন দেবতার মূর্তি ধরিলেও সেই দেব- 


তার বিশেষ চিহ্ন যাহা--যেমন বিষ শ্রীবংসচিহ,লক্মীর অল্লান পদ্মের মালা, 
_: হ্রপার্বতীর ললাটস্থ চ%ু ইত্যাদি, তাহা ধরিতে পাঁরে না। ইহা জানা 


থাকিলে বোধ হয় আপনি আমার সহিত এইরপ প্রতারণা করিতেন না। . 


_গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া স্বামিজী লক্জীয় মুখ ঝুলিতে পারিবেন না। 


পত্রে গোস্বামিমহাশয্নের হাতে ধরিয়া অনেক অনুনয়ের সফি কষমাভিক্ষা 
করিলেন। আর এ কথা যাহাতে গ্রকাণ না ইয়, তাহার জন্ত বার বার 
"অনুরোধ করিয়! গোস্বামিপাদকে বিদায় দিরেন। আসিবার সময়ে প্রভৃপাদ 





স্বামিত্রীকে এই কার্ধের অপকারিতা মি দিয়া ইহা ত্যাগ করিতে 


 বলিয়! চলিয়া! আসিলেন। 


৷ গোস্থামিমহাশয়ের পত্থী ভগুবতী যোগায়! দেবী পৃতির আদেশে ঢাকীয় 


_ গ্রমন করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে পুত্র যোগলীবন এবং 





: ঈশান বাস: টি, 8 
নিষ্ঠা কন্তা ্রেমদখীকে ( কুতুব ) লইরা তিনি আরা মালে বন, 
_ আদিয! উপস্থিত হইলেন। আঁসিবার পথে তিনি ঘারভাঙ্গার গিয়া করে 

দিন ছিলেন। আমি তখন স্বারভাঙ্গায় থাকিতাঁম। শাস্তিগুধা আমার 
কাছে ছিলেন। তিন্নি তখন অস্তংসত্বা। গোস্বামিমহাশয়ের ভাযরা- ভাই 
(দিদিমায়ের ছোট জামাই) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বাগছি, তখন দ্বারভাঙ্গার 
ভাকথরে চাকরী করিতেন। তিনি সেই সময়ে ছুটি লইয়া দেশে আিভে 
ছিলেন। তাহার সঙ্গে শাস্তিসধাকে কলিকাতায় পাঠাইয়! দিয়! জননী বোগ- ঃ 
মায়! পুক্রকন্তার সহিত ক্রীবুন্দাবনে -যান। : গোম্বামিমহাশক়্ এই সমস | 
তাহার গুরুদেবের আদেশে বিশেষ ব্রত লইয়াছিলেন। তিনি জব্যাসের, 
নিয়ম পালন করিষ্ন! চলিতেন। এই কারণে তিনি পত্ী হইতে বতভাবে পা 
থাকিবার জন্যই তীহাকে টাকায় পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছ। 
ছিল না যে তিনি আবার তাহার কাছে যাঁন। প্রভূপাদ তাহাকে বৃন্ধাবনে 
যাইতে নিষেধ বিয়া পত্রও লিথিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি না যাইয়া? 
থাকিতে পারিলেন না। পতিই নূহীর একমাত্র গতি। পতির অঙ্গচ্যুতি 
সতীর মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। পতিবিচ্ছেদে সতীর জীবনধারণ বিষম, 
, কষ্টদায়ক হয়। পতিকে ছাড়িয়া আসিয়া যোগমায়া দেবীর জীবন অতিশয় 














 ছুঃখময় হইয়া উঠিল। তিনি আহারনিত্া একরূপ পরিত্যাগ করিয়া তি, 


কষ্টে দিন কাঁটাইতে লাগিলেন। তিনি বিছানায় শুইতেন না। ঢাকার/ 
 ছুরস্ত মশাতেও মশারি ব্যবহার করিতেন না। পতিবিরছে তিনি: খা. 
'ৰারে জীবন্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। তীর " 
_ সেসময়কার অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আদিত। এইযনপে কয়েকমাস কাই 
লেন, শেষে আর পারিলেন ন1। কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার স্যার উন্মাদ" 
মত তিনি বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।ভীহার জননী হার বৃনাদ- | 
 গ্রমনে শত বাধ দিলেন, রিভার টার | 











পেগ.  খুপাদ বিজ গো 
আবেগে ছা সাগরাততিদুখে ধাবিত হয়, তখন কোন বাধাই তাহার গতি 
: সর্ধোধ করিতে পারে না। সেইন্ূপ যোগমায়াকেও কেহ বাধা দিয়! রাখিতে 
পাতিল না।. তিনি যমন্ত বাধা ঠেলিয়া তাহার হদর়দেবতার চরণতলে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সুখের আশা করিয়া বষ্থাবনে আদিলেন, 
তীহাবুভাগো-তাহা, হইল না। বিধাতা বাদ সাধিলেন| স্টার সকল 
আশ] নির্ধুল হইয়া গেল। গোস্বামিপাদ তাহাকে কাছে ম্লাথিতে 
সম্মত হইলেন না। তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। 
তাহার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া গড়িল। গোস্বীমিমহাশয় এষন ভাব, 
দেখাইতে লীগিলেন যেন তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। স্বামীর 
এইরূপ উপেক্ষা তনহাঁর প্রাণে বড়ই বাজিল। ত্তীহার মধ্ধ ভেদ 
'হুইয়া যাইতে লাগিল। একদিন তিনি শ্রীধরকে ডাকিয়া দুঃখ করিয়া 
 বলিলেনশ্ীধর আমার অবস্থা কেহ বুঝিল না। গয়াতে যখন ইনি (গোস্বামি 
 স্মহাশয়) সাধন পাইলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আদিল যে তিনি 
সংসার ছাড়িয়! সন্ন্যানী হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আদি মাকে 
"ইন! গয়ায় গেলাম । স্থানে গিয়। দেখি যে তিনি সন্ন্যাসীর মত বেশ 
্ করিয়া, আকাশগঙ্গার পাহাড়ে বান করিতেছেন। স্ত্ীন্কাতির ্ম্ীই - 
একমাত্র আশ্রয় । সেই স্বামী সন্যাসী হুইলে স্ত্রীর যেকি, বস! হয়, 
তাছ। পুরুষে বুঝিতে পারে না। গয়াতে বাম করিতেছি হঠাং একদিন 
আমার কাছে আদিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার একত্র সাধন 
“শ্করিতে হইবে। , অতএব তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে পার্রিব ন!। 
এই বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়। কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। সেই 
'হুইতে আমর! দুইজনে একত্র হয়! দাধন ভঙ্গন করিয়া আমিতেছি। 
শক্গণে আবার উনি. যে প্রকার ভাব দ্েখাইতেছেন, তাহাতে বোধ 
| না মেন আমাকে উগেকষ করিয়া ন্যাসী হইবেন) আমাকে হি 











রং বত গজ. 
| কি হইলে উর কোন ধর্থ হইবে না” কি শক: কি 
বলিতে হঠাৎ তীহার ক্রোধের সঞ্চার হইল) চক্ষু রব হই উঠিল 
তিনি বলিলেন, “আমাক্ষে ছাড়িয় সন্যাসী হইলে উনি বে অবস্থ! সা ৃ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা লাভ করিতে গারিকেন না? শর, ্ 
কিআবার সংসারে আলিয়া জন্ম লইতে হইবে।” একদিন মন্ধ্যাবেল 
তিনি পতির নিকট যাইয়! বলিলেন, আমি তোমার কাছে আ' নে 
তুমি ত আমার সহিত কথাই বল না । আমি এখন কি করি? গোস্বামি-.. 
পাদ বলিলেন, একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে গিয়া থাক। আমার 
কাছে তোমার থাক! হইবে না । স্বামীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া" 
যোগমায়া দেবী কাতরভাঁবে বলিলেন, আমি তোমাকে ছাড়িয়৷ থাকিতে. 
পারিব না। আমি তোমার কাছেই খাকিব। এই কথা শুনিয়া 
গোশ্বামিমহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি যে আশ্রম গ্রহণ 
করিয়াছি এবং ষে ভাবে চলিতেছি, তাহাতে এখানে তোঁমার থাকা; 
হইবে না। তুমি টাকায় ছিলে, এখানে আদিলে কেন? তুমি আমাকে" 
আর বিরক্ত করিও না। স্বামীর এই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগ- 

: মায়া দেবী অতিশর ছঃখিত হইলেন। তাহার ছুই চক্ষু হইতে জল 
পড়িতে লাগিল। তিনি পতির দিকে চাহিয়। বলিলেন, আচ্ছা আমি. 
আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। এই তোমার ঘর হইতে বাচির হইলাম ।'. 
: এই বলিয়। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি তিনি ভি, 
ঘরে থাকিয়! পরদিন সকালবেলা যোগীবনকে বলিলেন, তুই কুতুকে.. 
লইয়। ঢাকায় চলিয়া যাঁস্‌। এই বলিয়া তিনি অনৃস্ত হইলেন । অনেক 
বেলা পর্যাস্ত তাহাকে না দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত উদ্বি্ন হইলেন $: 
সকলেই মনে করিলেন, তিনি কোথাও চলিক্ গিয়াছেন। অইসন্ধান 
হি হ্ইঙগ। খুঁজিতে গিতে কলার হরিবংশের তিতরে এখন ক্াগঙ্গ 
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7 রুপা বিজ গোস্বামী 


পা দেল, 1. তাহাতে ভিন লিখিয়া গিয়াছেন, আমি চলিলাম) আমার 


 অঙ্দন্ধান করিও না। এই কাগজখানি গড়িয়া সকলেই অত্যান্ত ভীত 
ব্হইলেন। সকলেই মনে করিলেন হয়ত তিনি যমুনায় ডুবিয়া দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন। কচ্ছপে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। সমন্ত বৃন্ধাবনে এ কথ! রাষ্ট্র 


_হুইল। সফলেই খু'জিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া 


গেলনা। এই ভাবে তিন দিন গত হইল। সকলেই একরূপ নিরাশ হইলেন; 
সকলেই মনে করিলেন, তিনি নাই। তখন প্রভৃপাঁদ যোঁগজীবনকে 
বলিলেন, তুই কুত্ুকে লইয়৷ ঢাকার যা। একটি বারেন্শ্রেণীর ছেলের 
সহিত কুতুর বিবাহ দিস্)। আর একটি মন্দির করিয়া তাহাতে তোর জননীর 


'বস্তাদি ষাহ! আছে রাখিয়া পূজা করিম্‌ ও ভোগ দিস্‌। এইরূপ কথাবার্তা 
হইতেছে এমন দময়ে দাউজীর সেবাইত ন্বামোদর পৃজারি বাস্তসমন্ত হইয়া! 
'আদিয়। বলিল, ম| ঠাকুরাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি গোবিন্দের 


“ঘেরায় অলঙ্পবৈষবীর আখড়ায় আছেন। এই কথা শুনিয়া গোস্বামি- 


(অহা দামোদর পুজারি, ভধর, সতীশ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অলঙগের 
বাড়ীতে গিয়৷ উপস্থিত হইলেন । তখন দন্ধ্যা উত্তীর্ণ হুইয়। গিয়াছে । 


মাঠাকুরাণী একথানি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। শ্রীধর ও. সতীশ . 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাদিয়। তাহার পায়ের উপর পড়িলেশ্স ঞ্বং বাড়ী 


যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ আঙ্গিনায় 


বড়াই ছিপেন।- তাহাকে দেখিতে পাইয়া মাঠাকুরাণী তাহার কাছে 


আসিলেন। গোস্ামিগাদ তাহাকে সঙ্গে লইঙ্জা আশ্রমে চলিলেন। 


তিনি আগ্রে, জননী যোগমায়া তাহার পশ্চাতে । আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
গোস্বামিমহাশয় তাহাকে লইয়া আমন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ 
হা াহাদির আহারের জন্ত দাউজীর: প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত 
হই টুল  গোস্বামিপাদ প্রসাদ পাইয়া দহ খাইতে বলিলেন। 








আতা ঠাকুরাণী খাইতে সম্মত হইলেন না। প্রতুপাঁদ অনেক বলিয়া 
রাজি করিতে পারিলের্দ না। তখন অত্যন্ত নরম হইয়া বলিলেন, 
তোমার কাছে আমার যে অপরাধ হইয়াছে. তাহা ক্ষমা কর এ 
প্রসাদ পাও। স্বামীর এই কথায় মাতা ঠাকুরাণীর মন প্রসন্ন হইল 
তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অত:পর তিনি প্রতুপাদের সহিত: 
একত্র বান করিতে লাগিলেন। আমি গোস্বামিমহাশয়ের নিকট 
আরও একটু শুনিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিম্বাছিলেন যে মাতা | 
ঠীকুরাদী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন এক জারগার লুকাইয়্া 
ছিলেন | গভীর রাত্রিতে তিনি যমুনায় ডুবিয়! মারতে গিয়াছিলেন। 
তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন এমন সময় পরমহংসজী আসিয়া বাধা 
দেন। পরে তাহাকে সান্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া ফিরাইয়। দেন! 

পরমহংসজীর কথায় আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি অলঙ্ক 
বৈষীর আখড়ায় গিয়া ছিলেন।, সন্ধান পাইয়া মেইস্থান হইতে | 
তাহাকে আশ্রমে আন] হয় 1* 

মাঁভাঠাকুরাণী গোস্বামিমহাঁশয়ের সহিত একত্রে বাঁস করাতে 
| সাধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ াস্থামিপাদের গ্রতি কটাক্ষ করিয়া 
বলিতে, এই গোঁড়ীয় বাবাজি সাধুর তেক গ্রহণ করিয়া পীর 
সহিত বাঁস করেন কেন? তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পৃজাপাদ রি 
কাঠিয়া রামদাস বাবাজি বলিতেন, মহারাজ সামর্থী. পুরুষ, তাহান় 
ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। তেজিয়ান্‌ ব্যক্তি সকপাই, করিতে : 


 * ঘটনাটি প্রতুপাদের মুখে যেরপ শুনিয়াছি সেইরপই লিখিলাম। এই রা ৃ 
পরমহংসজী মাঠাকু্বাণীকে মুক্তিনাথে লইয়া গিয়াছিলেন এইনপ একটা ক বায রা, | ৃ 

আমি ্রভুগাদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি নগ্ন শিং হা রা যাহ র্‌ ূ 

কথা আমিনা". ৫ 











,শাঁরেন। হু শি সই ও ভক্ষণ কি পাঁরেন। মহাে বিষ 

ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তেত্বত্বীর নিকট কিছুই দৌধাবহ : নহে। 
বাবাজি (গোস্থামি মহাশয়) উর্ধরেতা নিফাম পুরুষ ; তিনি িকষামভাবে 
 খ্থীর সহিত একত্র বাস করেন। | 


গতির নিকটে অবস্থান করিয়া জননী যোগমায়া মনের আননে 
পতিসেবায় নিযুক্ত হইলেন ্ াস্থামিপাদ যতদিন একাকী ছিলেন, 
ততদিন দাউীর প্রসাদ খাইতেন। “ইহাঁতে তাঁহার অত্যন্ত কেশ 
হইত। আহারের কষ্টে ভাহীর শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়া গিয়্াছি। 
ইহা দেখিয়া ভগবতী যোগমায়া তাহার আহারের স্বতন্ত্র বান্দোবস্ত 
করিলেন, । রন্ধনকার্য্যে তাহার অত্যন্ত দক্ষতা ছিল। নানাপ্রকার, 
উপাদেয় অন্বব্যপ্রন রন্ধন করিয়া তিনি পতি পুত্র প্রভৃতিকে পরিতোষ-. 
.. পূর্বক আহার করাইতেন। দাঁউলজী তাহার হাতের অন্ব্যগ্জন আহার 
: কুরিতে অভিলাধী হই! তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, তোঁমর| ভাল ভাল 
- জব খাও, আর আমাকে দেওনা । আমাকে দিও। সেই দিন হইতে, 
গন্য তাহার প্রস্তত অন্নব্যঞ্ন দাউজীকে ভোগ দিত্তেন,। 
তিনি একটি ছোট বগুনায় একবার মাত্র অন ব্য্জন র্রক্করিতেন, | 
রহ এক বগুন! ভাত, এক বগুনা দাল, এক বগুনা তরকারী । 
এক বস্ত একবার বই দুইবার পাক করিতেন না। কিন্তু যত লোকই 
_ আহারের জন উপস্থিত থাকুক ন। কেন, তিনি তাহা দ্বারাই দকলকে | 
_ পরিতোপূর্বক ভোঁজন করাইতেন। সে অন্রব্যঞ্গন যেন অফুরস্ত। 
 বতক্ষণ তিনি ভোজন না! করিতেন, ততক্ষণ যতলোঁক ভোঁজনার্থ 
_ হুইপ উপস্থিত ইহত সকলেরই সংক্লন হইত। তিনি ভোজন করিলে 
নিঃশেষ হইয়া যাইিত। মহাভারতে জৌপদী সন্ধে রে? বিবরণ 
. জিতে গ পাও যায়। রি 





আদা পি 

_ একদিন বেবী পিতার নিকট আদি! বলিলেন, বাবা! 

একটি নুর ছেলে হাঁ দিয়া আমার সনদে সে বেড়ায় এবং আমার 
দিকে চাহিয়া হাঁসে। একে? এ বাড়ীতে ত কোন ছেলে নাই! : টি, 
_.. গ্বোস্বামিপাদ | দাউজী তোমার সঙ্গে খেলা করেন। : তিনি 
ছেলেদের সঙ্গে খেবিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুই একটি গোপাল 

আনিয়! পুজা করৃ। পিতৃআঁদেশে প্রেমমথী একটি গোপাল আনিকা 
দেবা করিতে আরম্ভ করে।. সে যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন নিজেই | 
সেবা করিত। তাহার মৃত্যুর পর গোঁপালকে তাহার মাতাঠাকুরাণীর ্ 











সমাধিমন্দিরে রাখা হইয়াছে । সেখানে তাহার প্রত্যহ সেবা হয়।. 


একদিন একজন বাঙালী ভদ্রলোক গোম্বামিপাদের নিকট 
আমিয়া তাহাকে অভিরাঁদন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমি দেশে 
থাঁকিতে বৃন্দীবনধামের কত মহিমা, রজের কত মাহাত্ম্য শ্রবণ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে অঃঘিয়। তাহার কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না, কিছুই অনুভব করিতে পাঁরিলাম না। অন্তান্ত স্থান 
অপেক্ষা এই স্থানের বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার 
. কথা শুনিয়া গ্রভূপাঁদ বলিলেন, রজের মহিমা নিশ্চই আছে। একবার . 
বুজে গড়াগড়ি দিয়া দেখুন দেখি। এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি 


প্রথমে জামা ইত্যাদি না খুলিয়াই রজে গড়াগড়ি দিলেন, কিন্তু. 


তাহাতে রজের মহিম। কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না । তখন বলিলেন, 


কই যেমন তেমনই ত। কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না. তখন'- 
-গোম্বামিমহাঁশয় বলিলেন, জামাটি খুলুন, ভাল করিয়া সমস্ত শরীরে রজ 


লাগাইয়া গড়াগড়ি দিন দেখি। ভত্রলোঁকটি তাহাই করিলেন: । রি 
খালি গায়ে রজে গড়াগড়ি দিবামাত্র তাহার প্রাণ গলিযা গেল।. 
নয়ন অশ্র্লে পূর্ণ হইলা। , তিনি কাঙিতে লাগিলেম। তখন তিমি 


৬, 





যানি রর হইলাম, আপনার কায রঙের অপার দহ উপল 
করিয়া কতার্থ হইলাম। আমার বৃন্দাবন আস! বার্ধক হইল। এই 
_ লিক! তিমি পুনঃ পু দৈশ্বপ্রকাশ ও সর্ধাঙ্ে রজলেপন করিয়া 
_.. জুতুবুড়ি একদিন রিনি বলিল, বাবা আমরা যখন 
তোমার সঙ্গে যমুনাতীরে বসিয়াছিলাম, তখন তুমি বলিতেছিলে, ডুববে 
না, ডুববে না। এ কথা কাঁকে বল্ছিলে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, 
আর কারে.বল্ব। 'বসে আছি এমন সময়ে কৃ্ণ নৌকা লইয়া আসিয়া 
বলিলেন, নৌকায় ওঠ। চল্‌ যমুনায় বাচখেলিয়া আদি। নৌকান 
উঠিলাম। ছুষ্টের শিরোমণি, মাঝ যমুনায় নৌকা! ডুবায় আর কি। 
_গোপীরা সকলে ভয়ে আড়ষ্ট । আমায় যনে হইল কৃষ্ণ কখনই নৌকা! 
. ভুবাইবে নাঁ। নৌকা ভূবাইলে সেও ফে ডুবিয়া বাইবে। তাই 
- আোপীদিগকে বলিলাম, ছুবাবে না। 
এই সময়ে যমুনার চড়ার এক খানি অস্থি পাওয়া যায়। গোস্বামি- 
| গালি ভিতর হইতে ডাহা বাহির করেন অস্থিথ্থানি ছরেকুফ . 
নামে অঙ্কিত ছিল। ইহা! কোন ভজনশীল বৈষবের গস্থি ধনে করিয়া 
বৃন্ধাধনের বৈধ্ণবগণ সংকীর্তন করিয়! তাহ! সমাধিস্থ করেন। মাধক 
55১ অস্ষিত 

















ৃ অতপর গোস্বামিমহাশয একজন পত্ডিতের যা শান্বোজ নি 
| অনুযারে ীম্ভীগবত পারারণ করেন। ৰ 
ভাত মানে অন্রমগুল টক করা গর নিব ট যা ২ 











০ রঃ 
নু ্ টা ্ 


ডে অধহণ ধার? গর, দেবা মস্ত: ভ্রজমণ্ল পরি: ্‌ 
ছিলেন। সেই হইতে ত্রজমণ্র পরিক্রমা হইয়া আমিতেছে। 
মাঝে ধন ন ভীবধবকল মহা গিয়াছিল, তখন বনযাত্রা বন্ধ হইয়ঠ 
গিয়াছিল। পরে গোঁস্বামিপাদগণ ্রীবৃদ্দারনে বাঁস করিয়া বনযাতার 
পুনগ্রবর্তন করেন। অন্মািমীর পরবর্তী' একাদশী তিথিতে পরিক্রমা - 
আরম হই তংপরবর্তী একাদশীতে শেষ হয়। 'ফাত্রীগণ বৃদ্ধ 
হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া পঞ্চশ দিনে সমন্ত ব্র্মণ্ডল প্রদক্ষিণ. ২ 
পূর্বক পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন। এতত্িন রামানুজ, নিষ্বাদিত] 2 
্রসৃতি সম্প্রদায়ের সাঁধগণ এই পরিক্রমাব্যাপার দেড় মাসে সম্পক্জ 
করিনা থাকেন। বনযাত্রাব্যাপার মহাসমারোহে নির্বাহ হইয়া থাকে&. 
বহু সহশ্র লোক এক সঙ্গেগমন করেন। হাটবাজার, দোকাদ+ 
পসার সমন্ই ঘাস্জীদিগের সঙ্গে সঙ্গে যায়। যাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য পুলিসের বনোবন্ত থাকে। বনযারার সময় উপনীত হইলে 
গোস্বামিমহাশয় সন্রীক শিল্পগণকে লইয়া পরিক্রমায় বাহির হুইপেন। 
করিয়া বনের অপূর্ব মৌনধ্য ও রমণীয়তা দেখিয়া দাতিশয় পরিতোষ... 
প্রীপ্ত হন! আর বনে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ও ভগবানের লীলা. 
খেলার অনেক চিন্ন তাহাদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে। ভগবান. 
ধন বরজমণলে প্রকটলীলা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা হর ও... 
পান করিবার সত বৃক্ষের নিকট হইতে দৌনা এবং পায়ে পরি য় রে 
নয সুপুর চাহিয়া রইতেন। বৃক্ষগণ ভগবানের আদেশে দোনা ওহ ফর 
দান করিত। সেই সময় হইতে এখন পর্যন্ত বনভূমিতে কষ ১ ৪ 
দানা ও ছপুর উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। বনযাত্রীগ্রণ বনযাত্রা্ হিষ্ক॥। 
খন বং দোনা গর দেখিয়া খাঁকেন। যেঘনে দোৌনার রে 




















ভা শরহথপা বিজ গোস্বাণী 
ঢা শত লই, নে: উপনীত হয়া প্রতুপাঁদ, দোঁদা হেবিবার 
 সমভিলাবে গাছের কাছে শররঘনা করিলেন! ত্রর্না করিবার গর 
শাকাশে যেমন, অক একট করি লক্ষ প্রকাপিত হয়, সেই়প গাঁছে 
রর কটি (পর একটি দোনা প্রকাশিত হইয়া বৃক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। 
 ধপান্ীদিমহাশয় এইক্সপ হইতে দেখিয়া! অতীব বিশ্মিত ও আহলাদিত 
হুইলেন। ভর্গবানু পর্বতের উপর গৌঁচারণ করিতেন। পর্বতের গন্ধে 
| গোর ও বাছুর সকলের খুরের যে চিহ্ন হইয়াছিল তাহা! এখনও 
বি [রহিয়াছে । ভগবান কৃষ্বলরাম ও রাখালগণের পদচিন্ছও 
অঙ্কিত আছে। চরণচিহ্থের জন্ন পর্তটী চরণপাহাঁ্টী নামে অভিহিত 
হই থাকে। ভগবান্‌ শৈশবে যে স্থানের মৃত্তিকা! ভক্ষণ করিয়াছিলেন, 
সে স্থানের স্বতিকাকে লোকে “মাথনমাঁটা” বলে। সে মাটীর এক 
প্রকার অরূর্ সৌরত। লোকে তাহা ভক্তিপূর্রবক ভক্ষণ করিয়া 
 প্রাকে। ইহা খাইতেও বেশ স্বাছু। এই মৃত্তিকা দেখিতে অন্ মৃত্তিকা 
হইতে থক 
গোস্বামিমহাশয় যাত্রীদিগের গৃহিত সম্মিলিত হই বনের অতুল 
রা সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা! সন্দর্শন করিতে করিতে পনর দিনে পণিক্রমা শে 
করিয়া ও লীলাস্থল সকল প্রদক্ষিণ করিয়া শীৃ্াবদ বা 























| ্ অনন্তর শিরোমণিমহাঁশয় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার 
রর এ উপলক্ষে অতি সমারোহের সহিত মহোত্সব ও সংকীর্তন 
হুয়। গোম্বামিমহাশয় সংকীর্তনে নৃত্য করিয়া সকলের আনন্ববর্ধন 
 করিত্বাছিলেন 1 শিরোমণি মহাশয় দেহত্যাগ করিবার কয়েকদিন পরে ' 

. একদিন গোম্বামিমহশিয়ের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, গ্রভো | 
ব্আমার তে লাভ ছি । আপনি আমাকে পা করন. 











বাবনে বাস... আর: 
পাতি হর কৃদাধন (ঘোউজী। এ রহ 
করে? দাউদ ভূমি হইবামাজ গোস্ামিমহাপর নিকট 











(কেহই হার এই বাকের মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরি 
যখন তাহারা তারের সংবাদে শাসতিনুধার ুত্রপ্রসবের স বাদ অব ছি 
হইলেন, তখন গোম্বামিমহাঁশয়ের বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে 


পারিলেন। গোস্বামিমহীশয়ও বলিলেন, শাস্তির ঘরে মহাপুরুষের' 2 


াধিভীব হইয়াছে, এম আমি কাণ শখ বাদাইতে বিয়া . 
ছিলাম। (১২৯৭ সালের ২২শে পৌষ সৌদবারে জন্ম হয় )। রা টি 
১২৯৭ সালের মাঘ মাসের প্রথমভাগে একদিন রাতে কর রঃ 


মহাপুরুষ গোস্বামিপাঁদের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, আজ . 


হিমালয়ে মুক্তিনাথ তীর্থে উৎসব হইবে, আঁমরা সেখানে যাইতেছি;. 
তুমি আমাদিগের সঙ্গে চল। গোস্বামিমহাশয় তাহাদের মহিত যাইতে 
প্রস্থত হইলে মাতাঠাকুরাণী গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, দ্বাি 
তোমাদের সঙ্গে যাইব; আঁমাঁকে লইয়া! চল। ৩ রি 

গোস্বামিমহাশয়। তুমি আমাদিগের বক্ষে কিরূপে নর ? মান 
শৃক্মদেহে যাইব । রর 
পত্বী। তোমরা ইচ্ছাকরিলে আমাকে সঙ্গে না ঘা 
পার। টার 
এই বধির যাইবার জন্ত তিনি অত্যন্ত আ্পরকাশ করিতে রা 


লাগিলেন । সহধর্থিণীর আগ্রহ দেখিয়া গোস্বামিপাদ বলিষেন, ভোষার পু 


অবস্থা না বিলের সুদে দে লি শরীরে বাহির হও যায় না শং | 


গোসারিসহীশবের কথা নিয় মা |. ব্িবে হিং ছা কনেই 


খাল  প্রহপাদ বিজ গোস্বামী 
'্আামা অব খু, দিতে পার। আমার থা খুলিয়া দাও। 
স্তাহার কথা শুনিষাা। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তুমি বাহা চাহিতেছ 
-তাহা পাইলে আর সংসারে এবং শরীরে আবদ্ধ হইয়৷ থাকিতে চাহিবে 
না। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তুমি মীয়ামোহ হইতে মুক্ত হইবে। 
এমন এক রাজ্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে, যাহা দেখিয়! তুমি 
সৃদ্ধ হইয়া যাইবে? ব্রক্ষানন্দে ডুবিয়া যাইবে । ভগবানের নিত্য- 
লীলা দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া! পড়িবে। তোমার অবস্থা খুলিয়া 
দিধে তুমি শরীরে বন্ধ থাকিতে চাহিবে না। তোমার বৃদ্ধা মাতা ও 
বালিকা কন্তা রহিয়াছেন। তুমি কলেবর পরিত্যাগ করলে 
তাহ দিগের কি শোচনীয় অবস্থা, হইবে! ॥ 
_ গরোস্বামিমহাশয়ের একথা শুনিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন: না। 
নু পুনঃ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
তাহার এইরূপ কাঁতরত| দেখিয়া পরমহংস্জী বলিলেন, ইহা 
_'অবস্থ! খুলিয়া দিবার সময হইয়াছে। এই বলিয়া তিন্নি তাহার অবস্থা! 
খুলিয়া দিলেন। তখন তাহার সম্মুখ হইতে মায়ার আররণ অপমারিত 
হইনক! যাওয়াতে অধ্যাত্ম সমস্ত তত্ব তাহার নিকট ্রকাঙ্গিত হইন। ৃ 
তিনি, ভগবানের নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার লাভ: ফাবিসা। সেই 
| অতপর তিনি তাহাদের সহিত সুম্দ্রদেহে জনে: গমন 
ৃ ক লেঃ এবং*তধাকার উত্সব দশন করিয়া মে রি ফিরিয়া 
সিলেন।&. ২ 

















ত মবকুমার বাগ ছি স্বাহার ধিজযকথামতে এই ঘটনা ১২৯৫ সালে ঘটাল 
ন্বলিরা লিখিয়! রত সন বি টায় কি অনেক হলে এ ্‌ 
দা গাছ. | ৯ 


াবনে বাং বাস: - পি. 
 গোসামিহাপযের ীবৃদাবনে বান, সমরে তথায় কম্তদেনা 


হ্য়। কুস্তমেল কি, তাহ! আমাদিগের দেশের অনেকে জানেননা। 
মেলা বলিলে আমাদিগের দেশের লোক পনী য়া খাকেন। নু 


পরশ খোলা হয় এবং প্রেরিত দার্থের অধিকারীদিগকে শাহান, 
পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাত প্রভৃতি 
নানা প্রকার আমোদপ্রমোদও হইয়া থাকে। রি 

কুস্তের মেলা ইহার কিছুই নহে। কুস্তের মেল! নারদ. 





সম্মিলনী। ভারতবর্ষের সকল স্থানের, সকল সম্প্রদায়ের লাধু মোহীন্তগণ 
দ্বাদশ বৎসর অত্তর হরিদার, পরয়াগ, উজ্জয়িনী ও পঞ্চবটা এই চারিস্থানদে 
সমবেত হইয়া থাকেন। অন্ত মেলার উদ্যোগী এবং আয়োজনকর্তী 


'আছে; ইহার তাহা কিছুই নাঁই। কেহু কাহাকেও আহ্যান 


করে না। ইহা সকলের মেলা । নানা নশ্রদায়ের লক্ষ লক্ষ 


সাধু প্রাণের টানে মেলীয় উপনীত হইয়া পাশাপাশি, থে'সার্ধেসি 
হইয়া মাসাবধি বাস করেন) কিন্তু কিছুমাত্র গোলমাল হয় লা। 
অস্ঠান্ট মেলায় আট আনা লোক হইলে যোল আনা গোল হয়) . 
ক্ষিন্ত এ মেলায় অধিকাংশ লোঁকই কথা বলে না। শাক্ত, শৈব, 


বৈষব, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাচুপস্থী, অঘোরপহ্থী প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ সাধু একত্র সম্মিলিত হৃন। পরম্পরের 
মধ্যে ধর্মমত ও আচারব্যবহার লইয়া! যথেষ্ট গ্রভেদ।* এমন কি এক. রা 
সম্প্রদায়ের ধর্ার্থ ব্যবহাধধ্য বস্ত অন্য অস্প্দায়ের অশ্ৃহ্ট। কেহ: 
ইৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ সাকার উপাসক, কেহ নিগুণ 
দ্ধবাদী। কোন কোন সম্পূদায়ের সাধনের বন্ত পঞ্চ মকার ও :. 


নরমাংস। নি বাসার মার পর বা বহগাগ ভি 


কিছ ক ইহামিগর ফকল, | স্ৃদাের মধ্যে প্রকৃত [৩ রর 
খাকাতে পরম্পর পরম্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। 
স্ীহারা মনে করেন, গন্থা ভিন্ন হইলেও তীহাদদিগরের সকলেরই 
. গমস্থান এক, প্রাপ্য, বস্তু এক। ধর্দরাজ্যে প্রবেশ করিবার গন্ধ! 
অনেক, তাহা হারা বুঝেন, সেই জন্যই এক সম্প্দায় অন্ত 
_ সন্পুদীয়কে তান্ত ও ধর্ধতরট মনে না করিয়া পরস্পরকে শর্ধাভক্তি 
করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের গল্থাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান 
করিয়া থাকেন। সংপারে কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত আঁচরণ 
_ দেখিতে পাই। খুষ্টান মনে করেন, তীহার ধর্দই সত্য; আর সকল 
ধর্থ কাল্পনিক ও ভ্রমপূর্ণ। মুসলমান বলেন, মুক্তি কেবল তীঁহারই 
 ধর্ে। অন্ত ধর্খে মুক্তি হয় না। কুস্তমেলায় ইহার বিপরীত ভাব 
দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল হয়। | 
. - কুস্তমেলায় সমাগত সাধুমগ্ুলীর মধ্যে নানাশ্রেণীর সাধু দেখিতে 
পাওয়া যাঁ়। কেহ উলঙ্গ, কেহ কৌপীনধারী, কেহ কুটারবাসী, 
. ৰহারও বাঁসস্থানি অনন্ত আকাশের নীচে, কেহ লোকের সহিত 
| কথা বলেন, কেহ মৌনী, কেহ অন্ন ভোজন করেন, কেহ ফলাহারী। ্‌ 
_ এক এক মহান্তের অধীনে সহস্ব সহন্র সাধু বাস করেন, ইহাবে 
_ জমায়েত বলে। জমায়েতের সমস্ত সাধুদিগের ভরণপোধণের ভার 
_ অহাস্তিদিগের উপর ন্তন্ত। মহাস্তগণের অনেকের কোন নির্দিষ্ট আয় 
নাই। সপূর্ণ আকাপবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলেন। প্রতিদিন 
_ ভগবান্‌ তাহাদিগের সন্বন্ধে যাহা বিধান করেন, তাঁহারা মন্তটমনে, 
অবনতমন্তকে তাহারই অনুগামী হইয়। চলেন। কিন্তু আশ্চধ্যের 
 ব্ষিয় এই যে এই লক্ষ লক্ষ সাধুর গ্রাসাচ্ছাদনব্যাপার নীরবে 
রগ হয় ঘাইতেছে।. ভগবানের রর করিয়া ঞহ রঃ 


























কতে গণ সহ সহ সাধুর ভরাণোহণ নির্বাহ করিড্ছেন রি 
সংসারে কোথাও কটা অনাধাশ্রম ডি হইলে, অংযানগঞ্জে 
এখনও নেন বৃহৎ ব্যাপার ভিন নীরবে এ রর 
হা বাহতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? | নু 

_ অতি প্রাচীনকাঁল_খধিদিগের সময় হইতে চারিসানেইকম্তমেলা রর 
হইত। তখন বৃদ্দাবনে ইহার অধিবেশন হইত না। শ্রীমৎ দ্প 





সনাতনের সময় হইতে বুন্দীবনে কুস্তমেলা আরম্ভ হয়! 


বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায় বুনাবনে যাঁন না। . 
 ঠবঞ্ণবগণ হরিদ্বারে যাইবার সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বমূনার চড়াতে সমস্ত 
মাথ মাস বাস করিয়া থাকেন। রূপসনাতনপ্রমুখ বৈষবদিগের 
বত্ববে শ্রীবন্দাবনে এই সীধুসমাগমের ব্যবস্থা হয়। প্রীয় চারিশত 
বতমর হইতে বুন্দাবনে কুন্তমেল! হইতে আরন্ত হইয়াছে । ৬1 
কুস্তমেলা, রূপসনা'তনের অক্ষয় কীপ্তি। টি 
গোশ্বামিমহাশয়ের বুনদীবনে বাঁসদময়ে তথায় ুন্তষেলা হয়) 
গোস্বামিমহাশয় একমাঁনকাঁল কুস্তমেলাদর্শন ও সীধুমঙ্গ করেন। 
তিনি প্রতিদিন মধ্যান্ছে আহীর করিয়া মেলাস্থানে গমন করিতেন 
এবং সাধুদর্শন ও তীহাদিগের সহিত আলাপাঁদি করিয়া সন্ধ্যাকালে 


আনমনে গ্রত্যাগমন করিতেন। যতদিন মেলা ছিল, ততদিন তিনি. | 


এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। এক মাল অতীত হইলে রত 
মেলা ভাব্গিয়া গেল। সাধুগণ হরিদ্বারে গমন করিলেন। 1 
_ গ্ৌস্বামিমহাশয় তাহার গুরুদেবের আজ্ঞায় এক বত বৃন্দাবনে 
বাস করিলেন। এক বংলর পূর্ণ হইলে, তিনি তাহার পত্বীকে 
বলিলেন, গুরুদেব মাকে এক বসর | বুন্যাবনে বাম ফিরা ন্. | 





আগ. ছা বাক পো: 08 
আলে কালে তাহা পূর্ণ হইয়াছে । এখন এক বীর আনার মা 
সরি হবা। ইচ্ছা। সেখানকার কুস্তমেলা দেখিয়। ঢা্ষার 





 ব্যাইব | তুমি: তছপযোগী আয়োজন কর গোস্বামিমহাশিং টা 
ৃ কথা শুনিয়া মা বলিলেন, ভোমাদিগের হরিদ্বার যাইবার হচ্ছ হ্. 
যাও। আমি যাইব না। আমি এখানেই থাকিব। 5 
 গোস্বামিমহাশয় | আমরা এনস্থানি হইতে চলিয়া গেলে ৃ 
কাহীক নিকট থাকিবে? ভি 
_পত্ধী। আমি বুন্দাবনে থাকিব। এই দেহটা টা যত 
গোল। দেহটা ছাড়িয়া দিলেই ত সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।. - 
_ আঁমি শরীরত্যাগ করিরা নিত্যলীলার অঙ্গীভৃত হইয়া রত 
ক্ষরিব। | 
... 'গ্বোস্বাহিমহাশয়। তোমার বৃদ্ধা জননী ও বালিকা কটা 
বর্তমান? তুমি এ সয়ে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তাহারা শোকে 
 প্মতিশর কাতর হইবেন। ইহা তৌধাঁর বিবেচনা! করিয়া দেখা 
ৃ তি 
_ শত্বী। সংসারের কেহ কাহারও নহে। সকলেই ম্ব. স্ব. ক র 
ভোগ করিতেছে ৷ *ন্বকণ্ম ফলভুক্‌ পুমান্‌।” কে কার মা, কেকার 
অন্তান? হত দিন মায়! তত দিনই সম্বন্ধ মায়া ছটা গেলে আর 
কাহার সহিত সম্বন্ধ? আমি কাহারও জন্য বন্ধ নছি। 
এই বলিয়া তিনি পর্জিক! দেখিয়া ১০ই ফবাস্তন দেহত্যাগের দিন 
স্থির করিলেন। সে দিন ত্রয়োদশী শ্রীমন্িত্যাননদ প্রত্ুর আবিতাঁবে 
দিন। সেই দিন সকাল বেল! 1 তাহার ভেদবমি হইতে আরম্ভ হইল। 














পরে সেই ভেদবমি বিচ্ুচিকায় পরিণত হইল।. গোস্বামিমহাশয় ক 


টা জানিতেন যে অন্ত ইনি কলেবর পারতাগ কিবেন। 


জনি , আহারাস্তে | অরতিনিন যেমন, নন বাহির ইন, জান 
আইন চলিয়া গেসেন। তীহার বাড়ী আসিবার পূর্ব যোগমায়া 

শাৰী দেহত্যাগ করিলেন | তিনি টিক সন্ধার সময় দেহ হইতে 
“বহির্ঘত হইয়া! পতির. নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তীহার সহিত 
-াক্ষাৎ করিয়া নিত্যালীলার প্রবেশ করিলেন। লোমশ | 
ভীড়াতাড়ি আশ্রমে আমিরা পত্তীর দ্নেহ সংকার করিতে বলিলেন । 
আবির, কুক্ুম, পুষ্প, চন্দন দ্বার! মাঁএর অপ্রীকুৃত পবিত্র দেহ 
: স্থসজ্জিত করিয়া যমুনাতীরে যথারীতি অগ্িসাৎ করাহইল। 
এ. সৎকারান্তে তাহার অস্থি চয়ন করিয়া আনা হইল। পো? 
: অহাশয় সেই "অস্থির কি়দংশ হরিদ্বারে গঙ্গাসাঁৎ করেন এবং অবশিষ্ট 
ঢাকায় লইয়া! গিয়া মন্দির প্রতিষ্টাপূ্বক তাহাতে স্থাপন করেন। 
গোস্বামিমহাশয় একাদশ দিবসে তাহার দেহত্যাগ উপলক্ষে শ্রীৃন্দাবনে . 
মহোত্সব করি! হরিঘারে গমন করিলেন। গোস্বামিমহাশয তাহার 
পীর ্রীবৃন্দাবন লাত হইলে, ঢাকাতে যে গন্র নিহিত ছায়া 
নিম্বে উদ্ধৃত করিলাম £_ 
| ও হিঃ । 








&  দাউজীর মন্দির, 

পারদ বাখ। 
.. কল্যাণবরেহু। | | পে ৃ 
গত ১০ই ফাল্তন নধ্াকালে প্বিমতী বৌঁগমায়! দেবী । না [ও 
কিরপ্রার্নীয সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন । অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে 
: শ্ৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বীসনয়নে চাহিদ্বা দেখ, যোগমায়া আজি 
উনের মধ্যে কি ্্ শোভাপৌদব লাভ. করিয়াছেন? 

















 পরহুপাদ বিষয়ক গোস্থানী 


প্রদভী খাবা বলিবে, সে যেন শোক না করে। ইহা 
শোকের দ্যাপার হৈ, অতি আননের কখা। বহভাগ্যে মনুষ্য ইহা 
প্রীপ্ত হয়। আগামী ২১এ ফালকন এখানে তাহার নানে উৎসব হইবে 
তাহার পর ঢাকার যাত্রা! করিব। 

শ্রীমতী শাস্তিজুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চাঁ়, তবে আনন্দ উৎসব 
করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয় দেয়। 

ম! শাস্তি! শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শী পারি, 

আমরা ঘাইতেছি। (১) 





আশীর্বাদক--. 
শ্রীবিজয়কষ্চ গোস্বামী & 


6১) গ্রোস্বামিপাদের অন্যতম জীবনীলেখক বাবু অনৃতলাল গুপ্ত ভগবতী 
যোগমায়া দেবীর যে এক খানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত লিখিয়াহেন, তাহাতে তিনি তাহার 
কলেবরত্যাগসন্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন_-“গোস্ামিপ্রভু--( যোগমায়াদেবীকে বলি- 
ভেছেন ) দেখ, প্ীবৃন্দাবনে নেড়ানেড়ী দিগের (ভ্রষ্টাচারী বৈষ্ধববৈষণবীদিগের ) অত্যন্ত 
প্রাহুর্ভাব। আমাদের দৃষ্টান্তে উহার আরও প্রশ্রয় গাইতে পারে। বিশেষতঃ শিষ্য - 
রগের মধ্যেও কেহ কেহ তোমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অপরাধে ডুবিতেছে। এতন-. 
সথায় তোমার সরিয়া পড়া ভিন্ন ( পরলোকে গমন করা ভিন্ন) অন্য উপান্ন আই | 
11 যোগমায়াদেবী_-তবে তাহাই হউক” অন্য স্থানে তিনি জিখিয়াছেন -. 
. পসহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ ! আপনারা ইতিহান পুরাণে অনেক স্বার্থত্যাগ, অনেক 
াত্মবলিদানের বিবয় পাঠ*করিয়াছেন। পতিবিয়োগবিধুরা অনেক সতী নারীর মৃত 
[তির সহিত চিতারোহণের কথা অবগত আছেন। অঙ্গতপূপ্যকামনায় অথব| পরবর্তী 
মে ুরর্কাম হইবার অন্ভিগ্রায্ে অনেক সাধকের পুণ্যতোয়। ত্রিবেদীসঙ্গমে জধবা 
টীর্ঘরাজ সাথরগ্ভে আত্মবির্ত্জনের কথাও শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু অনন্ত কুখৈশবযেঠ 
লাল প্রদান পূর্বক সীতাদেবীর পাতালঞ্রুবেশের ম্যায় কতিপয় ক্দবোধ শিষ্যের 
সিজ্সবন্ার অপরাধ হই নর রাখবার সন্ত জননী যোগমায়ার মত নিঃ টি 





অ] ধবসিদানের বাব হাট কখনও দেখিয়াছেন কি? রী, র ৃ 
 িগবের মতে মহামতি বিগুধূষ্ট গাপীর পাপভার যোচনের জন্ত ক্রশবিদ্ধ কই প্রাশতাগ 
করিয়াছিলেন সতা, কিন্ত ভাহাও বিরুদ্ধ পক্ষের চক্রান্তে পড়িয়া, সপূর্ণ মেক্ছাপোদিভ 
হুইয়া নহে। কিন্তু জননী যোগমায়! তাহার বহকষ্টলন্ধ সখৈশ্্যা পারে ঠেজিয়া, তাহার 
নন্ত স্নেহের পুতলী পুত্রকন্তার মমতাপাশ ছিন্ন করিয়! এবং বর্ষোপরি হার সার ৃু 
সভীনারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য ধন এমন দর্বগুপাধার গুরুদেব স্বামির পার্ধিব সঙগহথখ চির” 
কালের জন্ত বিমর্দন পূর্বক একমাত্র শিষ্যদিগের মঙ্গলকামনায সমপরণ ্বচ্ছাপ্রণোরিভ 
হা ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ত্যাগের এমন উচ্ছল চিত্ত আর কেহ 
কখনও দেখিয়াছেন কি?” গুপ্ত মহাশয়ের কথাগুলি অন্পূর্ণ অমুলক। কলানা বাঁ 
সলাদলির ভাব হইতে এই অলীক কথান্ধ উৎপত্তি । শিষ্যদের মধো কেহই তাহার 
নিকট এমন উৎকট অপরাধ করে নাই, যাহার জন্ত জননী যোগমায়ার কলেবর পরি- 
ত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। শিধ্ঃগণ দকলেই তীহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন &. 
তাহার পরলোকগমনে সকলেই মর্মান্তিক ক্লেশ পাইয়্াছিলেন, সকলেই কীদিয়। আকুল 
হইয়াছিলেন। শিষ/দিগের মধ্যে কেছ কেহ তাহার অভাবকেশ সহ করিতে না পারিয়। 
ৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। অস্ত বাবু শিষাদিগের উপরে এই অভিযোগ আনয়ন 
করিয়! অতি গঠিত কার্য্য করিয়াছেন । সতীর্ঘগণের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনিধার 
পূর্বের এ সন্থন্ধে ভাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। তাহার দুই চারি জন 
কল্পনাপ্রিযন বু ধাহারা সে দময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন নাাহাদের কাল্পনিক অনীক 
ক্কধার উপর নির্ভর করিয়! সতীর্ঘগণের প্রাণে দারুণ ক্লেশ দেওয়া নিতাত্তই অন্তায় 
হইগ্লাছে। কেবল অন্তায় নে, তিনি এই দারুণ অসত্য এবং অপ্রিযন কথা লিখিয়। 
ওহাদের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। একথা সত্য হইলেও লেখা উচিত ছিল না: 
মাতাঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তির অনেক বওনর পরে অমৃত বাব গোস্বামিপাদের 
স্বপা লাভ করেন। তিনি জননী যোগমায়। দেবীকে কখনও দেখেন নাই। তাহার সন্ধে 


তিনি যাহাকিছু লিখিয়াছেন সে সমন্তই পরের নিকট শুনিয়া। 3 

জননী ধোগমায়ার দেহত্যাগের পর আমি গোস্বামিমহাশয়কে তাহার দেহত পের রি 
ক্ষখা জিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলিয়াছিলেন্কযে, “অবস্থা করিবার পর যখন তিনি 
ঝগমারাদেবী ) নিতানীলার অর হইলেন, ধন আর ডি বাধন পরিভাগ । টু 





এল বি গো্বামী 


ঃ করে উর গলা, তিনি আমার নিকট দেংত্যাগের ঙ্ছা, শ্রফাশ শা লে 
আহি পু, কা ও বৃদ্ধ! জননীর কথা বলিয়! দেহ ভাগ করিতে নিষেধ কিয়াছিলাম ; 
: তাহাতে তিনি বলিলেন, ফে কার পুর কে কার মাতা, এ ত দঘ মায়ার খেলা। আত্মার 
. ভিতরে কিছুমান যাস বা মমনববদ্ধি নাই। আমি দেহতাগ করি! নিত্যনীলার প্রবেশ' ; 
কাহিল" শিশ্যদের জন্ত তাহাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে এ কথা এতদিন কেহই 
জানিভেন ন1। যাহার! সে সময়ে গোস্বামিপাদের সহত বুন্দাবনে ছিলেন, তাহাদের 

সুখে কব এ কথা শুন! যায় নাই। এত বড় একটা ব্যাপার হইণ, অথচ কেহই 
তাহ! জানিল না,এত দিন দে কথ! কেহ শুনিল নইহী। কি মস্তবপর? এ কথ! সত্য হইলে 
কখনই তাহা গোপন ধাকিত না। অমৃত বাবু মাতাযোগমায়ার মম্দ্ধে একবার লিথিসা- 
চেন, শতিমি মারা মোহেক্র অতীত অবস্থা লা করিয়াছিলেন। প্রতুপাদের বৃন্দাধনবার 
শেখ হইলে স্িনি জননী যৌগমায়! দেবীকে বখন হরিঘারে যাইবার আয়োন করিতে 
. ববিলেন, তখন তিনি বৃন্দাবন ছাড়ি! বাইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়া! বলিলেন, হরিস্ারে 
 ষাইতে হয় ক্ষৌমর। যাও আইি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোখাও ধাইফ দা। এই কথা 
 শুনিয়। গোম্যামিপাদ বলিচলন, আমিত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে মায়া হইতে মুক্ত. 
হইলে তুষি আর দেহে খাকিতে চাহিবে না।” আবার ইহার পরেই লিখিতেছেন, 
 আদনী যোগমীয়! তাহার বছকটটলন্ধ হখৈরধধ্য গায়ে ঠেলিয়া তাহার অনন্ত শ্রেহের, 
_পুতষি' পুত্রকণ্ঠায় মমতাগাশ ছিন্ন করিয়া এবং সর্কোপরি তাহার নার সতীলঙ্ষীর: 
. সর্ট আরাধাধন এমন সর্বনুপাধার গুরুদেব শবামির পাধিব সঙ্গসুখ চির কালো 
আনত বিসর্জন পূর্বক একমাত্র শিযাদিগের মঙ্গলকামনায় সম্পূর্ণ সচছাপ্রাণোদি, হইয়া: 
বর়াধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।” মায়মুক্ত যিনি তাহার পু কস্তার উপর 

 ষমতাগাশ কোথায়? আঁর পতিয় সঙ্গহখ হইতেই বা তিমি বঞ্চিত হইবেন কেন? 

: ভাঁহারা হুই জনেই ত মুক্লু। দুই জমের নিকটেই ত ইহপরকাল এক। তবে আর 

: ছ্থাহাদের বিচ্ছেদের সন্তাবন! কোথায়? তাহার কথা গুলির মধ্যে কিছুমাত্র সামগপ্ 

 আই। পূর্বাপর মিল নাই। এক কথা! আর এক বথার প্রতি । | 
ক্কাঙ্থারও, .বিশেষতঃ মহাজনদের, জীবনবৃত্াস্ত জিখিতে গিয়। সত্য গোপন বাঁ 
রঃ বাহারি কা (থেন দোষ) টি দি কথ আঠার যাও লি 














বনে বাস 


অমৃত বাবু বে লিবযাহেন রতুগাদ জননী যোঁগমান়াকে বষিতেছেন থে দি 
আমার কাছে থাকিলে সেই দৃষ্ান্তে বৈধণষ সমাজের ক্ষতি হইবে, তিনি এতদিন 
্রভুগাদের সঙ্গ করিযাও কি তাহার ভাব বুঝিতে পারিলেন 'না? তিনি কি জানেন না 
যে গোম্বামিপাঁদের ভিতরে লৌকাগেক্ষার ছিটাফে টাও ছিল না। তিনি ব্যক্তি বা 
সমাজধিশেষের ক্ষতি, লাভ গণনা করিয়া কোন কার্য কখমও করিতেন নাঁ। ভিন" 
টিক মত্য ধরিয়া চলিতেন। গুরুদেবের আদেশ ভিন্ন তিনি কোন কাধ্য করিতেন না), রর 
লৌকলৌফিকতার দিক্‌ দিয়াও তিনি যাইতেন না। রঃ 





অষ্টম পরিচ্ছেদ 


ইরিদ্বারে কুস্তমেলা 


বরা শেষ ও পরীর তিরোভাবমহোত্সব সমাপন করিয়া 
গাখামিপাদ সশিষ্তে হরিদ্ারে গমন করিলেন । তথায় কয়েকদিন 
_খ্অবস্থান করিয়া গঙ্গা্সান ও কুভ্তমেলায় সমাগত সাধু দর্শন 
 করিলেন। হরিদারের স্ুপ্রশস্ত গঙ্গাতীরে চারি গাঁচ লক্ষ সাধু এই 
মেল! উপপক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুজরাট, প্রদেশের 
এক জম? প্রাচীন সাধু একদিন গোস্বামিমহাশয্নকে বলিয়াছিলেন যে 
 'আঁমি তোমাদিগ্রের দেশের নিত্যানন্ গ্রতুকে দর্শন করিয়াছি । প্রায় 
চারি শত বত পূর্বে তীর্ঘ্রমণ উপলক্ষে তিনি গুজরাট গ্রদেশে গমন 
_ করিযাছিলেন। আমার বয়স তখন পনর যোল বংদর ছিল। তাহার 
_ কথা শুনিয়। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফি ূ 
আপনি এই দীর্ঘ জীবন লাঁভকরিয়াছেন? 3১ রি 
দাধু। হঠযোগের দার! আমি এই দীর্ঘদীবন লাভ 'াাছি। | 
| হিদলাজে আমা অপেক্ষাও এক জন অতি প্রাচীন মাধ আছেন, আমি 
_ ীহাঁকে দেখিয়ীছি। তিনি ভগবান্‌ কৃষ্ধবলরামকে দর্শন করিয়াছেন। 
এখন আর তিনি আমন হইতে উঠিতে পাঁরেন না। সর্বদাই বিয়া 
_ খাকেন। তাহার জটা এত দীর্ঘ হইয়াছে যে দেখিলে আশ্চর্য বোধ 
৮ হ্র। তাহার চস্ক্র পাতা ঝুলিয়া গড়িয়া চক বুছিয়া গিয়াছে। ক্ছি - 
“40 খিছে হইলে তারা রগ পাতা চি ধরা পিক: যা. 











হরিদ্বারে কুস্তমেলা 2. শা 
গোম্বামিপাদ। যে সাধনের দ্বারা আপনি এই দীর্ঘজীবন 
লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। বাঁধা না থাকে ত. 
আমাকে দেখান । 
সাধু। তোমাকে দেখাইতে কোন বাঁধ! নাই। তুমি শেষ রাত্রে 
'আমার নিকট আঁদিও ; তোমাকে দেখাইব। | 
গোস্বামিপাদ শেষ রাত্রিতে তাহার নিকট গমন করিলেন। সাধু 
তাহাকে এক নির্জন স্থানে লইয়! গিয়া সাধনের সমস্ত ক্রিয়া দেখাই- 
লেন। সমন্তগ্ুণি ক্রিয়! শেষ করিতে তাহার প্রায় সাত আট ঘণ্টা সময় 
লাগিল। | ৃ 
হরিদ্বারে পূর্বপরিচিত একটি সাধুর মহিত গোস্বামিপার্দের সাক্ষা 
হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে এই সাঁধুর সহিত তিনি কৈলাস পর্বত 
দর্শনে বাহির হন। তাহারা উভয়ে আলমোড়া হইয়! কিয়র্দ'র গমন 
করিলে, একটা পুলিসের থাঁনা দেখিতে পাইলেন তাহারা তথায় 
উপনীত হইলে পুলিসের প্রধান কর্মচারী তাহাদিগকে তথায় আগমন 
করিবার কারণ জিজ্ঞাসা কৰরিলেন। তীহাঁরা বলিলেন, আমরা 
কৈলা'পর্ব্বতে যাইবার অভিলাঁষে বাহির হইয়াছি। আঁপনি আমাদের 
পথ বলিয়া ধিন। তাহাদের কথ শুনিয়া খানাদার বলিল, আপনারা এ. 
সংকল্প হইতে বিরত হউন। আপনারা কৈলাসপর্বতে যাইতে পারিবেন 
না। পথ অতিশয় দুরগম,বরফে আঁকৃত। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই বরফে ্ 
আপনাদের শরীর জমিয়া রক্তদঞ্চালনক্রিয়া বন্ধ হইয়া ধাইবে। তখন 
আপনার! অবধারিত মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কৈলাসগামী অনেক 
যাত্রী এইন্ধূপে মারা গিয়াছে। সরকার বাহাছুর এই প্রকাঁর লোকক্ষর 
নিবারণ করিবার অভিপ্রায়েই এই থান। করিয়াছেন! এই পথে কেহ 
, কৈলাস যাইতে না৷ পারে, সরকার বাহাদুর এইরূপ আদেশ 
২৭ 


আত পপ বিষযক্গোহামী 
 দিষছেন। আমরা আপনাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিব না। 
ূ আপিনারা গ্রতিনিবৃত্ হউন । 

 থানাদারের এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহীশয় কৈলামগমনের 
সংকল্প পরিত্য!গ করিলেন, কিন্ত তীহাঁর সমভিব্যাহারী সাঁধু কিছুতেই 
বিরত হইলেন না। থানার লোকেরা সাধুকে কৈলাদগমনে স্থিরসংকলপ 
দেখিয়া তীহাঁকে অন্ত একটি পথের সন্ধান বলিয়া দিল এবং আগুন 
জালাইবার জন্ত চক্মকি, শোলা এবং প্রচুর দিয়াসালাই তাহাকে 
প্রদান করিল। সাধু সেই সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া! থানার লোকদিগের 
নির্দিষ্ট পথে কৈলাসধাত্রা করিলেন । গোশ্বামিমহাঁশয় দেশে প্রত্যাবৃন্ 
হইলেন। সাধু হিমালয় পর্বতের উপরিস্থ বরফময় অত্যন্ত ছু্গমন্থান 
সকল অতিক্রম করিয়! গমন করিতে লাগিলেন। সেখানে অতি শীত। 
হঠষোগের ক্রিননা অভ্যন্ত না থাকিলে, মে শীত সহ করা কঠিন। সাধু 
হুঠযৌগের ক্রিয়াতে ধ্সিদ্ধ,স্ৃতরাং বরফমনন শীত প্রধান স্থান সকল অক্লেশে 
অতিক্রম করিলেন। গমনসময়ে তিনি হিমালয়ে অনেক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার ,দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগেরশস্তে তপোবনের বে 
বর্ণনা পাঠ করা বায়, হিমালয়ে দেই প্রকার তগোবন তিনি দেখিয়া- 
ছিলেন | র্‌ নরমাংসভোজী অসভ্য জাতিনকলও তাহার ৃষ্টিপথে পতিত পা 
হুইয়াছিল। এইরূপে কিছু দিন গমন করিবার পর তিনি একটি হ্রদের 

নিকট উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন, অনেক মহাপুরুষ ও 
সাধু নানাবিধ পুক্শীর উপহার হত্তে নইয়! হদের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
 ব্বহিয়াছেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলে তাহাকে শীপ্র স্নান 
করিয়া আমিতে বলিলেন। তিনি তাঁড়াতাড়ি ক্নান করিয়া! আদিলেন। 
তখন তাহারা ঠাহাদিগের পুজোপকরণ হইতে তাহাকে কিছু দিয়া 
বলিলেন, এখনই এই সরোবর হইতে ভগবান কৈলাসপতির রথ উখিত 





| হরিদ্ারে কুস্তমেলা 3. আজি, 
হুইবে। আমরা সেই রথের প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রথ উখিত 
হুইলে তাহাকে পুজা করিতে হইবে। এইরূপে সকলে অপেক্ষা 
করিতেছেন, এমন সময়ে সরোবরের মধ্যস্থানে জলের ভিতর হইতে 
এক অপরূপ স্বর্ণময় রথ উিত হইল। রথ উঠিবামাত্র চতুর্দিক হইতে 
শঙ্খ ঘণ্ট1 কাসর প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। সকলে স্তব পাঠ করিতে 
লাগিলেন এবং পূজার উপহার প্রদ্দান করিলেন। রথ কিছুক্ষণ জলের 
উপরে স্থিরভাবে রহিল । সকলের পূজা শেষ হইলে ধীরে ধীরে ডুবিয়া 
গেল। এই রথ দেখিতে ন1 পাইলে কৈলাসে গমন অথবা হরগৌরীকে 
দর্শন করিতে পাঁরা যায় না। অনন্তর সকলে একত্র হইফা কৈলাসে 
চলিলেন। শিবরাত্রির দিন তীহারা ৫কলাঁদপর্ধতে উপস্থিত 
ইইলেন। তাহার! দেখিলেন যে কৈলাস পর্বতের আকার অবিকল 
শিবলিঙ্গের স্তায়। তীহাঁরা! তথাক্স ত্বর্ণময় এক পুরী দর্শন করিলেন । 
সন্ধ্যার সময় পুরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তীহার! ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন। সে পুরীর অপূর্ব শোভা । শাস্ত্রে কৈলাসের যে সুন্দর 
বর্ণনা আছে তাহার এক বর্ণও অলীক নহে। এক স্বপ্রশস্ত গৃহের 
মধ্যস্থলে বিচিত্র হিরখুয় সিংহাঁসন। তাঁহাঁতে ভগবাঁন্‌ ভবানীপতি 
জগঙ্জননী ভবানীদেবীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। 
সমাগত সাঁধু মহাপুরুষগণ তথায় উপনীত হুইয়া জগতের আদি 
পিতামাতাকে অর্চনা করিতে লীগিলেন। সমস্ত রাত্রি পুজাঅচ্চনা 
স্তবস্ততিতে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে ভগবান্‌ ও ভগবতী সকলের ৷ 
প্রতি শুতদৃষ্টি ও শুভা শীর্বাদ প্রদীন করিয়া! অন্তহিত হইলেন। তাহারা 
তিরোহিত হইলে নন্দিকেশ্বর সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন ॥ 
সকলে বাহির হইলে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। তখন সকলে আপন 
আপন গম্স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধু ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ধ 


৩৯২. প্রতৃপাঁদ বিনয়কৃষ্ গোস্বামী 
হইলেন। তিনি গোস্বামিমহীশয়কে কৈলাসগমনবৃততান্ত আম্পূ্বক 
বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, যে কৈলাসের পথ এতই হুর্গম এবং 
শীতল যে হঠযোঁগ জানা না থাকিলে কিছুতেই সেখানে যাঁওয়! যাঁয 
না। ইংরাঁজেরা বাঁহাকে কৈলাস পর্বত বলেন, বাস্তবিক তাহা 
কৈলাস নহে। কৈলাঁস পর্ধত এখনও সপ্পর্ণ অনাবিষ্কত। কৈলাস 
পর্বত তদূরের কথা, হিমালয় পর্বতেরও বহু স্থান এখন পর্য্যন্ত 
অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । শীতের আধিক্যবশতঃ এবং অতিরিক্ত বরফের 
জন্য লোক তথায় যাইতে পারে না । (১) 

গোম্বামিমহাশর একদিন সাধুদর্শনে বাহির হইয়াছেন, এমন সম 
একজন মহাপুরুষ দূর হইতে তাহাঁকে দেখিতে পাইয়া জনতা ভেদ 
করির1 প্রফুল্পবদনে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং চীৎকার 
করিয়া নাচিতে নাঁচিতে বলিতে লাগিলেন, “আজ মিলারে মিলা ।” 
তিনি পুনঃ পুনঃ উঠ্চৈঃম্বরে এই কথা বলিতে বলিতে উর্বাহু হ্ইরা 
নাঁচিতে নাচিতে গোস্বামিমহাঁশয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। 
আননে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইর উঠিল। লোঁচনছয় হইতে অস্রবারি 
বিগলিত হইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তিনি অকস্মাৎ 
তিরোহিত হইলেন। বহু অনুমন্ধানেও তীহাকে দেখি, পাওয়া 
গেল না। 


(১) পোষ্টাফিসের সুপারি্টেগেটে ৬আঁনন্দগোপাল সেনের নিকট গুনিয়াছি 
মহাঁধ দেবেভ্্রনাথ ঠাকুরও একজন মহাপুরুষের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়া! শিবপার্ধতীকে 
দর্শন করিয়াছিলেন । মহযি আনন বাবুকে আরও বলিয়াছিলেন যে হিমালয় পর্বতে 
অবস্থানসময়ে জনৈক মহাত্মার নিকট তিনি দীক্ষাগ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষা- 
প্র্বেই মহধি উন্নত ধশ্ম'জবন লাভ করিতে দমর্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষি গোম্বামিপাছের 
নিকটও তাহার দীক্ষাপ্রাপ্তির কথা টি ্রান্মদের কাছে তিনি একথা, 
. ঙ্গোপন করিয়া! গিয়াছেন। 


হরিছারে কুস্তমেলা ৩৯৩ 

আর একজন মহাঁপুরুষ গোম্বা মিমহাঁশয়কে দর্শন করিয়া। ধীরে ধীরে 
হার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যান্ধ নিশ্চল হইয়া তাহাকে নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন।  দূরদরধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রজল 
নির্গত হইতে লাগিল। শরীরে কম্প পুলক প্রভৃতি হইতে লাগিল। 
এইরূপে বহুক্ষণ দর্শন করিয়। গদগদবাঁক্যে বলিতে লাগিলেন, 
“আজ ময় ধন্ত হয়া, আজ হাম কৃতার্থ হোঁগয়া।” শ্রীধর মহাত্মার 
চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, আশীষ কীজিরে মহারাজ! সাধু 
বলিলেন, “অহো ভাগ, তুমলোগন্কোঁ, ভগবান্‌কৌ সঙ্গ লাঁভ কিয়া। 
র্শনহি দছুল্পভ হ্যার, হামেশা পিছু পিছু রহ্‌না, সঙ্গ মত, 
ছোঁডনা। কভি নেহি ছোঁড়না, ধন্য হে! গয়া।” গোস্বামিমহাশয় 
বলিলেন, ইহারা মহাপুরুষ, কখনও লোকালয়ে আইসেন না, পাহাঁড়েই 
থাঁকেন। এঁদের দর্শনমাত্র বোঁধ হইল, যেন কত কালের পরিচিত । 
প্রাণের যোগ ফঁদের সঙ্গে, বকাঁল পরে সাক্ষাৎ হইলেও তীহাঁদিখকে 
চেন] যায়, কত আত্মীয় বলিয়। বৌধ সথয়। 

মেল! দর্শনান্তে প্রভৃপাঁদ ঢাকায় প্রত্যাগত হইলেন । 


পপ? 09 শাসপপপেপট 


নবম পরিচ্ছেদ 
গেগুারিয়া আশ্রমে বাস 


জননী যোগমীয়া যখন বৃন্দাবনে কলেবর ত্যাগ করেন, শাস্তিনুধা 
তখন গেগুারিরায় পীড়িত ছিলেন। নিদারুণ নাহবিয়গনঃবাদ 
তাহবি রোগরি শীর্ণ শরীরে সহ্য হইবে না মনে করিয়া তাহাকে সে 
সংবাঁদ জানান হয় নাই। গেওরিস্বায় থাকিলে সে সংবাদ তাহার 
অজ্ঞাত থাঁকিবে না, সেই জন্য ৬ প্রসন্নচন্ত্র মজুমদার মহাশর তাহাকে 
নিজের বাঁড়ীতে লই! গিয়াছিলেন। মাঁতৃবিয়োগ সংবাদ শান্তিসুধার 
নিকট গোপন করা হইলেও তিনি তাহ! কতক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার প্রাণ এক অজ্ঞাত দুঃখে সর্বদা হু হু করিত। মনে হইত যেন 
কোন প্রি ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে । এক একবার 
এ" কথাও মনে হইত যে মার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তীহার 
জন্য আমার প্রাণ কীদে কেন? এইরূপ অনিশ্চিত দুঃখে যখন 
তিনি ছটফট করিতেছিলেন, নেই সময্বে গোস্বামিগা্ টকান্স 
আঁমিলেন। তিনি গেগারিরায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে কাছে 

আনাইলেন এবং মীতুবিয়োগের সংবাদ দিয়া তাহাকে সাস্বনা 
দিলেন। মহাঁপুরুষের লোঁকোত্তর শক্তির প্রভাবে শীস্তিস্বধা 
শোকের জাল! তাঁদুশ অন্গভব করিলেন না। গোঁন্বামিপাঁদ তাহাকে 
সর্ধদা নিজের কাছে রাঁিতেন। রাত্রিতে একাকী থাকিলে শোঁকে 
ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি রাত্রিতেও তাহার সহিত একঘরে 
খাকিতেন এবং নানা প্রকার গল্প ও উপদেশ দিয়! তাহার মনের ক্লেশ 


গেওারিা আশ্রমে বাস ৩৯৫ 


নিবারণ করিতেন। সে সময়ে তিনি তীহার জনক ও জননী হইয়া 
বাৎসল্যরনপিঞ্চনে সাহার শোকের জাল! দূর করিয়াছিলেন । 

গেগু|রিয়ার দাঁউজীর' যেদিন জন্ম হয়, গোস্বামিমহাশগ্ের শাশুড়ী 
ঠাকুরাণী সেই দিন স্বপ্পে দেখিয়াছিলেন যে গৈর্িফবদ্্পরিঠি ত, প্রো 
বয়স্ক জনৈক ব্রাঙ্মণ গন্গাজলপূর্ণ একটি তামার ঘটি লইয়া গোস্বামি- 
পাঁদের সহিত স্ৃতিকাঁঘরে প্রবেশপূর্বক বলিলেন যে আমাদের বংশে 
মহাঁপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমর! তাহাকে শীন্তিজলে অভিবিক্ত ও 
অর্থদন করিতে আপিয়ছি। এই বলিয়া হরিদ্বারের গঙ্গীজল বালকের 
সব্বঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। গোম্বামিপাদ ঢাকায় আসিলে শান্তিস্বধা 
তীহাকে এই কথা জিজ্ঞাপা করিলেন। তাহাতে প্রভৃপাঁদ বলিলেন, 
এই ঘটনা বাস্তবিকই ঘটিরাছিল। দাঁউজী ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার পিত- 
নহ সত্যলোক হইতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, চলুন, ঢাঁকান্ধ 
যাই! যে শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাকে অশীর্বাঁদ করিয়া! আসি। 
তখন আমর! দুইজনে ঢাকার আনিয়া বালককে শান্তিজলে অভিষিক্ত 
কারনাম। পরে আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলাম, তিনি সত্যলোকে 
প্রস্থান করিলেন ।& 

গোম্বামিমহাঁশর এক দিন তীহার ভজন কুটিরে বসিরা ভজন 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন মুসলমান মহাপুরুষ সর্পদেহ 
আশ্রয় করিয়। তাহার নিকট অ।গমনপূর্ধবক বলিলেন, আমি একজন 
সাধক, পূর্বের মুসলমান ফকীর ছিলাম। কালবশে আমার সেই দেহ 
নষ্ট হইয়া! গেলে আমি এই সর্পদেহ আশ্রর করিয়াছি। এই দেহে 
থাঁকিয়! কিছুদিন সাধন করি আমার এই ইচ্ছা। কিন্তু মনের মত 


* দাঁউজী এক্ষণে জীবিত নাই । ১৩১৭ সালের ২৫শে পৌষ সোমবার শুর্লান্রমীতে 
তাহার দেহত্যাগ হয় | 


7 


৩৯৬... প্রতুপাদ বিজয় গোস্বামী 


একটি আসনের অভাবে তাহা ঘটয়া উঠিতেছে না। আপনি যদি দয়া 
করিয়া! আপনার আসনটি আমাকে দেন, তাহা হইলে আমার অভিলাষ 
পূর্ণ হয়। আমি নিরুছেগে কিছুদিন ভজন করিতে গাঁরি। সাধুর 
কথা শুনিয়! গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া! দিলেন । মহাপুরুষ 
আসন অধিকার করিলেন এবং এক রাত্রির মধ্যে এক প্রকাণ্ড বল্ীক 
স্তপদ্বারা আসন ঢাকিয়া ফেলিলেন। দিন দিনই স্তুপ বাড়িতে 
লাগিল। ইহা! দেখিয়া, কুঞ্জবাবু একদিন গোস্বামিপাদকে বলিলেন, 
বন্দীকম্তূপ যেরূপ বাঁড়িতেছে, তাহাতে ইহা! চাল ভেদ করিয়া উঠিবে। 
কুষ্ধবাবুর কথায় প্রতুপাঁদ স্তূপের উপরে হাত দিলেন । সেই অবধি 
স্তপের বাঁড়া বন্ধ হইল। গ্োোহ্বামিপাদ ইহার আহারের জন্ 
প্রতিদিন দুগ্ধ প্রদান করিতেন । সাঁধু অনেক সময় তাহার নিকট আগমন 
করিয়া তাহার গাঁরে উঠিতেন। একদিন কুঞ্জবাবু প্রতভুপাঁদকে একা 
সুন্দর পদ্মফুল আনিল্মা দিয়াছিলেন। প্রভূপাঁদ পার্খববর্তাঁ গ্রন্থের উপরে 
ফুলটা রাখিয়াছিলেন। রাত্রিতে সেই সাপ গোস্বামিমহাশয়ের নিকট' 
'আর্দসিয়া সেই ফুলটি বেষ্টন করিয়া কিছুকাঁল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
প্রাত:কাঁলে গোস্বাধিপাদ পুষ্পটি দেখিয্া বলিলেন, কাল সন্ধ্যাবেলা 
কুঞ্জ(১)এই সুন্দর ফুলটি আমাকে আনিরা দিয়াছিল। আমি ইছট গ্রন্থের 
উপর রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে সেই সাঁপআপিয়! ইহা চারিদিকে 
কুগ্ডলী করিয়া বসিয়াছিল। তাহার তীত্র বিষে লাল ফুলটি একেবারে 
কাল হইয়া! গিয়াছে । 

গোস্বামিপাদ খন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময় হইতে মধ্যে 
মধ্যে কুঞ্জ বাবুর ( ঘোষের ) বাঁড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইত। এ ঘটন! 
 প্রাত্ধিতে ঘটিত। সকালে বাড়ীর নানা স্থানে রক্ত দেখিতে পাওয়া 

(১). শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ। - 


 গ্েপ্ারিযা আশ্রমে বাদ মা ৩৪ 
ুাইত। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই তার ভীা হলেন । গোস্বামি- 
পাদ গেপ্ারিয়া় উপস্থিত হইলে কুঞ্জ বাবু এ ঘটন! তাহাকে 
জানাইলেন। কুঞ্জ বাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, তোমার 
শাশুড়ী ঠাকুরাণী কাঁলীকে অপমান করাতে এইরূপ ঘটিতেছে। শীন্র 
কালিপৃজী কর; নতুবা তোমাদের অতিশয় অমন্ধল হইবে । গোম্বামি- 
গাদের কথা শুনিয়া কুঞ্জ বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার . 
শাশ্ুড়ীঠাকুরাণী কাঁলীকে কিরূপে অপমান করিলেন? তদুত্বরে 
গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তোমার শাশুড়ী যখন ভজন করিতেন, 
সেই সময়ে কালী তাহাকে দ্রেখা দিতেন। তোমার শাশুড়ীর 





বশ্নাস রুষ্ই ভগবান্, কালী নহেন। এজন্ তিনি কালীকে 


রগ খয়া মন্তষ্ট না হইয়া বিরক্তই হইতেন। জগজ্জননী তোমাৰ 
শাশুড়ীর বিরক্তিতেও তীহাঁকে দর্শন দিতে বিরত হইলেন না। 
একদিন তিনি প্রকাশ হইলে তোঁমীর শীশুড়ী রুষ্ট হইয়া তাহাকে 
টা জ্জনী ছু'ড়িয়। মারেন। তাহাতে মাঁএর সহচরীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
্‌ বর্ষণ করিতেছে । তুমি শীগ্্ কালীপৃজা কর) গুরুআজ্ঞায় কুঞজীবাঁবু 
' সাত্বিকভাবে কাবিপূজা করিলেন। পুজার পর রক্তবণ বন্ধ হইয়া 
/গেল। ৃ 

একদিন প্রাতঃকালে প্রতৃপাঁদ আশ্রমে পায়চারি করিতে করিতে দো 
'িরিবোল” বলিতেছিলেন। দাঁউজীর বয়স তখন তিন চারি মাস। 
তাহাকে কোলে লইয়া একজন শিষ্য গোম্বামিমহাশয়েরসঙ্গে বেড়াইতে- 
ছিলেন। দাউজী মাতামহের মুখে হরিনাম গুনিষ্ক। স্পষ্ট কথায় “হরি-. 
বোল বলিতে লাগিল। চারি মাসের বালকের মুখে হরিনাম শুনিয়া 
সকলে অবাক্‌ হইয়া গেলেন। গোস্ামিপাদ দাউজীর দিকে চাহিয়া 
হাসিতে লাগিলেন! 
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একদিন মথ্যান্চকালে গোস্বামিমহাশন্ধ ভোজন করিতেছিলেন 1 
শীস্তিন্ধা দাউজীকে ক্রোড়ে লইন্না কাঁছে বসিয়। তাহার আহার 
দেখিতে ছলেন। ইতিমধ্যে দাউজী তথায় বাঁহো করিল। পিতার 
ভোজনস্থানে পুত্র মলত্যাগ করাতে শাস্তিদেবী অতিশয় অপ্রতিভ 
ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে প্রভৃপাদের আহারের বিদ্ব 
হইবে মনে করিয়। তিনি তাঁড়াতাঁড়ি পুত্র লইয়া উঠিয়া যাইতে 
উদ্ভত হইলেন। তখন গোত্বামিমহাশয় সহাস্যবধনে তীহাঁকে বলি- 
লেন। কি, দাউজী বাঁহো করেছে, সেজন্য ব্যস্ত হঈতেছিস কেন? 
তুই মনে করিতেছিস, বি দেখিয়া আমার ঘ্বণা হইবে। ভগবান্‌ 
কি আমার ঘ্বণা লজ্জা কিছু রাঁখিয়াছেন? মা বিঠাচন্দনে আমার 
ভেদদৃষ্টি আছে? তোমার পুত্রের বিষ্ঠা ও এই অন্ন আমার নিকট 
এক বস্ত। মর্বা্র আমার বনজ্ঞান। জমন্ত বন্ততেই আমি পেই 
অছয়তত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি । “সর্বাং খন্বিদং ব্রহ্ম” । আব্রঙ্গস্তত্ত পর্য্যন্ত 
সমস্ত পদার্থেই আমার এক ব্রদ্ধ শ্কৃত্তি হইতেছে । অতঃপর সজল- 
নয়নে বলিলেন, আমার কি লোকালয়ে বসি করিবার কথা? 
কেবল শুরুধদেবের আদেশে থাকিতে হইয়াছে। | 

গোসম্বামিমহাশধের নিকট প্রতিদিন পূর্বান্ছে শী'-৬ন্চরিতামৃত 
পাঠ হইত। একদিন পাঠের সময়ে শাস্তিসুধ। দাউজীকে ক্রোড়ে 
করিম্মা পাঠশ্রণ করিতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইরা গেন। দাউজীর 
মাতা স্থানাস্তরে গমন করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে তুলিতে গিয়া 
দেখেন, বাদক সংজ্ঞাহীন। বাঁলক নিপ্রিত হইয়াছে মনে করিয়। 
তিনি তাহাকে জাঁগাঁইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বছ চে 
করিয়াও বালককে জাগাইতে পারিলেন না। তখন তাহার মনে 
'অত্যান্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভীত হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে 


গেগ্াঁরিয়া আশ্রমে বাঁ | ৩৯৯, ্‌ 


বলিলেন, বাবা! দেখ আমার খোকা! কেমন হইন্রা গিয়াছে। 
্বন্থপাঁন করিতে করিতে একেরাঁরে অচৈতন্কা হইয়া পড়িয়াছে, 
কিছুতেই জাগাইতে পারিতেছি না। গোস্বামিমহাশয় ধ্যানস্থ 
ছিলেন; কন্যার কথায় তিনি বাঁলকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলি- 
লেন, ইহার সমাধি হইয়াছে। উচ্চৈ-্থরে হরিনাম কর। নাঁম 
ভিন্ন সমাধি ভঙ্গ হইবে না। তখন বালকের কর্ণে উচ্চৈশ্বরে 
হরিনাম দেওয়া হইতে লাঁগিল। অনেকক্ষণ নাঁম গুনাইবার পর 
বালকের চৈতন্য হইল। এত ছোট শিশুর সমাধি দর্শন করিয়া 
সকলেরই অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোঁধ হইয়াছিল । 

ইহার কিছুদিন পরে (১২৯৮ সালের জোষ্ঠ মাসের শেষভাগে ) 
গোস্বামিপাঁদের কঠিন গীড়। হয়। প্রথমে সামান্য একটু সর্দি হইয়| 
গরে তাহ! নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। ডাঁক্ীরেরা বুক পরীক্ষা করিয়া! 
বলিলেন, ছুই দিকের ফুস্ফুদ্ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রভূপাঁদের 
অন্ততম শিল্প প্রপিদ্ধ ভাক্তাঁর বাবু *নধীন চক্র ঘোষ বৃন্দাবন চক্র 
মঞ্মদাঁরকে সঙ্গে লইয়! ছুটিয়া ঢাকায় গিয়া উপস্থিত ভইলেন। তিনিও 
বুক পরীক্ষা করিয়। হায়'হায় করিতে লাগিলেন । কপালে করাঘাঁও 
করিষ্না কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁশিবাঁর পর থ"না থানা রক্ত বাহির 
হইতে লাঁগিল। সকলেই যারপরনাই ভীত ও বিমর্ষ; কখন কি 
হয়! এইর্ূপে পনর ষোল দিন কাটিয়া গেল। একদিন সকাল বেদ 
গোশ্বামিপার্দ বলিলেন, আঁমাঁর শরীর দই চাহির্তেছে। আমাকে 
দই আনিয়া দাও। আঁমি দই খাইব। তীহাঁর কথা গুনিয়। সকলেই 
চমকিয়া উঠিলেন। নিউমোনিয়ার রোগী দই খাইলে কি আর 
রক্ষা আছে? নবীন বাবু হায় হার করিতে লাগিলেন; বলিলেন, 
এইবার সর্ধনাশ হইল। তিনি নিষেধ করিলেন, কিন্তু গোস্বাধি-- 


৪০৯... প্রভুপাঁদ বিজয়কুষ্ণ গোত্বামী 


'অছাশয় কাহারও কথা না শুনিয়। দই খাইলেন। দধিভক্ষণের 
কিছুকাল পরেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। পরদিন অন্ 
পথ্য করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নবীনবাবু একেবারে অবাঁক্‌ 
হুইয়। গেলেন। গোম্বামিপাঁদ পূর্ব্বে রাত্রিতে শয়ন করিতেন, এই 
'হইতে তাহা! পরিত্যাগ করিলেন। সমস্ত রাত্রি আসনে বসিয়া! 
থাঁকিতেন। কেবল ভোরের একটু পুর্বে আধ ঘণ্টার জন্য একবার 
শুইয়! হাত পছড়াইতেন। প্রতৃপাদ সন্ধ্যার সমর বরাবরই করতাল 
বাঁজাইয়া ভজন গাইতেন ও কীর্তন করিতেন। এই সময় হইতে 
তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকীলে কীর্তনের পর হরির লুট দিতে আরম্ভ 
করেন। সায়ংকালে তাঁহার আঁসন ঘরে যে পাচটি গান হইয়া 
'হুরিলুট হইত, নিম্নে তাহা! প্রদত্ত হইল £-- 


ক 


ললিত--ঠংরি 


হরি ছে লাগি রহ রে ভাই। 

তেরা বনত বনত বনি যাই ॥ 

ওস্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই। 

শুয়া পড়ারকে গণিকা তরে, তরে মীরাবাই ॥ 
দৌলৃত দুনিয়া মাল থজানা, বেনিক্ন! বয়েল চড়াই, 
এক বাতমে ঠান্টা লাগে, খোঁজ খবর নাহি পাই ॥ 
এঁছে ভক্তি কর ঘট ভিত্তর, ছোঁড় কপট চতুরাই, 
সেবা বন্দন আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে গৌঁসাই ॥ 





 গেগারিয়া আশ্রমে বাসা ৪৯৮ 
খাম্বাজ-__ষৎ | 

ঠাকুর এছি নাম তোহার। 
প্রভৃজি এছি নাম তোহার ॥ 
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আঁপনাঁর, 
সকল করত নমস্কার ॥ 
জাঁত বরণক পুছত নাহি, যাঁচিত চরণাঁর বাঁর। 
সাধু সঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্তন জীয়া ধাঁর ॥ 





থান্বাজ--একতাঁলা 
সদীয় হরিবোল মধুর হরিনামের নাই তুলনা । 


যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে তবে লাঁলাজি ফকির হত না। 
নামে অজামিল বৈকুঠে গেলরে (মধুর হরিনীমে ) 
তাঁরে যম ছু'তে পেল না । 

নামে মহাঁপাপী তরে গেলরে (মধুর হরিনাঁমে ) 

অপার নামের মহিমা ॥' 

( নামে জগাই মাঁধাই তরে গেল, 

রূপননাতন ফকির হল) ॥ 





নাঁচে আর হরি বলে গৌর নিতাই । 
গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই ॥ 
( হরিবোল ব'লেরে ) এমন দয়াল 
ঠাকুর আর দেখি নাই ॥ 

( গৌর নিতাই এর মত বে, 
সীতানাখের মত রে )॥ 


পাপা | 


২ প্রতৃপাঁদ বিজয়ক্ণ গোস্বামী 
তোরা কে নিবি লুট লুটে নে 
নিতাই টাদের প্রেমের বাজারে । 
হাঁটের রাজা নিত্যানন্দ 
পাত্র হল শ্রীচৈতন্ত, 
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতেরে । 
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলাল সবারে ॥ 
দ্ধা বিষ মহেশ্বর তাঁরা ভাঁবে নিরন্তর, 
ধ্যান করিয়া না পেল ষাহারে | 
নারদ মুনি মগ্ন হরে বীণাযস্ত্রে গান করে ॥ 





বৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে তিনি শেষ রাত্রিতে মঙ্গল আঁরতির গান 
গাইতেন। সেখানহইতে আসিয়াও সে রীতি তিনি বরাবরই রক্ষা 
করিম্াছেন। নিয়লিখিত গান দুইটি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে হইত ) 
ইহাঁভিন্ন অন্ত গানও হইত £- 
বুন্বাথিপিনে মঙ্গল আরতি হেররে মন আনন্দে 
মঙ্গল আরতি হতেছে নাঁচিছে সখীবৃন্দে। | 
কুঞ্জ কুগ্ধ হোতে ধাইছে সবে হেরইতে শ্রীগোবিনদে ॥ 





বল হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ গাওরে। 

গাও শ্রীমধুদ্দন যশোদাননদন গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে । 

অতঃপর গোম্বামিপাদ সমারোহ করিয়া দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন 
ক্কিক্ব সম্পন্ন করিলেন । বাঁলকের নাম তাহার মাতাঁমহীর ইচ্ছান্থদারে 
বুন্দাবনচন্ত্র রাখিলেন। 


 গ্নেগারিরা আশ্রমে বাস ৪০৩ 
১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাঁত্র ২টা ১৮ মিনিটের সময় কলি- 
কাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, দেহত্যাগ করেন। গোম্বামপাদ তখন 
ঢাকায় গেগাবিয়া আশ্রমে । বিদ্যাসাগর মহাশয় ধখন পরলোক 
যাত্রা করেন ঠিক মেই সময়ে গোম্বামিপাদ বলিয়া উঠিলেন, একি, 
আকাশ জ্যোতিশ্বর হইল কেন? দেবগণের মধ্যে এত আনন্দোঁ 
চ্ছাস দেখি কেন? এ রথ কিসের? এ কি, রথে যে বিদ্যাসাগর 
বসিয়া আছেন? সকলে তাহাকে কত মন্মান। কত খাতির, 
করিতেছে । রথ বিগ্যাসাগরকে লইরা স্বর্গে চলিল। দেবতার! 
আনন্দ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। দেব ছুন্দুভি সকল 
বাজিতেছে। কি আনন্দ! ধাহাঁরা নিকটে ছিলেন, তাহারা প্রভৃপান্দের 
কথ! শুনিয়া বুঝিলেন, যে প্রণ্যাত্বা বিদ্যাসাগর নন্ললীল|! শেষ 
করিরা শ্বর্গে যাইতেছেন। প্রতুপাঁদ তাহার হ্বর্গগমন ব্যাপার দর্শন 
করিয়া এই কথ! বলিলেন । পর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেংত্যাঁগ- 
নংবাঁদ প্রচারিত হইল । | 
গোহ্বামিপাদ্দের অন্যতম শি্ত, ঘারভাঙ্গ|! রাঁজশ্ুলের প্রধান 
শক্ষক শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মজুমদার গ্রীষ্মাবকাঁশে গেগ্ডারিদায় গুরুদর্শনে 
গাসিলেন। তিনি গোম্বাদিমই।শরকে অভিবাদন করিয়া! উপবিষ্ট 
ইলে প্রতৃপাঁদ তাহাকে বলিলেন, গত পৌষ মাসে কোন সাধুর সহিত 
মাঁপনাদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তাহার কথা শু[নরা কুপানাথ 
বু অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। তাহার মনে হইল*সাধুর সহিত 
ক্ষাতের বিষন্ন ইনি কিরূপে জানিতে পারিলেন? আসনে বসিয়। 
নি দেখিতেছি সমস্তই জ্ঞাত হইতে পারেন! পরে বলিলেন, ই! 
কজন সাঁধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোম্বামিমং।শয় বলিলেন, 
নি কেমন লোক? ক্কপানাথ বাবু বলিলেন, আমি এক্প সাধু 


১৯৪... প্রতৃপাদ বিজয়কৃ গোস্বামী 
মার কখনও দেখি নাই। তাহার যেমন সৌম্য মৃদ্তি সেইবপ 
মধুর প্রকৃতি। তখন গোস্বামিমহাশয় সাধুর সমস্ত কথা জানিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে কৃপানাথ বাবু বলিলেন, “একদিন অপরাহ্ধে আমাদের 
স্কুলের কয়েকটি ছেলে আমাকে বলিল, মাষ্টার মহাশর:! রাঁজারাঁম 
বাবার মঠে * একজন সাধু আপিয়া্েন। আমর! তাহাকে দেখিতে 
গির়াছিলাম। তিনি আপনাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ছেলেদের কাঁছে এই কথা শুনিয়া আমাদের সাুপর্শনের প্রবল ইচ্ছা 
হইল। তখনই আমি, পুকুযোত্তম, গিরিশ বাবু ও হরি বাবু 1 
রাঁজারাম বাবার মঠে গেলাম । সেখানে যাইর1 শুনিলাম সাধু মঠে 
নাই; বাহিরে কোথায় গিরাছেন। আমর! কিছুকাল তাহার জন্য 
অপেক্ষা করিলাম। কিন্ত তিনি আসিলেন না। তখন আমরা! মঠ 
হইতে বাহির হইলাম * বাহিরে আসিয়াই সাধুর দর্শন পাইলাম। 
তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইক্সা মঠে প্রবেশ 
করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, 
আপন রাসাধু, মহাঁপুরুষের আশ্রিত; আপনাদিগকে দর্শন করিয়া 
আমি পবিত্র হইলাম। সাধুর কথা শুনিয়া আমরা অবাক হইা 
গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, আঁমাদিগের দাঁক্ষাগ্রহণের বিষয় 
ইনি কিরূপে জাঁনিলেন। তিনি আমাঁদিগের সহিত ধশ্মীলাপ, 
করিতে লাঁগিলেন। "এই সময়ে এক জন নৈয়াক্সিক পণ্ডিত আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত দাস্তিক; সাঁধুকে প্রণামাদি 
* স্বারভাক্গার নিযস্থ বাগমতি নদীর পরপারস্থ শুভংকরপুর গ্রামে নানকসাহী 
সনদ্রদায়স্থ রাজারাম বাঁধার সমাধি আছে। 


..+ এ পুরুষোত্বম ভট্টাচার্য, গিরীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও হরিচরণ সেন। ইহার! গোম্বামি-- 
অহাশঘবের শিল্ত। দ্বারা] রাজসরকারে চাকরী করিতেন। 
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ই করিলেন না। উজানে জাহাকে ক কাত রি টন রা 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিষেন। সাধু সহান্যবদনে মি্টবাক্যে ধীরে ধীরে : 
তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। সাধুর. অসাধারণ 
পাত্ডিত্য, গ্রভীর শান্বজান ও শিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রতি 
দকলেরই প্রগাঁ ভক্তির উদয় হইল। পণ্ডিতের ওদ্ধত্য দর্শন করিয়া 
সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাধুর সংব্যবহার, পাতিত্য 
ও শ্বস্থানের নিকট পণ্ডিতের উন্নত মন্তক অবনত হইয়া পড়ি. রে 
গমনসময়ে তিনি সাধুকে বিনীতভাবে সাষ্টান্সে অভিবাদন করিলেন। 
আমি সাধুকে ছিজাঁস করিলাম, আপনি কত দিন এখানে? 2 
খাঁকিবেন? তিনি বলিলেন, মাত আট দিন খাকিবার সভাবনা। 
আমি তাহাকে আমাদিগের ব্রাক্মদমাজে আসিয়! কিছু উপদেশ দিতে 
ও আমার বাড়ীতে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলাঁম। তিনি 
আনন্দের সহিত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ, করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আপনি কি আহার করেন? তিনি বলিলেন, আঁপনি যাহা! 
আহার করিবেন, আমিও তাহাই খাইব। তবে তাহা বিশুদ্ধ হবিষ্যান্র 
হওয়া প্রয়োজন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম. 
যথাসময়ে তিনি ব্রান্ষমাজে আসিয়া একটি সুন্দর উপদেশ. র্ 
দিলেন। উপদেশের সার মর্দ-_“ভৃষণতুর ব্যক্তিগণ বাপী তড়াগাদি 
সরোধরে গিয়া তৃষ্ণা দূর করে। যদি কেহ মনে করে যে হন 
অপরের খনিত জলাশয়ের জল পান করিব না; হ্বসং 
ষরোবর খনন করিয়া পিপাসা নিবারণ করিব; মেই নিব টা 
ব্ক্কির অধ্যবসায় যেমন কখনও সফল হব মা ৫ 
র্ানোও যাহারা মনে কন্ধেন বেআমর মহাজনপ্রবর্তিত কোন পদ্থাই ১ 
'্অবণষ্ন করিব না . আপনারা রং সাংন্রণলী না কালা ষ্্য 

















5 বি গঙ্গা. 
ই রজত ডাহাদগের' বানা লই কাচ দি রি 
. ব্ধসাধন করিতে হইলে অবশ্তই কোন মহাপুরুষ প্রবর্তিত পন্থা আশ্রয় 
. করিরা চলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় একজন মহ্াপুকুষ। ভিনি 
_ নাস্ত প্রভৃতি শান্ত হইতে ব্চ্ষোপাসনার যে পথ ্বর্ডিত করিয়া 
ৃ গিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে ধর্লাত করিতে পারা যায়। তিনি 
্োপাঁসনার যে শান্ত্রোজ সহজ পথ প্রচার করিয়াছেন, দ্মোপাসক- | 
_ দিগের তাহা আশ্রয় করিয়া ধর্মলাধন করা অব্ঠ কর্তব্য 1” | 
.. উপদেশপ্রধানের পর তিনি আমার সহিত বসিয়া ভোজন করিলেন। 
 ভোজনাস্তে অতান্ত স্বরান্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে এখনই পুরী যাইতে 
হইবে । আমি বলিলাম, আপনি ত বলিয়াছিলেন, সাত আট দিন এখানে 
খাকিবেন? তিনি বলিলেন, ইচ্ছা ত তাহাই ছিল। কিন্ত হইল কই? 
আমি! ত স্থাধীন নহি। গুরুদেবের আদেশ অনুসারে আমাকে চলিতে 
ক্য়। পুরী যাইবার আদেশ আদিয়্ছে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা 
সাজা সাধ্য নাই। এই বলিয়৷ তিনি তখনই চলিয়া গেলেন ঃ 

; . সপানাৎ বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, *তিনি আমার 
গুরুদেব ॥ দয়। করিয়া আপনাদিগকে দর্শন দিয়াছেন ০ 2 
প্রতুপাদ পত্থীর চিতাভম্ম যাহা সঙ্গে ফরিয় আনিম্বাছিলেন, গোডারিয়া 
আশ্রমে এক মন্দির করিয়া ১২৯৮ সালের মহা্টমীর দিনে মেই মন্দিরে 
তাহা, স্থাপন করিলেন। সেই সঙ্গে নামব্হ্ধও স্থাপিত হইলেন। এই 
উপণক্ষে তিনি, মহোৎসব করিয়াছিলেন। এখনও নী দিনে 
গ্রেতাকিয় আশ্রমে উৎসব হই থাকে।১) রর 
(৯. একখানি কাগজে “হরেন হরেরাম হরের।মৈৰ ফেবলম। মি রা 


নাকো দাঙ্মোব গতির! 1, সাদী লা বে রা 
করিয়ারিগেন। ব নামবগ্স। কাপে বা পা টির 
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১২৯৮ ” সালের অগ্রহারণ মাসের প্রারস্তে টড দেখবার ২ জন 
গো গোসবামিপার গেগারিরা হ্‌ইর্ভে শাগ্তিপুরে আগ্রমন করেন এবং কয়েকদিন... 
মাতার কাছে থাকিয়া কলিকাতায় আমেন। কলিকাতার শিষাগণ ৰ 
তাহার বাসের অন্ত: ম্মদবা়ীইট একটি সঃ রিকি করি | 
রাখিয়াছিলেন। | তা 
. গোস্বামিহাশয় এই বাড়ীতে কিছুদিন: বা করেন।, ই স্থানে; রর 
অবস্থানসময়ে মনীবাবু ও বৃন্দাবন বাকু গোস্বামিমহাশয়ের জন্ত: একটি. 
উজার ক্রয় কির! আনেন। গোস্বামিমহাশয় ইাউজার দেখিরা অত্যন্ত 
আনন্দপ্রকাশ করিলেন এবং মনী ও বুন্দাবনের তৃপ্তির অন্ত একবার. 
পরিধান কত্রিলেন। কিছুকাল পরে ইাউজারটি খুলিয়। তিনি বৃন্দাবনকে : ৃ 
দিয় বলিলেন, এটি তুমি পরিও। প্রাপ্তমাতর বৃন্দারন উাউজারটি পরিলেন. 
এবং তখনই ভাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়। গোস্বামিমহাশয়ের মুখের দিকে, ্ 
চাহিয়া বলিরেন, একি? এই অচেতন বন্তটর মধ্যে এত বৈছ্যাতিক, 
শক্তি কোথা হইতে আসিল? আমার পা ঝিম বিম্‌ করিতেছে । আমি. 
ইহা! কিছুতেই গায়ে রাখিতে পারিলাম না। এই বলিয়৷ তিনি বারংবার, | 
শিকুরিয়া উঠ্রিক্ক্গিলেন। 
_. একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র নাথ শীল গোস্থামিমহাশরের নিক্ট 
আনিয়া তাহার সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা, 
করিলেন, এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিনে হইবে? তুত্তরে গোস্বাদি-. 
মহাশয় বলেন, স্ুল কলেজের বারকগণই দেশের ভরসাস্ল। তাহাদের. 
উপরই দেশের শুভাপ্তত নির্ভর করে। তাহারা যদি বহ্চ্য রক্ষা করিতে, রর 
শিক্ষা, করে, তবেই দেশের কল্যাণ হইবে). নতুবা! নহে।- স্কুল কলেজের, 
প্‌ শিক্ষা নাই।.. অগ্রান্ত শিক্ষার সহিত যাহাতে বালকগণের সত্য 
হী গার লি হর তাহার বস করা উচচিত। | খিদে সয়ে দেশে; 








৫৮ পলা ক্ষ 


ৃ জ্ ছিল বারই ইহার এত উন্নতি ছি: বি একবার 
. হিমীঁলয়ে একজন মহাপুকুষকে দেশের কল্যাণের বথা জিজ্ঞাসা করাতে. 
তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। শীলমহাশয় গোস্থামিমহাশয়ের কথা 
তত শনি অত্যন্ত স্ট হইলেন এবং র্কোতোভাবে তাহার কথার অহথমোদন 
রিলেন। 

| রও ্ দেবেন্্র নাথ হুর মহাশয়ের প্রিশিলপ সিনা 
| শা্িষহাশঃ গোত্বামিমহাশয়ের নিকট আপিয়া বলিলেন, আপনি 
_ক্লিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া মহষিমহাশয় আমাকে আপনার নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন। আপনার সহিত সাক্ষার্ৎ করিবার, তঁহার একান্ত 
ইচছা। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। দর্শনশক্তি অত্যন্ত হ্াসপ্রাপ্ত 
. হইয়াছে! আর কোথাও যাইবার শক্তি তাহার নাই। একবার তাঁহার 
সহিত সাক্ষাৎ, করিতে, পারিবেন কি? শান্্রিফগীশয়ের কথ! শুনিয়া 
| োঙ্বামিমহাশয় বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে ভিনি আমাকে 
ক্ষণ: » করিয়াছেন! আমি অবশ্তই তাহার চব্রণ দর্শন করিতে 
১ পিই তিনি সশিষ্যে পাকস্্রীটে মহধিমহাশয়ের ক্লিট মত 
য় ভাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষিও. “ও নমে রাগদৈৰার 
_গোবর্ষিণ হিতায়। জগগ্ধিতায় কায গোবিন্দার নমো নমঃ” এই গ্লোক 
উচ্চারণ করিয়া গোস্থামিমহাশয়কে নমস্কার করিলেন। "গোবিন্দায় নমো! 
মম শ ৰ বটি বারংবার হণিয়া মহর্ষি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। অশ্রত্ঘলে 
হার গশস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোস্বাদিমহাশয়ও ভাবে 
অবশ হই পাক্বর্তী চে্ারে বসিয়া পড়িলেন। শিক্যাগণণ্ড মহ্ধিকে 
প্রণাম করিলেন| পরে, মহর্ষি অস্ান্ত বারে যে সকল কথা বা. 
গোহামিমহাশনের আদর ও. অভিবাদন  খারাধিস এবারও মনেই. 



































রাবি আশ্রমে বাম 


সকল কথা ॥ বলিলেন। শিষ্যগণকে ও অন্ত বরের সায় | পে ন ভ- 
অনুগত হইয়া চলিবার উপর্মৌশ দিবেন। | ঢা 
অতঃপর মহর্ষি বলিলেন, বোলপুরে আমি একটি ও আশ্রম মু | 
শী্ই তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে । তুমি মশিষো প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইলে 
অত্যন্ত আহলাদিত হুইব। আশ্রমের নিরমাঁবলি কিরূপ হর্ন উচিত 1. 
এসন্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিতে চাই। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই সাধুদের থাকিবার আশ্রম আছে। তাহাতে 
শ্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত সাধুই আশ্রয় পাইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে দেরূপ 
আশ্রম নাই। আপনার আশ্রমট সেইরূপ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা 1 
(সকল মন্পরদায়ের সাধু আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রর পান এবং. 
অবাধে আপনমাপন সাধন ভজ্জন করিতে পারেন এইকপ হইলে বড়ই 
সখের বিষ হয়্। মহর্ষি গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া! অতান্ত আনন্দিত. 
হইলেন এবং তাহার কখার অনুমোদন করিলেন। পরে বলিলেন, শাস্তি- 
নিকেতনের ভার ষাহাদের উপর প্রদত হইয়াছে, তীহারা তোমার এই 
উদার ভাব বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।, বলা! বাহুল্য যে গোস্বামি- রঃ 
মহাশয়ের কথা শাস্তিনিকেতনে রক্ষিত হয় নাই। বু ন্‌ 
মহর্ধির নিকট হইতে আসিবার লমর ৬্চরণ (পা 
মহাশয়ের জনৈক শিষা ) গোস্বানিমহাশযকে জিন্তাসা করিলেন, মহ্ষির 
এমন হুন্দর অবস্থা কিরূপে হইল? গুরুর ক্কপাভিন কি এরূপ বস 
হয়? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, *ুরুর কপ! হয় নাই কে বিল রা 
হিয়া অবস্থান সময়ে জনৈক: মহাপুরুষ ইহাকে কৃপা করিয়াছেন।* 
| একদিন একাট গরিব শি গোহামিমহাপরকে কিছু খাওযাইবার | 
আকাঙ্ষার ছুই আনা পরল! লইঙ়। নিজের পছন্দমত কিছু খাবার লইয়া 
এ নিকট কি হইলেন। তিনি নীচ রি ক কাছে রান 











কি প্রছপাদ বিজয় গোশামী পি 
রঃ গোসামিবশয আসন হইতে উঠিরা তাড়াতাড়ি সি' ডি দরজার ব কাছে 
গেলেন এবং ছলছলনেতে কীদকাদস্বরে শিল্পটকে ডাকিয়া 
বলিতে লাগিলেন, ওগো, তুমি কি এনেছ শীত আমাকে দাও । আমার 
অত্যন্ত ক্থধা হইয়াছে। গুরুদেবের সন্ষেহ আহ্বানধ্বনি গুনিয়া | 
শিল্প  কাদিয়া ফেলিলেন এবং খাগ্ঘবস্তর ঠোঁডাটি গুরুদেবের ইন্তে 
টু দিয়া পানে লুটাইয়া পড়িলেন। গোম্বামিমহাশয় আগ্রহের সহিত 
. প্রায় সমস্ত ভোজন করিয়া অন্ন কিছু অবশিষ্ট থাঁকিতে ঠোঙাটি তাহার, 
| হাতে দিলেন। অতপর তিনি আসনে গিয়া ব্িয়! খাছ্যবস্থর অশেষ 
ৃ প্রশংসা করিতে করিতে চক্ষু মৃছিতে লাগিলেন। শিল্পটিও গু গুরুদেবের 
রা প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। | 

-. প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে তাহার নিকট কীর্তন হইত। কোনদিন 
 ধ্তিদি নিজে করতাঁপ বাজাইগ্বা মধুর কঠে সংকীর্ভন করিতেন। 
ও রদ বা শিয্পগণ কীর্ভন করিতেন) কোনদিন বা গোশ্বামিমহাশিয় 
; স্বীর্তন আরম্ভ করিতেন, পরে শিষ্গণ আসিয়া 
জন দিতেন। প্রতিদিনই ভাবের জোয়ার, . প্রেমের বাতা 
রঃ বহিয়া যাইত। একদিন প্রতুপাদ ভাবাবেশে প্রত্যেক শিক্ষেট পদধূলি 
গ্রহণ: করিতে লাঁগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনারা 
 ব্মামাকে কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন। গুরুদেবের এই ভাব দেখিয়া 
 শিক্পগণ-বিস্বিত; স্তপ্ভিত ও অত্যন্ত ভীত হই পড়িলেন। গুরুদেব 
 গদধূলি গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাহাদের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠিল অনেকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে স্তন হইয়া 
: ধঁড়াহিয় [রহিলেন। গোস্বামিমহাশর সফলের পধৃমি শর করিয়া 
শাসনে গিয়া বসিলেন। তান্তর কীর্তন শেষ হইল। ১ 
রি রে অনন্তর শমবাজারে ক্াতিঘোবের কট বিল টা চা 











করিয়া গোসানিবহশ দেই ধাড়ীতে শন করিবেন: টু না 
তিনি তাহার যোগৈশ্ব্ের এককণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি 
এক মাসের কিছু অধিক কাল এই বাঁড়ীতে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে 
শত শত মুদ্রা ব্যয়িত হইল। জলশ্রোতের স্যার, টির ধারার স্থায় অর্থ 
ও নানাবিধ বস্ত আসিতে লাগিল; শত শত লোক আহার করিতে 
লাগিল। অবারিত দ্বার, ধাহারা গোস্বামিমহশয়কে দর্শন করিতে 
আঁদিতেন, তাহারা কেহই অভুক্ত ফিরিয়া যাইিতেন না।  গ্রতিদিনই 
মহোৎসব, অষ্টগ্রহর আননোর বাজার। শিল্প দেখিয়া অবাক! 
সাহারা গোস্বামিপাঁদের ব্যয়নি্বাহের জন্য .নিজেদের মধ্যে টাদা 
করিয়। কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদের সংগৃহীত অর্থের 
এক কপর্দকও ব্যয় করিতে হইল না, অথচ মাসাধিক কাল রাজন 
ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। | 

এই সময়ে গোস্বামিমহাঁশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্টা রী শাড়ি স্বামীর 3 
কর্স্থান দ্বারভঙ্গায় ছিলেন। তথায় তীহার কঠিন গীড়া হয়। তাহার 
_ পুন্র দাউভরীও মাহুপীড়ার অংশভোগ করিতেছিল। অতি কষ্টে মাতা 
_ রোগমুক্ত হইলেন; কিন্ত পুত্র পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিল। গোস্বামি- 
মহাশয় শাস্তিস্থধার পীড়া আরোগ্য হইলে তীহাকে কলিকাতায় 
ৃ আনয়ন করিলেন। দাউজীকে নেই সী দী্ঘকাম ভোগ ॥ করিতে. 
.. আই সময়ে সংবাদ আবিল যে গোপা পুর ৭ তি মি ৃ 
 শীভ্তা। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। অসময়ে একটি মৃতগুত্র প্রসব 
করিয়া পীড়িতা হন। পীড়া জর। ঘোগজীবন পিতার নিহিত 
"কলিকাতায়, ছিলেন। গোস্বামিপাদ, তাহাকে ঢাকা 
করিলেন তিনি বিয়া দিলেন, দি ইরা নীম সাও ও রা. 











. খপাদ বির গোস্বামী 


| অক কর। দেখিও যেন কোন জট না সখা 
'আফিতেছি। পিতাঁর আদেশে যোগিজীবন ঢাকায় আসিয়া চিকিৎসা 
ও দেবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্ত রোগ কিছুতেই তাল হইল না 
দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। কয়েকদিন পরে'গোস্বামিপাঁদ ঢাকার 
_ আগমন করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই বসন্তকুষারী দিবযধামের 
ন্‌ অধিবাসিন হইলেন ] 
| সবার দিন সকাবেল! গোস্বামিমহাশর রোগীর শব্যাপার্ে উপবিট 
ৃ হই তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক হরিনাম করিতে লাগিলেন তাহার 
স্পর্শে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। 
 রোরীর মুখ দেখিয়া মনে হইল বেন তাহার রোগবন্ত্ণা দূর হইয়। 
গিকাছে। মূখে শীস্তি ও আরামের এক অপূর্ব ছবি প্রকাশিত হই 
কোগশর্ণ বদনমণ্লকে দৌন্্পূর্ণ করি তুলিল। তাহার 
আত্যন্তরিক আনন্দ বাঁনে ফুটা বাহির হইল। এই অবস্থায় সেসমন্ত 
দি ধানে বিয়া রহিল হে 
- পেঁই দিন সকাল বেলা গোস্বামিমহাঁশয়ের অন্যতম শিল্প বগা, 
রঃ পরসচ্্র মজুমদারমহাশয় গ্রোস্বামিপাঁদকে বলিলেন, আপনি ত ইচ্ছা 
করিলেই ইহাকে ভাল করিতে পারেন; আপনি ইহাঁকে সু কারিয়া 
গো পাদ) বেসংগার হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাকে 
বদ্ধ ক্র! কেন? এ যৃক্তাবস্থা লাভ করিয়া যাইতেছে । এষ 
দেবছুযভ, অবস্থা পাইবে, বহু সৌতাঁগ্যে না তাহা পায় টি 
বাচাইবার অন্ত অছরোধ করিও না। | | 7, 
.. প্রষন্ন বাবু! এ কি মুক্তাবস্থা লাভ কারা 8 
ৃ : লোর্ামিপাদ। র্‌ টিজার? ড়া ঠাস গোছা 























গার শে বাস 


মহাশরের শা চারার) দারুণ বিহারে « এ ডিক হবাতনা | 
ভোগ করিরাছে। সেই ফতনাঁর সংস্কার বা দাগ এখনও ইহার অন্তর 
হইতে অপনীত হয় নাই। তিনি ইহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে 
ঞ্রবং এ তাহাকে ক্ষমা বনি, ইহার সকল পরার সংস্কার ক্ষ হা 

প্রসন্ন বাবু। সেরূপ কি ঘটিবে? ; টা 

গোস্বামিপাদ। এখনই ঘটবে। এখনই কারা বাগ | 
নিকট ক্ষমাপ্রীর্থনা করিবেন এবং বধূমাতাঁও তাহাকে ক্ষমা কৰিবে। 

ইহার কিছুকাল পরেই বুড়া ঠাকুরাণী অন্তগ্রহদয়ে রোগীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । রোগী 
তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তখন গোস্বামিমহাশয় ্রসন্্বাঁবুকে 
বলিলেন, এখন ইহার মুক্তাবস্থা। অনস্তর রোগী পরলোক গমন 
করিল। এই ঘটনা! ১২৯৮ সালের ২৫শে পৌষ শুক্রবারে সংঘটিত হ হ্য় রে 
মৃত্যুর গর বসন্ত গোত্বামিপাঁদকে বলে, (একাদশ দিনে আপনি আমার 
শর্ধ করাইবেন। পতিত পিণ্ু আমি পাইতে ইচ্ছা করি। গং স্বামি 
মহাশয় এগার দিনে যোগভীবনের দ্বারা! বসন্তের শ্াঁ্ধ করাইয়াছিলেন। 
তিনি ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নিজে শ্রান্ধের মন্ত্র পড়ান । বসন্ত আছ 
স্থলে উপস্থিত হুইয়া পিগুগ্রহণ করে. যোগজীবনকে দেখা দিতে 
তাহার একাস্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গোস্বানিপাদ তাহা (হইতে 
দিধেননা।.. ; রা 

ইহার কিছুদিন পরে শৌঙামিমছদিরের পন, গা শিরোমণি: 
মহাশয় ও লাল পরলোক হইতে গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপনীত 
হইয়া তাহাকে পরলোকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। | 

ৃ এরা | 














পাদ ক গোঙানী: 


| রী আ আমি পরলে!কে' যাইতে অক্ষম ভাহার অনু ভি জামার 
নর বক করিবার সাধ্য নাই! তাহার এই কথা গুনিষ্ীও তাহারা ক্ষান্ত 
কইলেন না। তাহাকে পরলোঁকে লইয়া যাইবার অন্ত সর্বদা চেষ্টা 
. ক্ষরিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাঁদ একথা একদিন সকলের নিকট 
প্রকাশ করিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সকলেই বাঁরপরনাই 
রা হইলেন। , 
একদিন সায়ংকাঁলে আমতলায় সংকীর্তন হইতেছিল। গোস্বামি 
রি পাদ ভাবে বিভোর হইয়। কিছুকাঁল নৃত্য করিলেন; পরে দেই 
্ ভাবাবেশের অবস্থাতেই “যাই যাই” বলিতে লাগিলেন। তীহার 
| এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইলেন। সকলেই মনে করিলেন, 









রে কলকে, কাদাইয়৷ ইনি পরলোঁকে চলিলেন) একটা হুলস্থুল পড়িয়া 


রা গেল। শান্তিধা ও কুঞ্জ বাবু (ঘোষ) ছুটিয়া গিয়া তাহাকে 
.. নড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, যাইতে দিব না। গে।স্বামিপাদ 
: শীস্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া দিলেন, কিন্ত কু্নবাবুকে কিছুতেই 
_স্ছাঁড়াইতে না পারিয়া তাহাকে মুষ্্যাঘাত করিতে লাগিলেন |. কয়েক 
_ সবার আঘাত করাতেই কুঞ্জ বাবু তাহাকে ছাড়িরা দিলেন! কিছুকাল 
ৃ পরে তাহার চৈতন্য হইল। চৈতন্তলাভের পর তাহাকে সমস্ত ঘটনা বল! 
হুইল লমুদায় কথা শুনিরা তিনি বলিলেন, লাল, শিরোমণি মহাশর 
.শ্ীভৃতি আমাকে পরলোকে বাইবাঁর জন্য গীড়াগীড়ি করাতে আমি 
পাই যাই” বলিয়া যেই দেহ হইতে বাহির হইলাম, অমনি শান্তি ও রর 
রা | রা আমাকে ঘিলেন। ॥ গুরুদেবও ঠি ই সময়ে আসিয়া আমার 








৪ মদ লন, বু শা হর দস ধা গা | 
পপি | 2 





রা, পক শর দেব ৮ ৪১৫৮ 
িরনেধিিবেনই বাধা, দিয়া আমাকে দেহে পুনঃগ্রবেশ করাইবার 
.. চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুঞ্জ ও শাস্তি আমার দেহ ধরিয়া খাকাতে 
_স্তাহার কাজের বাধা হইতেছিল, এন্ন্ত তিনি তাহার্দিগকে সরাইয়া রি 
 দিগ্নাছিলেন। সে সময়ে তিনি আমার দেহ আশ্রয়করিয়া ছিলেন। 
আমি কিছুই করি নাই। সমস্তই গুরুজী করিয়াছেন। এই ঘটনার 
পর শিরোমণি মহাশয়েরা. তাহাদের অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহারা আর কখনও গোস্বামিপাদকে পরলোকে লই গয 
চেষ্টা করেন নাই । রি 
গোস্বামিপাদের গেগারিয়ায় অবস্থান সময়ে গ্রভিবৎসর বালকগণ 
তাহার আসনের নিকটে দৌল করিত। একবার দোলযাত্রা উপলক্ষে 
তাহারা আত্রবৃক্ষের গাত্রে লৌহপ্রেক বিদ্ধ করিয়া তাহাতে ছবি . 
টাঙ্গাইঘ়াছিল। দোল শেষ হইয়া গেলে ছবি খুলিয়া অওয়া৷ হইল, 
কিন্তু প্রেক বৃক্ষগাত্রে বদ রহিল। ইহাতে বৃক্ষের অত্যন্ত রেশ 
হইতে লাগিল। পরদিন বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রাণী প্রতৃপাদকে বলিল, 
আপনি আমার ছায়ায় বমিয়া ভজন করেন; আমি আপনাকে আতপ 
হইতে রক্ষা করি, কিন্তু আপনি আমার স্খহ্ঃখের প্রতি একটুকুও 
দৃষ্টিপাত করেন না। বাঁলকগণ আমার গাত্রে লৌধপ্রেক বিদ্ধ করি- 
রাছে) তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্লেখতোগ করিতেছি। আপনি | 
. আমার এ যাতনা দুর করুন। বৃক্ষের কথা শুনিয তিনি তখনই 
প্রেক তুলিয়া ফেজিপেন এবং বৃক্ষের গারে প্রেক বিদ্ধ করিতে নিবে, . 
করিয়া দিলেন। বৃক্ষের গানে যে প্রেক বধ করা হন, কাছ, র 
_ তিনি জানিতেন না|... 3 
রি এই ঘটনায় অনেকের ননে ক সন্দেহ দ: যে বৃক্ষের কি 
আস্থা, আছে? সুধছুঃখ বোধ (করিবার ক্ষমতা থা মনের ভাব, ্ 








 প্রতৃপাদ ক নৌরী: 

তি টা পি আছে? পাশ্চাত্যগণ উদর বীবনীক্ি 
:. স্বীকার করেন, কিন্ত ভাহাদিগের আত্মা স্বীকার করেন না৷ এবং মুখ 
সখ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে ইহাঁও- 
২) তাহারা মানেন না। পশ্পক্ষী,কীট,পত্গ প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীদিগের 
বে আত্মা আছে এবং তাহার মনের ভাঁব ব্যক্ত করিতে পারে ইহাঁও 
হার! মানেন না। কিন্তু আমাদিগের শাস্কর্তারা বলেন, 
পু পণ্ড পশ্ষী, কীট,পতঙগ প্রভৃতি জন্ এবং বৃক্ষ,লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ,সকলেরই 
| আত্মা আছে; সুখছূখ অনুভব করিবার শক্তি আছে এবং তাঁহাঁ 
দরের যনের ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা আছে। ইহারা আহার 
_. করে, নিদ্রা যায়। মাঁনবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর 
: মুক্তিলাভ করিয়া খাকে। এই চৌরাশী লক্ষ জন্মের মধ্যে তাহাদিগকে 
.. বহু লক্ষবার উদ্ধিদ ও নিরুষ্ট জন্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উত্তিদ 
ও তি্্যক্দেহ লাঁভ করিবার পর তাহারা মনুত্বন্ম প্রাপ্ত হইয়া 
এ খ্বাকে। বাহার যুক্ষযোগী, ভগবানের জানের সহিত ধ'হাদিগের 
রর জিন দিতি তাহারা দিবাযৃষটি্বারা এ সমস্তই দর্শন করিয়া থাঁকেন। 
. এআর পিপীলিকা, বানর প্রভৃতি কতকগুলি প্রানি, গতিবিধি 
৪8 বনোযোগূর্ক দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরা যায় যে ইহাঁদিগের অন্তর 
নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। উন, | 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদের অধ্যাত্ব জগতের-কোন জান নাই। তাঁহা- 
.. ্বিগ্রের মধ্যে ভপন্তা না থাকাতে অতীনিন্ধ বিষয় ভীহারা নিই নং 
 অবগ্গত নহেন। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা বলেন 
জাল বাতীত অন্ত কোন প্রাণীর আত্মা! নহি, সুখহুঃখ অমুতব 
করিবার শক্তি নাই? অস্ঠের নিকট মনের ভাব প্রফাশ করিবার 
পাও নাই। আমাদিগের দেশের বৈদিক পতিত শি, জগদীশ 
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পারি আশ্রমে বাস 


চ বন পাশ্চাত্য নাগর এই ২ মতের অতিবাদ করিয়াছে নি | | 
তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীকষাদ্থারা সগ্রমাণ করিয়াছেন যে 





প্রানীদিগের শ্থায় উদ্ভিদেরও হৃদয় এবং কবাধুষণ্ুলী (20880 রি 


8৪৮৪৫) আছে। তাহাদেরও প্রাণীর স্তায় স্বাসপ্রস্থসক্রিযা ইয়। 


উহাদিগ্ের নাড়ি বহে, উহারা খাণ্গ্রহণ ও জীর্ণ করিয়া থাকে, বংশবৃদ্ধি রে 


করে এবং জুখছুঃ থ অনুভব করে। অন্ুভবশক্তি ্াযুমণ্ডলীর কার্য । ৰা ড় 


তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, উত্ভিদদেহে স্তর শ্লায়মগলী'বর্মান আছে। 
এই সময়ে আশ্রমে ছুইটি কুকুর ছিল। একটির বর্ণ ছিল রিাহিশরিত 
শ্বেত) অপরটি কৃ্ণবর্ণ। -হরিদ্রাবর্ণের কুকুরটি বয্োজ্যে্ট ছিল। আশ্রমে 


গদিযুক্ত এক খানি কেদার! ছিল। কুকুরটি সর্বদা সেই কেছাপায় শুইয়া 


খাকিত) এছন্ত . কুঞ্জবাবু (ঘোষ) তাহাকে চেয়ারম্যান বলিয়া 


ডাকিতেন। এইরূপে সে চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হইল। সে সময়ে ৃ 
'গোম্বামিমহাশয় দক্ষিণের ঘরে সকলের সহিত মধাহে আহার করিতেন 1 
চেয়ারম্যান দক্ষিণের ঘরের দক্ষিণ দিকের বারাদ্দায় চেয়ারে শুইয়া! থাকিত। 


কিন্তু আশ্রঘ ব্যাপার, গোস্বামিপাদের ভোজন শেষ হইবামাত্র সে জানিতে 
পারিত এবং আস্ন হইতে উট মাথা নাড়! দিতে থাকিত। তাহার 
করের বটাপট, শনি গো্ামিমহাশয় হামির। বলিতেন, দেখ. 
এয়ারম্যান জানিতে গারিয়াছে থে আমার আহার শেষ হইয়াছে। তখন: 
তিনি আদর করির! তাহাকে খাবার দিতেন। চেস্বারম্যান্‌ মহাপুরষের,.. 
দাদ পাইয়া ুকুর জম সার্থক করিত। তাহার প্রস্তি কিছু বৈরাগাযক্ত 


ছিল। অন কুকুরের মহিভ সে মিশিতে ভালবামিত না। লোকস্গগ: ৃ 
তাহার প্রিয় ছিলনা। সে বর্বদা একাকী থাকিতে ভাল যাদিত।: 
এছ তাহার নিকটে গেলে সে মহা বিরক্ত হইত। এইরগে কিছু কাল' 
০ বে কোথা চা গেল। অনেক রাহানে থকে 


লক 





পাদ বি গোহামী 


হা গেল. না; তখন গোস্থামিপাদ বলিলেন, চেয়ারম্যন কাল আমাকে 
সলিল, আমি এআর থাকিব 'না। গোস্বামিপাদের চাকাত্যাগের পরু 
) কখনও কখনও পথে চেয়ারম্যানকে দেখা যাইত প্রভুপাদের আশ্রিত 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার নঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত 
; 'আসিত; কিন্তু আশ্রনে প্রবেশ করিত না। সহশ্র চে করিক়াও তাহাকে 
আশ্রমে আনা যাইত না। ক্বঞ্চশূন্ত বৃন্দীবনের স্যার গোস্বামি্ী শৃল্ত 
আবশ্রমে প্রবেশ করিতে কিছুতেই তাহার প্রাণ চাহিত না। গোস্বামিপাদ 
চাকা! পরিত্যাগ করিবার পর চেয়ারম্যান আর আশ্রনে প্রবেশ করে 


নই, 


দ্বিতীয় কুকুর কালু। গায়ের রং কাল ছিল বণিয়া! তাহার কাঁদু নাম 


রাখা হুইয়াছিল। অতি শৈশবাবস্থায় কালু আশ্রমে আদিরাছিল। 


_ সে আশ্রমেই প্রতিপুলিত হইয়াছিল। যখন সে বড় হইল, তখন তাহার 
মধ্যে অতি অপূর্ব ভাবাবলির বিকাশ রেখা যাইতে লাগিল। নে অতিশয় 
_অংদীর্তনপ্রিয় হইয়। উঠিগ। যখনই সংকীর্ভন হইত, যেখানেই থাকুক 
_ সলেই স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া কীর্তনস্থলে উপস্থিত হইত। কীর্তন 
শুনিতে গুনিতে তাহার ভাবাবেশ হইত। তখন লে আনন্দে রিভার 

হই সন্মুখের পদঘুয় উত্বোলনপূর্বক দকলকে আলিঙ্গন কাভ। এবং. 
_ ভতাহার ভাবাতে এক প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া! আনন্দপ্রকাশ করিত। 
তাহার এই প্র্াক্ধ ভাব দেখিয়৷ সকলেই মুগ্,হইতেন।' গ্রস্বামিমহাশদের 
নিকটে কুঙবাবু ' ঘোষ) প্রতিদিন সকাল বেল চৈঠন্তচরিতামৃত পাঠ, 
. ককরিতেন। কানু. তাহা: 
) পাঠের স্থানে উপস্থিত হইয়। একাশ্রমনে দে পাঠ গনিত. একদিন পাঠ 





একজন নিয়মিত শ্রোতা ছিল; গ্রতিদিন. 








নিতে গুনিতে ভাহার চৈতন্য বিনুপব হই গেল।. তাহার, দেহ 





কাঠ, শ হাব। লে. মতের ভার হাত হয় পড়া কি) 








। পারি আশ্রমে বান 


দাহ এই' অবন্থা দের সকলেই লাতিশর বশ্বিত হইল গোসবাদি- রি | 
পার তাহাঁর দিকে দৃষ্নিকষেপ করিয়া বলিলেন, কালুর সমাধি হইয়াছে? . 
উহার কাণে হরিনাম দাও কুজজবাবু তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন। 
এবং তাহার কাখের কাছে মুখ লইয়া উদ্চে-্রে হরেক নাম শুন ইতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ নাম শুনাইবার পর কানুর চৈতন্ত হইল। | রঃ 
গোস্বামিপাদ কালুকে অত্যন্ত ভাঁলবাদিতেন। আহার দিবার 
সময অন্ত কুকুর নিকটে থাকিলে তিনি ভাঙাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া 
তাহাকে খাবার দিতেন। স্থানান্তর হইতে কোন লোক আশ্রমে 
আসিতেছেন, কালু তাহ! জানিতে পারিত। সে তাহাকে আনিবার.. 
জন্ত ষ্টেশনে যাইত। তাহার পরিচিত কেহ হইলে সে আনন্দে উৎফুল্ল রর 
হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন প্রদ্ধান করিত এবং পুচ্ছধ্ীলন এবং অব্যক্ত 
শা করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিত। আগমনকারী 
পরিচিত না হইলে কেবল আননাপ্রকাশমাত্র করিয়া তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আদিত। কুঞ বাবু এলাহাবাদ হইতে যখন ঢাকায় আমেন, তখন 
তিনি দোলাইগঞ্জ ষ্টেখনে গাড়ি হইতে নামিয়। কিছু দুর আগিয়! দেখেন: 
যে কানু তাড়াতাড়ি ্টেশনের দিকে ছুটির যাইতেছে। কঞজবাবুকে 
দেখিবামাত্র সে গমনে ক্ষান্ত হইল এবং সম্ুথের পদস্বয় উত্তোলন করিয়া, 
কুপববাবুকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ববক আনন্প্রকাশ করিতে লাগিল। . 
একদিন পুবের ঘরে গোসম্বামিপাদ কীর্তনে নৃত্য করিতেছিল্ন। রি. 
ক্কানুও সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বিবিধ অপূর্বভাব প্রকাশ করিতে 
লাগিল। পরে 'অচৈতন্ত হই! পড়িল। পরে নাম সাই ছু হার. 
চৈত সম্পাদন করিতে হইল। ' 
. ক্কানুর সমাধি হইলে গোস্বামিপাদ.তাহার পারের ধুলা লই! নিজের 
সা দিতেন। কিন সে উহ ঘারে হি হা বার, ৫ 
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রর মিকে বিস্তার করিয়া কাতরতাবে হার দিকে চাষি ্ি 
.. সহিল।. তাহার নেই সমরকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হই । বেন দে. 
নিজের অবস্থ। ভাবিয়া দুঃখে অতিশয় হ্িরমাঁন হইয়া গর এবং 
 স্থাত জোড় (করিয়া প্রতুপাদের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা 
 করিতেছে। কানুর এই অবস্থা দেখিয়া গোস্বামিপাদের মন দয়ায় গধিয়া 
. এল। তিনি তাহার প্রতি সকরণ দৃষ্টিপাত করিয়া মেপর্ণ বাক্যে 
| লিষেন, কানু! কি করিব? তোমাকে সহ করিতে হইবে। সহ 
কর ভি উপায় নাই। গোস্বানিপাদের কথ! গুনিয়। সে কিছুক্ষণ চুপ | 
২ করা ঝহিল। পরে ধীরে ধীরে অন্তত্র চলিয় গেল। 

রি গ্োস্বামিপাদ ঢাকা' ত্যাগ করিলে গেণারিয়াব/সিঘ্বের মনে যাদৃশ 
২ রেশ হইয়াছিল, কালুর তাহা অপেক্ষা কম হয় নাই। প্রতুপাদের 
বিদেশ গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দকল আনন্দ, সমুদয় স্ুস্তি একেবারে 
1: ্ হত হইয়া গেল। সে একেবারে মৃতকল্প হইয়া গড়িল। তাহাকে 
. ব্বেখিলে মনে হইত, যেন সে জীবন্ত হইয়া অতিকষ্টে কোনরূপে দুঃখের 
প্রি গুণ অতিবাহিত করিতেছে। 'ীবন যেন তাহার নিকট ভারবহ 
হইয়া! পড়িরাছে। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সে পীড়িত হইয়া 
. পড়িল। তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘ| হইল। ইহার কিছুদিন পরে 
 ক্ুজজবাবু যোগদীবনের এক পত্র পাইলেন। যোগজীবন.. জবিয়াছেন, 
শক বলিলেন, তিনি ঢাকার বাইবেন।” কুজধাবু যখন এই প্জ 
রঃ টে পড়িয়া শ্রনান, তখন কানু সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। লেও 
সুনিল) কি বুবিল, তাহা দেই জানে; কিন্তু সেই দিন হইতে ভাহার 
অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেগ। হাহার মধ্যে আবার আনন, কুর্তি 
ফিরিয়া আমিল। সে দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। পৃষ্ঠদেশের ক্ষত 
ৰ হি, ত্বারোগ্য হইতে লাদিল। 112 আর এ এফ খনি ই 





























_ গেগ্ডারিয়া আশ্রমে বাস ৩৯৯ 
আদিল। তাহাতে লেখা ছিল যে গোস্বামিপা্র আর: ঢাকায় যাইবে 
না। সে পত্রও যোগজীবন লিখিয় ছিলেন। কানু পূর্ববং নে পত্র 
সুনিল; পত্র শুনিবার পর কানুর পূর্বাবস্থা৷ আবার দেখ দিল। অর 
সমরের মধো তাহার পিঠের ঘ| অতান্ত বাড়ি উঠিল। একদিন সকাল 
বেল! দেখা গেল যে কালু কুক্ুরলীল! শেষ করিয়াছে। কুঞ্জ বাবুর 
আঙ্গিনায় সে মরিয়। গড়ি রহিয়াছে । তাহার এই প্রকার মৃত্যুতে 
নমকলেরই অতান্ত ক্লেণ হইল। পরে কুগ্ত বাবু আশ্রমের দক্ষিণ দিকে 
তাহাকে সমাধি দিলেন। এইন্সপে কালুর অপূর্ব জীবনলীলার অবসান 
হইল। আমব্রা পশুপক্ষিদিগকে অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু 
আমর] তাহাপিগের বিষ কিছুই জানি না, বুঝি না। মিথ্য। অভিমান 
ও গর্বে স্ফীত হুইয়। বৃথা দম্ভ করি। ভগবান্‌ যে কাহার মধ্যে কি 
ভাবে লীলা করিতেছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। আর জানেন 
জীবনুক্ত মহাজনগণ। সাধারণ মানবগণ তাহাদিগের বিষর কিছুই জানে 
না, বুঝে না। 

আশ্রমে একটি গাভী ছিল, সে গর্ভধারণ করে নাই। ডাক্তার প্রমনচক্তর 
বজুমদাঁর তাহাদের গাভীর একটি বদ যোগজীবনকে দিয়াছিলেন। 
ইছাঁর গায়ের রং ঈষৎ লাঁলবর্ণ ছিল, এজন্ত ইহাকে রাঙ্গি বলিয়া ডাক! 
হইত। পরে রার্গি রাঁণীনামে অভিহিত হইন্াছিল। গর্ভধারণের 
সময় হইলেও সে গর্ভধারণ করে নাই। আশ্রমের সকণেই তাহাকে 
ভাল বাদিত। গোলীলা সংবরণ করিলে তাহার" দেহ সমাধিস্থ 
কর! হয়। পুকুরের পূর্ব পারে তাহার পাকা সমাধি বিস্তমান 
আছে। | 

প্রভূপাদের গেগ্ারিয়ায় অবস্থান সময়ে আশানন্দ বাউল তাহাকে 
বিষ খাওয়াইয়াছিল। এই বিষ খাচ্ছপ্রব্যে মিশাইয়। ফেওয়া হইয়াছিল) 


ক 


ক | .... প্রভৃপাদ ব্জয়রষ্ণ গোশ্বামী 


ইছাতে কয়েকদিন প্রতুপাদকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হ্ইয়াছিল। 
পরে তিনি সুস্থ হইলেন। ইহাতে অক্কতকাধ্য হইয়া বাউল 
অহাশর তাহার একজন শিল্তু পাঠাইয়া গোস্বামিপাদকে অপমান 
করেন। 

_ গোস্বামিপাদ একদিন আহারান্তে আমতলায় বসিয়া ভজন করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে, আশানন্দের একজন শিষ্য তথায় আসি! খপিল। 
এবং ছুই চারিটি কথার পরই £গাস্বামিমহ।পয়কে কটুঝাক্য বলিতে 
আরস্ত করিল। “তুমি ব্রাহ্ম হইয়াছিল, তুমি উপবীত পরিত্যাগ করি- 
স্াছ, তুমি ভণ্ড, ধর্মকর্ম যাহা কিছু কর, সমন্তই তোমার ভণ্ডামি” ইত্যাদি 
বিবিধ পরুষবাক্য বলিয়! গ্রভূপাদকে অপমান করিতে লাগিল। পেখানে 
ধাহারা! উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই সেই লোকটির গতি অতিশয় 
বিরক্ত হইলেন। গোত্বামিমহাশয়্ সকলকে শান্ত করিয়া তাহাকে 
_ৰলিলেন, আমি কে, তাহ কি তুই জানি? জানিলে এরূপ বলিতে 
_€তার সাহদ হইত না। এই কথা! বলিতে বলিতে তীহার মধ্যে শক্তি 
জাগিয়া উঠিপ। তাহার ছুই চক্ষু জলিতে লাঁগিল। তিনি অত্ান্ত 
তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, “তুই আমাকে চিন্িবি, দে ক্ষমতা 
তোর কোথার? ক্ষুর চটক পক্ষী হই অন্ত আকাশের সীম! নির্ধানণ 
করিতে আমিরাছিদ্‌। জানিদ্‌ আনিকে? এক আমিই আছি। আমি 
ভিন্ন জগতে তিতীর আর কিছুই নাই। আমিই এই জগতের স্থষ্টি, স্থিতি 
ও সংহার করয়া থাকি। আমার গলায় পৈতা নাই? তোর যদি 
চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে তুই আমার গলা সোণার পৈতা দেখিতে 
পাইতিস্‌। তুই মুঢ, তুই আমার তত্ব কি বুঝিবি ?” গোস্থানিমহাশয় 
অত্যন্ত তেজের সহিত এইরূপ বাক্য বণিগে লোকটা একেবারে নির্জীব 
হুইয়। পড়িল; তাহার কথা বিবার শক্তি লোপ পাইন। তখন ভয়ে 


“ গেত্ডারিয়া আশ্রমে বাস ২৩ 
ক্কাপিতে কাপিতে উঠির! গেল। আশানন* বাহিরে গোল্বামিমহাশয়ের 
সহিত সন্তাব দেখাইয়া গোপনে তাহার অনিষ্টচেষ্টা করিতেন । 

একদিন ন্ধ্যাকালে* গোগ্ামিমহাশয় কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন, 
এমন সময়ে গৈরিকবন্ত্রপরিহিত এক জন যুবক সেখানে আসিয়! নৃত্য 
কারধিতে লাগিলেন। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে গোস্বামিপাদ তাহার 
আসনে গমন করিলেন এবং গৈরিকধারী যুবকও তাহার কাছে 
বাইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ অন্ত কথা কহিয়া তিনি 
গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন? তাহার 
'নুখে অকন্মাৎ এই প্রকার কথ! শুনিরা গোসশ্বামিমহাশয় কাহার মুখের 
দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, আপনাকে ত পুর্বে দেখি নাই, সৃতরাং 
চিনিব কিরূপে? 

যুবক। আমি সেরূপ চিনিঝা কথা বলিতেছি না; আমি কে, তাহা! 
আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি? 

গোস্বামিপাদ। আপনি এক জন ব্রাহ্মণসন্তান, আমার এখানে 
“আসিয়াছেন; এই জানিতে পারিয়াছি। 

যুবক। ধ্যানের দ্বারা আমার বিষয় কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন 
গোস্বামিপাদ । ধ্যানের দ্বারা কি অবগত হইব? 
যুবক। আমি অবতার, ইহা আপন জানিতে পারেন নাই 1 


* আশাননের প্রকৃত নাম আননচজ্র দেন। তিনি ঢাকার মুন্সেফ, আদালতে 
"গুকালতী করিতেন। বাঁউলসম্প্রদায়তুক্ত হইয়| উক্ত সম্প্রদায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিম্পন্ন 
হইয়া পড়েন। অনেক লৌককে শিষ্য করিয়। বাউলসম্প্রদায়ের একজন ৃ নেতা হইয়। রী 
উঠেন। ধর্ণসন্বন্ধে আশানদ গোব্বামিদহাশয়ের সহিত প্রতিষবন্দিতা। করিবার চেষ্টা 
করিতেন। | 


৪২৪: প্রতৃপাদ বিঅয়কৃফ গোস্থামী 


 গোস্বামিপাঁদ। না, তাহা ত কিছু জানিতে পারি নাই। আপনি: 
কাহার অবতার ? 
যুবক। অবতার সম্বন্ধে শান্ত্রে কি লেখ! আছে? কলিষুগে ভগবান্‌ 
কিন্ধপ অবভাঁর গ্রহণ করিবেন ? 
গোস্বামিপাদ্দ। তগবান্‌ কলিষুগে কন্থীরূপে অবতীর্ণ হইবেন,৯এই 
কথা শান্ত আছে।, 
যুবক। আমিই সেই কন্ধী, তুমি কি ইহা জানিতে পার নাই? 
_গৌস্বামিপাদ। না, তাঁহা ত জানিতে পারি নাই। 
যুবক। তবে তোমার কিছুই হয় নাই। এই দেখ আমার আর ছুই- 
খানি হাত বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে । এই বলিয়া তাহার 
দেহের দুই পার্স দুইটি ব্রণের চিহু গোশ্বামিপাদকে দেখাইলেন। 
গোম্বামিমহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়৷ ছিলেন, আর পারিলেন নাঁ। তিনি 
হো হো করিয়। হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে যুবক মহ! বিরক্ত হইয়া 
উঠিয়া গেলেন । দে দিন রাত্রিতে আশ্রমে থাকিয়া পরদিন সকাল বেলা 
তিনি প্রস্থান করিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে অনেক শ্ত্রীপুরুষ গোস্বামি- 
মহাশয্মের নিকট আসিয়া আপনাকে অবতার বলিয়! পরিচয় দ্রিত। 
একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে একজন লোক গোস্বামিমহাশক্নের নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল, এবং এক পার্থ বসিয়া 
কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমি অত্যন্ত ছুরাচার, 
আমার ন্যায় ষহাপাপী জগতে নাই। এমন পাপ, এমন অধন্থম নাই, 
ষাহা। আমা দ্বার। অনুষ্ঠিত হয় নাই। এখন কৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া 
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আমার ন্তায় মহাপাপাঁর উদ্ধারের কোন উপাঙ্গ 
আছে কি? অনুতপ্ত পাগীর মুখে সরমভাবে তাহার পাপস্বীকার 
 শুনিয়। গোস্বামিপাদের প্রাণ গলিহ। গেল। অঙ্কৃতপ্ডের প্রতি তাহার 
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গেুারিয়া আশ্রমে বাঁস 8২৫. 
“গভীর সহান্ভৃতি ও সমবেদনার উদয় হইল। তখন তিনি বলিলেন, 
নিশ্চয়ই আছে। তোমার মত সরল অনুতপ্ত লোকের উদ্ধারের উপায় 
কি না থাকিয়া পারে?* তোমার কোন তয় নাই। তুমি নিশ্চই 
উদ্ধার হইবে। যেব্যক্তি পাপ করিয়া অনুতপ্ত হয় এবং সরল ভাবে 
তাহা প্রকাশ করিয়! বলে, তাহার উদ্ধার অদুরবর্তী। এই বলিয়া তিনি 
তাহাকে আশ্বীন দিলেন। তাহার আশ্বীনবাণী শুনিয়া মে ব্যক্তি. 
আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। |] 
নে চলিয়া গেলে গোম্বামিপাদ বলিলেন, ইহার সহিত কথা বলিয়া 
আমি আছি যেরূপ আরাম পাইলাম, বহুদিন সেরূপ আরাম পাই নাই। 
ইহার সরলত| দেখি! আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যথার্থ সরলতা অতি 
অপূর্ধব পদার্থ । জগতে তাহার বড়ই অভাব; বার্থ সরল লোক প্রায় 
দেখা! যায় না। আদি একটি যথার্থ সরল ও গ্রর্কৃত অনুতপ্ত লোক 
দেখিয়! প্রাণ জুড়াইল। যেবাক্তি পাপ করিয়া অনুতপ্ত অন্তরে সরল- 
ভাবে তাহা প্রকাশ করে, ভগবান্‌ অচিরে তাহাকে উদ্ধীর করেন। 
তাহার এক নাম পতিতপাবন। 
বিদ্যালদ্বের অনেক ছাত্র প্রতুপাদের নিকট আসিয়া! ধর্সন্বন্ধে 
অনেক কথ! জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগের 
সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয় পরে বলিতেন, তোমর! 
বি্যার্থী) শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে সফলকাম হইতে পার, প্রীণ- 
পণে সে বিষয়ে যত্ববান হইবে। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্তা। 
তাহাতে কদাচ অবহেলা করিওনা। আর এই সময়ে তোমাদিগের 
র্ষর্য্যপ্রতিপালন ও সত্যরক্ষ! করা অবশ্য কর্তব্য। যাঁহাঞ্কত বীর্য্- 
রক্ষা ও সত্যপালন করিতে পার, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী 
সৃইবে। মনুষ্যত্ব, 1ধর্শ, মহত্ব প্রভৃতি সমন্তই এই দুইএর উপর 


৪২৬. প্রতুপাদ বিজয়রুষ্চ গোঁন্বামী 
নির্ভর করে। যে মানব সত্য ও বী্ধ্য রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়,. 
তআহাদ্ারা, কোন মহত্বর কাঁধ্যই সংসাধিত হইতে পারে ন1। 
ধর্মলাভি ত তাঁহার পন্ষে নুদূরপরাঁহত। পূর্বকাঁজে বালকগণ 
গুরুগৃছে বাঁস করিয়া ত্রহ্গচর্ধ্যপ্রতিপালন ও সত্যরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা 
লাভ করিত! তাহারা গুরুর উপদেশে ও আঁত্রচেষ্টায় মে বিষয়ে 
ক্কৃতকাধ্য হইয়া ষথার্থ মানব হইত। এই অবস্থায় তাহার! যাঁছাতে 
হস্তক্ষেপ করিত তাহাতেই কৃতকার্য হইত। খধিরা এক এক 
জন সত্য ও ব্রদ্ষচর্যের জীবন্ত মৃপ্তি ছিলেন। এই ছুই বস্তুর অভাব 
হওয়াঁতেই ভারতবর্ষের ঘোরতর অধোঁগতি হইয়াছে । সত্য ও. 
্ক্মচর্ষ্যের অভাঁবই হিন্দুজাতির শোচনীয় অধঃপতনের সর্ধপ্রধান 
কাঁরণ। এই ছুর্দশীগ্রস্ত জাঁতিকে উন্নত করিতে হইলে দেশে 
্ষচ্য্য ও সতোর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা কিছুতেই 
দেশের মঙ্গল হইবে না। এখন তোমরাই দেশের আঁশাভরসা। 
উন্নাতি অবনতি যাঁহাঁকিছু সমস্তই তোঁমাদিগের উপর নির্ভর 
ক্করিতেছে। যাহাতে ব্রঙ্গচধ্য ও সত্য রক্ষা করিয়া নিজেরা মানুষ 
হইতে পার এবং দেশের শোচনীয় ছুর্গতি দূর করিয়া ইহার উন্নতি- 
সাধন করিতে পার, ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাধিয়! প্রাণপণে 
দে চেষ্টা করিও। ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হইক্স যে কার্ধ্ে 
প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা কখনও নিস্ফল হয় না 

একটি বৃদ্ধ* বণিক ফেরি করিয়! মসলা ইত্যাদি বিক্রয় করিম] 
বেড়াইত। পণ্য বিক্রয়ের জন্ত মধ্যে মধ্যে সে গেওারিয়া আশ্রমে 
আঁসিত$ গোস্বামিমহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি হয়। সে. 
ষধ্যে মধ্যে তাহাঁকে দেখিতে আঁদসিত। একদিন সে গোস্বামিপাঁদের 
নিকট তাহার জীবনের ঘটনা এইবপ বিদ্ৃত করিয়াছিল। মে বলিল :-- 


গেগারিয়া আশ্রমেবাদ রা ৯২৯. 


"আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়া যখন রঃ 


আমার চক্ষু ভাল হইল ন1,তখন আমি তাঁরকেশ্বরের নিকট হত্যা দিবার, 
সংকল্প করিলাম। আমি দরিদ্র, কোননূপে কেবলমাত্র পাথেয়টি 
সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাহাই লইয়া বাঁবা তারকনাথের নাম 
লইয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি একে বৃদ্ধ তাহাতে, 
ছুইচক্ষুহীন। এ অবস্থায় একাকী দূরতর স্থানে গমন করা ষে: 
কিরূপ ক্লেশ তাহা আর কি বলিব। যাঁহা হউক কোঁনরূপে ত 
তাঁরকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। এখন হত্যা দিবার উপাপ কি? 
আমার হাতে একটি পয়সা! নাই। হত্যা দিতে হইলে কিছু খরচ. 
চাই। তারকনাথের গদিতে কিছু জম! দিতে হয়। পৃজাতেও কিছু 
ব্যরর আছে। তাহার পর একজন জামিন চাই। সেই অপরিচিত 
স্থানে কে আমার জাঁমন হইবে । আমি নিরুপায় হইয়া নানা চিত্তা 
করিতে লাগিলাম। আমি থে ঘরে থাঁকিতাঁম তাহার পাশেই 
করাঁসডান্ার একজন জম্পন্নঘরের রমণী ছিলেনু। তিনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ। তীহার সঙ্গে অনেক লোকজন। সেই মল লোকেব 
মধ্যে কাহারও কাহ!রও সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহারা 
আমার ছুঃথের কাহিনী তাহাদের কর্তৃঠাক্ুরাণীকে বলিল। সেই 
করুণীময়ীর আমার উপর দয়া হইল। হত্যা দ্রিবার সমস্ত বান তিনি 
দিলেন এবং তীহার একজন কর্মচারী আমার জামিন হইলেন ॥ 
আমি হতা! দিলাম। হত্যা দিবার কয়েকদিন পরে, আমার উপর 
আদেশ হইল যে কাশ্মীরের মহারাজ্জকে দর্শন করিলে তোমার চক্ষু 
ভাল,হইবে। আমি সেই করশীমর়ী রমণীকে একথা বলিলাম । 
তিনি আমাকে করেকটি টাক! দিলেন। আমি দেই টাকার হতদুর 
বাওয়া যাইতে পারে ততদূরের টিকিট কিনিয়া৷ বাবা তারকনাথের 


১০ প্রহুপাদ বিজয়কৃঞ্চ গোস্বামী 


নাম লই! গাড়িতে উঠিলাম। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হুইক্সা গাঁড়ি 
হইতে নামিলাষ। তথাকার ঠ্টেসনের বাঙ্গালী বাবুরা আমার 
ছুঃখের কথ! শুনিয়। দয়! করিলেন। আরও কিছু দুরের একখানি 
টিকিট কিনিয়াদিলেন। এইরূপে কয়েক স্থান হইতে সাহায্য পাইয়। 
আদি জগতে উপস্থিত হইলাম । সে সময়ে মহারাজ জন্বৃতে ছিলেন । 
খাঁকিলে কি হয়? আমার ন্যায় একজন নগণ্য বিদেশী অন্ধের বাঁ্গ- 
দর্শন হওয়। সহজ নহে। আঁমি কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম 
না। সেই স্থানের একটি বণিকের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। 
খ্আষি তীহাকে আমার হুরবস্থার কথা সমস্ত -বলিলাম। তিনি আমার 
ছুর্দশার কথা শুনিয়া দ্ার্ঘ হইলেন এবং বলিলেন, রাঁজপুরোহিতের 
সহিত আমার আলাপ আছে। আমি তাহাকে তোমার কথা বলিব । 


তিনি দয়া করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে আমার কথা বলিলেন। 
তাহার কথা শুনিষণ পুরোহিত বলিলেন, এতদিন বল নাই, মহারাঁজ ত 
কাল চলিয়। যাইবেন। যাহা হউক অগ্যই আঁমি তাহাকে একথ। 
বাঁসিব। পুরোহিত মহাঁশয় সেই দিনই রাজাকে আমার কথা 
বলিলেন। রাজা সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 
আমি কাল যখন রামজীর মন্দিরে যাইব, সেই সময়ে তাহ'কে আমার 
কাছে আনিবেন। পুরোহিত মহাশয় বথাঁসময়ে একথা আমাকে 
ক্ানাইলেন। পরদিন মহারাঁজ রামজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলে 
পুরোহিত মহাশক্ আমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলেন। তিনি 
মহারাজের নিকট গদন করিলেন) কিন্তু আমার ভাগ্যে প্রবেশাধিকার 
ঘটি উর না। প্রহরীগণ আমাকে যাইতে দিল না। পুরোহিত 
রাজ-সমীগে উপস্থিত হইয়! আমার কথ বলিলেন। সে কথা শুনিয়। 
হারা আমাকে দেখিবার জন্য ফিরিয়া দীড়াইলেন। তখন 


গেগারিক্ব। আশ্রমে বাঁস ৪২৯ 


পুরোহিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মহারাজ তোষাকে 
দেখিতেছেন, তুমি তাহাকে দর্শন কর। আমি তাহার স্বর শুনিয়া 
সেই দিকে চাহিলাম & চাহিবামাত্র আমার দৃষ্টি খুলিসা গেল। 
আমি দেখিলাম, ছুই জন পাশাপাশি দ্ীড়াইয়া আছেন। আমি 
বলিলাম, ছুই জনকে দেখিতেছি, ইহার মধ্যে মহারাজ কে? পুরোহিত 
মহাশয় বলিলেন, ধাহার পাগড়ীতে পালক তিনিই মহাবাজ। পার্খে 
মত্রী হাশর ঈাড়াইয়া আছেন। এইরূপে ভগবান্‌ তারকনাথের ক্কপায় : 
অলৌকিকভাবে আমি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলাম । আমার অন্ধত্ব ুচিল। 
বাবা তারকনাথকে মনে মনে আভবান্দন করিয়া বানান আগ্লাম। 
কিছুকাল পরে পুরোহিত মহাশয় আমার কাছে আমিলেন এবং আমার 
চক্ষু দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, একটি 
কাজ বড়ই তুল হইয়াছে । মহারাজকে তোমার পাথেয়ের কথ! ঝলিলে 
তানি গিতেন। ইনা দ্বারা তুমি অক্লেশে দেশে যাইতে পারিতে। পুরো 
হিত মহাশয়ের কথ। শুনিয়। আমি তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 
দেবতা, সে জন্ত কোন চিন্তা করিবেন না। যিনি নিঃসম্বল অন্ধকে এত 
দূর আনিয়া চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন, তিনিই আমাকে দেশে লইয়া যাই- 
বেন। এই বলিয়া আমি তাহার কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়ি- 
লাম এবং যে ভাবে গিয়্াছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই আবার দেশে আসি- 
লাম।” ডই বলিয়। সেই বণিক বাব তারকনাথের অদ্ভুত দয়ার কথ! 
ক্মরণ করিদ। অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। গ্রতুপাদও এই আশ্র্য্য ঘটনা 
গুনিযা অত্যন্ত আননপ্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, যাহার! দেবতা 
যানে না, ভাহ।দের এই ঘটনাটি গুন! নিতান্ত প্রয়োজন । 

ষরিশালের অন্তঃপাঁতী বানরীপাড়। গ্রামের জীনারায়ণ ধোষ ও তাহার 
-সহোদরগণ মন্াস্ত ও সঙ্গতিপন্ন লোক। জীনারায়ণ ঘোষের 'অন্ততম পুল 


৪৩৭. প্রতুপাঁদ ব্জিয়কু্চ গোস্বামী 


নরেন্দ্র অত্যন্ত সুশীল, সরলম্বভাব ও ধর্মপিপান্থ ছিল। এই অল্প বয়সেই 
তাহার জীবনে ধর্মানষ্ট। ও ভগবন্তুক্তি বেশ ফুটিয়াছিল। তাহার স্থকুমার 
বদনমণ্ডল হতে পবিত্রতা ও সরলতার মনোহর আভা বিচ্ছুরিত হইয়া 
সকলের চিত্ত হরণ বাঁরত। আহাকে দেখিলে ভারতের ভক্তবালক গ্রুব 
ও গ্রহলাদের কথা মনে হইত। হুন্দর স্বভাবের জন্ত সে সকলেরই স্সেহ- 
ভাজন ছিল। পিতৃপিতৃণ্গণ ভাহাকে অতিশয় ভালবাদিতেন। নরেন্দ্র 
গোম্বামিপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক|রয়াছিল। তাহার এই কার্য তাহা 
পিতা ও পরিবারস্থ সফলের শ্রীতিকর হর নাই। গোম্বামিমহাখয় এক 
সময়ে ত্রাঙ্গধন্মাবলম্বী ছিলেন, এ জন্ত তাহার প্রতি ঘোষ মহাশয়দিগের 
শ্রদ্ধা ছিল না। গোস্বামিপাদেম নিকট দীক্ষাগ্রহণ করাতে বাড়ীর সকলেই 
নরেন্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরিবারস্থ অনেকের 
কাছে নরেন্দ্রকে এ জন্ত [নগ্রহভোগ করিতে হুইত। নে গুরুর 
আরকথানি ছবি রাখিয়াছিল; পরিবারস্থ একজন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলির।, 
ছিলেন। ইহাতে তাহার মনে এমন গুরুতর ব্যথ। লাগিয়াছল যে সে 
সঞ্ঞরনয়নে তগবানের নিকট “আমাকে এ স্থান হইতে উদ্ধার হা বলিয়া 
প্রার্ঘন। করিয়াছিল। 

নরেন্দ্র বরিশালে ইংরাডী বিদ্যালয়ে পড়িত। তথায় বিচি! পীড়া 
তাহার মৃত্যু হয়। নরেন যখন বরিশালে মারা যায় ঠিক দেই সময়ে 
বানরীপাড়ায় তাহাদের বাড়ীতে রক্তবুষ্টি হইয়াছিল ।& 


* শ্রীনার়ায়ণ ঘোষের গাগিনের গোস্ামিমহাশয়ের ভক্তশিতয প্রমান্‌ হেমেন্্রনাথ ওহ 

রায় রক্-বৃষ্টির সময়ে বানরীপাড়ায় মাতামহগৃছে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাহার নিকট 
 শুনিয়াছি যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অতি লুক বৃষ্টিধারার লতার শোণিত ধার! বঙিত হইয়া 
ছিলি ॥ নে সময়ে যাহার! উত্তম্থানে ছিলেন, তাহাঘের সকলেরই পরিধেষ বন রক্ে রিচ 

| হয়াছিল। হেখেল্সের কাপড়েও রক্ের দাগ লাগিয়াছিল। এই 'আকন্িক রজ্-ৃষ্টি 


গেওারিয়া আশ্রমে বাঁস ৪৩৯. 


 নরেন্দ্রের পরলোকগমনের কয়েক দিন পরে তাহার শোকার্ত পিভৃণ্য 
শীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ গোঁবামিমহাশরকে এই মর্ধে, এক পত্র. 
লিখিয়াছিলেন যে মহাশয়! আমরা আপনকাঁর নিকট শত অপরাধে 
অপরাধী । আমাদিগের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে । আমাদিগের, 
সকলের নয়নমণি নরেন্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । 
আহার বিচ্ছেদে আমরা! জীবন্মুত হইয়া আছি। আমাদিগের বিশ্বাস 
আপনিই তাহীকে এই পাগুদের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন। সে 
আপনার কাছেই আছে। ইচ্ছা! করিলে আপনি তাঁহাকে দেখাইতে, 
পারেন। কৃপা করিয়া একবার তাহাকে আমাদিগকে দেখান। আপনি 
মহাপুরুষ এ বিশ্বাস পুর্বে আমাদিগের ছিল না। থাকিলে আমরা এইরূপ 
বিপন্ন হইতাম ন। নয়েন্দ্ের মৃত্যুতে আমাদিগের এই বিশ্বাস হইয়াছে। 
আমরা আপনার মহিমা বুঝিতে পারিনাই। হায়! নরেন্দ্র জীবিত, 
থাকিতে যদি অ'নাদের এই বিশ্বাস হইত তাহা হইলে আমাদের ্বদয়নিধি 
কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না! 

ধোগেন্্র বাবুর এই পত্র আমি গোস্বামিপামকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি 
আমাকে বলিলেন যে তুমি লিখিয়া দাও, নরেন্্রকে এখন আর দেখাইবার 
সুবিধা নাই । এখন সে গর্ভস্থ হইয়াছে। তাহাকে গর্ভ হইতে আনিতে, 
হইলে গর্ভস্থ ভ্রণের জীবন রক্ষার জন্থ আর একটি আত্মাকে গর্ভে প্রবেশ 
করাইতে হয়। ইহা সাধ্যায়ত্ত হইলেও এত করিবার কোন প্রয়োজন 
দেখি না। নরেন্রকে একবার দেখিয়! তাহাদের কি লভ হইবে? এই 
প্রকার সাক্ষাৎ তাহাদের সাত্বনার কারণ না হই অধিকতর ক্রেপের 
দশন করিয়া বাড়ীর সকলেই যারপরনাই উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিলেন। বিগৎগাতের 


আশন্কায় সকলের মনই অত্স্ সন্ত হইয়া গড়িয়াছিল। ইহার পরেই নরেন নিদারুণ 
মৃত্যুসংবাদ উপস্থিত হইল। 


৪৩২. প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী 


কারণই হইবে। হার! ত জার তাহাকে পাইবেন না। তাহার ভাবন! 
পরিত্যাগ করিয়া! তাহাদের এখন সংসারের অনিত্য তা চিন্তাদ্ারা শোক 
সংৰরণ করিবার চেষ্ট। করাই কর্তব্য। গোস্বামিপাদের আদেশে আমি 
ঘোগেন্্র বাবুকে এই দকল কথা! লিখিয়৷ দিলাম। 

ইনার কিছুদিন পরে শ্রীনারার়ণ ঘোষমহাশয় ঝালকাঠিতে নৌকা- 
ডুবিতে জলমগ্র হইয়া পরলোকগত হন। 

গোম্বামিী যে 'আমগাছের তলার বপিয়া ভজন করিতেন, মেই রর 
হইতে মধুক্ষরণ হইয়াছিল। বৃক্ষের প্রতি পত্র হইতে মধু নিঃস্থত হইয়া 
দুই পাশ ভিজিয়া গিল়াছিল। ছুই তিনবার এই আশ্চর্ধা ব্যাপার হই 
ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বু লোক আমিয়া এই অদ্ভুত রা 
. দ্খিগাছিলেন। সকলেই সেই মধু খাইয়াছিলেন। বৃক্ষ হইতে মধু বাহির 
হইতে দেখিয়। সঞ্কলেই বিশ্ময়াপন্ন হইর়ছিলেন। * 

অনস্তর গোম্বামিমহহাণয় তাহীর গুরুদেবের আদেশে মৌনব্র 

অবলম্বন করেন। ১২৯৯ সালে রাসপুণিমার দিন হইতে আরস্ত করিয়া 
*. ভগবান্‌ রসম্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, “রসো। বৈ সঃ” সংারে যাহাকিছু সুমি, 
 সাহাকিছু মধুময়, তৎ দমন্তেরই উংপতিস্থান রসস্বরূপ ভগবান্‌। পারছি ধড়রস ভগ্গবান্‌ 
হুইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আমর! যে সকল হুস্থাছুবন্ত ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হই, 
ধেজিষ্ট রদ আব্ম।দন করিয়া রসনার পরম পরিতোষ সম্পন্ন হয়, রসম্বরূপ ভগবানই সে 
সকলের আকর। সেই সর্ব রসে আকর, সমস্ত স্বাদুতার উৎপত্তিস্থল, রসময়বিগহ 
গ্গবানের মধুযয় নাস যে স্থানে কীর্ডিত হয়, তথাকার বৃক্ষলতা, বারুমণ্ডল, পাধিব রঃ, 
সন্ত মধুমাথ! হয়। ভগবানের নামে বৃক্ষ মধুময় হইয়া তাহ! বাহিরে প্রকাশ করিবে, 
এ য় আশ্চর্য্য কি? বৃক্ষ গোস্বামিমহাশয়ের কৃপায় এতই নামামূত পান করিয়াছিল 
হে তাহা তাহার গা দিয় মধুরেপে উপ ছাইয়! বাহির হইয়! পড়িয়াছিল। 
.. ভাঁগবতেও বৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণের কথা আছে। উপনিষদেও জাছে। 9 
| বর ঘটন। হইয়াছিল । 


গেপডারিরা আশ্রমে বাস ৩. 


দশ এগার মাঁদ তিনি মৌনী ছিলেন। মৌনী হইবার কিছু দিন পরে 
সাধারণ ব্রাহ্গদমাজের সম্পাদক তাহাকে উক্ত সমাজের অধাক্ষমতার 
সতাপদে বরণ করিবার ইচ্ছ! করিক্াা এক খানি পত্র লেখেন। গোস্বামি- 
নহাশর পত্রের মন্্ম অবগত হইয়া আমাকে পত্রের উত্তর দিতে আদেশ 
করিলেন এবং যাহা লিখিতে হইবে, তাহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। 
নিষ্বে মেই পত্র উদ্ধৃত করিলাম। গোস্বামিমহাশয় রি কাহারও পত্র 
পাঠ বা পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন না। (১) 


পত্র । 
“তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধঙ্মের মতে নাই। যাঁহা সতা তাহাই ধর্্। 
সত্য জান্বার জন্ত সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া জানিতে 


হইবে। আুতরাং যাগযজ্ঞ, মালাতিলক, জটাজুট, ভক্ম, ব্রত, উপবাস্ট' 


কিছুকেই অবস্ত। কর! যায় না। এজন্ত তিনি সকল দলেই যোগ দিতে 
পারেন। সাধারণ বাহ্বস্ত জানিতে কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্মতত্ব 
জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি 
ভ্রমণ করেন, সর্বভূতে তগবত্অধিষ্ঠান দেখিয়া! গ্রতিমার নিকটে প্রণাম 
করেন। ভগবাঁন্‌ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্দ হন, খিশ্বাস্‌ করিম! থাকেন। 

এই সকল কারণে ব্রাহ্মমমাজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; এজন 
তিনি বলেন, “তফাৎ থাকাই সার কথা৷» 


অতঃপর. গুঁকারনাথবানী মৌনীবাবা! (প্যারিলাল পঘায) গোস্বামি- 


মহাশয়কে এক পত্র লেখেন। পত্রের মর্ধ এই যে প্রাণপণ চেষ্ট]! করিয়া! 
আমি সাধনপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি) মৌনী হইয়াছি; নিদ্রা! জয় 


(১) পূর্বে তিনি অপরের পত্র নিজে পড়িতেন এবং নিজে তাহার উত্তর ভা 
পরে তাহার গুরুদেবের আদেশে তাহা বুধ করিয়াছিলেদ। | 


/ 


" ৪৩৪ 2 প্রতুপাদ বিজয় গোস্থামী 


“ৰ করিয়াছি) আহারের পরিমাণ নিতান্ত হাস করিয়াছি; আসন স্থির 
করিয়াছি) কিন্তু যাহা লাভ করিবার জগ্ত সমন্ত পরিত্যাগ করিলাম, তাহা, 
তত পাইতেছি না। আমার এখনও বর্ধদর্শন হয় নাই। কি উপায়ে 
'াহার দর্শন পাব কৃপা করিয়া আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন। 
সামি এই পত্র গোস্বামিপাদকে পড়িয়া শুনাই্টিলাম। তিনি ইহার উত্তর 
স্যহান্তে লিখিয়া৷ আমাকে বলিলেন, তোমার নাম দিয় প্যারিবাবুর নিকট 
এই পত্র পাঠাইয়! দাও। আমি তাহাই করিলাম। প্রভূপার্দলিখিত 
পত্রথানি নিষ্ে উদ্ধত হইল £- | 

প্বািরে ধর্মলাভের অন্ত যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। মাক্ষাৎ- 
বি জীবন্ত সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার 
জন্মে না। প্রুব পঞ্চদ বৎসরের শিশু, বনে বনে পঞ্সপলাশলোচন বলিয়া 
তকাদিলেন, তগাপি গুরুকরণ না! হওয়া প্যাস্ত দর্শন পাঈলেন না। ঈশা 
আন্‌ দি ব্যাপ-টির্টের নিকট দীক্ষিত) চৈতন্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত। 
. আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন বর্ষদর্শন হয় না। 

আহার যাবে, নিদ্রা! যাবে, মৌনী হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি 
করিবে, উহাতে প্রকৃত বস্ত লাভ হইবে না। যদি না রর চান, 
তবে অন্রের সমস্ত পূর্ববসংস্কার দুক্র করুন। 

পকি সত্য কি অসতা তাহা আপনি জানেন না। এখনও উন শিক্ষাকে 
সভা মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রক্ধদর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান 
উজ্জ্বল হইবে, তখন এক একটা সত্য জানিতে পাঁরিবেন। গুরুকরণ 
করিয়া! যখন সমস্ত বাঁদনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়,। 
. “অন্তরে যে বাঁদনা আছে, তাহা/পাইবেন; ব্রহ্ম পাইবেন না!) ধর্ম প্রচার 
।গ্রভৃতি বানাও ছাড়িতে হইবে। নিজের. ইচ্ছায় কোন কার্য করিবেন 
লা ফ্তক্ণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্মদহবাস অনেক দূর। 


গোরিয়া আশ্রমে বাস ৪৩৫ 


“আপনার পত্র পাই সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায়: যতদূর করিতে 
“পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন । এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রপর হইতে 

পারিবেন না । ভগবান্‌ সমস্ত কার্য নিয়মে করেন। বাহ জগতে কোন 

কার্য যেমন অনিন্নমে চলে না', সেইরপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। 
স্র্ষদ্শনের পক্ষে সদগুরুর আশ্রদগ্রহণ অব্যর্থ [নয়ম। আপনাকে বড় 
ভালবাসি, এজন্ত এত লিখিলাম।”* | | 


* ১২৬৩ স|লে নদীয়! জেলার অন্তঃপাতী পল্মানদীর তীরবতী আজুদিয়! গ্রামে গোপ। 
ভাতীয় এক বৈষ্ণব বংশে প্যারিলাল জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা শিবনাধ 
ঘোষ স্বধর্মীনিঠ অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। প্যারিলালের সংসারত্যাগের পর তিনিও গৃহ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারিলাল প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
পাবন৷ ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষ'য় উত্তীণ হইয়া তিনি 
রাজসাহী কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি অধিক দিন পড়িতে পারেন নাই। 
শারীরিক অসুস্থত। নিবন্ধন তাহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয় । অত:পর তিনি শিক্ষ- 
কতা কাধ্যে ত্রতী হইয়া কিছুদিন জলপাইগুড়ী ও পরে রংপুরের অস্তগত সছপু্ধরিণীতে 
ছিলেন) এই স্থানেই তাহার পতীবিয়োগ হয়। ব্বভাবপাধু প্যারলালের প্রকৃতি 

স্বত:ই বৈরাগাপ্রবণ ও সংসারে অনাসক্ত ছিল। পত্রীবিয়েগে তাহার সেই বৈরাগ্য 
প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বরাবরই নিজ্ভরনে থাকিয়া ধ্যানধারণা প্রভৃতি কাধ্য করিতে 
ভালবাদিতেন। কর্ধবহুল কোলাহলময় জীবন অপেক্ষা ধ্যানধারপাযুক্ত নীরব জীবনই 
তখহার সমধিক প্রিয় ছিল। ব্রান্গধর্ম গ্রহণের গর তিনি কিছুকাল ধর্দপ্রচার করিয়া! 
পরে এই পিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অগ্রে সাধন করিয়। সিক্কসাভ, পরে প্রচার । 
অসিদ্ধ অবস্থায় ধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে সমুহ ক্ষতি হয়। অন্তরে প্রবল অহংকার উৎপ্ন 
হুইয়। মানবকে ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ধর্মপিপানথ ব্যাক্তির প্রথমে কঠোর তগন্তা় নিরত 
হুইয়। আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। পরে প্রয়োজন হইলে প্রচার কাঁধ্যে নিযুক্ত হওয়া যাইতে 
পারে। পূর্বতন সিদ্ধ মহাজনগণ এইরপই বরিয়াছিলেন। বু্ধ'দব, গুকনানক, তুলসীদাঁস 
এবং প্রাচীন ধধিগণ এই গশ্থারই অনুসরণ করিয়া! গিয়াছেন। যাহার! ইহার অন্তখা 


৪৩৬ | প্রতৃপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


১৯৯৯ সালের বর্যাকালে গোম্বামিপাদের জননী পুত্রের নিকট 
আগমন. করিলেন। তাহার পিতা এক ফকিরের বরে তাহাকে 
পাইয়াছিলেন। সেই ফকির সময়ে সময়ে স্বর্ণমর়ী দেবীতে আবিষ্ট 
হইতেন। ফকিরের অ(বেশ হইলেই স্বর্ণময়ী উন্মাদিবৎ হইত্েন। 
দে সময়ে তাহাকে উন্মাদ গ্রস্ত বলিয়াই বোধ হইত। গেগ্ারিয়ায় 
আসিবার কিছুদিন পরে তাহার সেই পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি 
উন্সাদপ্রস্ত হইলেন'। এই সমগ্নে তিনি অত্যন্ত উপদ্রব করিতেন ! 


যা 


করিয়া! অসিদ্ধ অবস্থায় ধর্ম প্রচারে প্রবৃদ্থ হন, তাহারা স্েচ্ছাপূর্বক আত্ম বিনাশ করেন! 
প্যারিলাল এইরূপ চিন্তা করিয়!তপন্ত| করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়েই 
তিনি গোস্বামিমহাশয়ের সহিত হিজলীক।খিতে গমন এবং তৎকর্তৃক আলিঙ্গত হইয়া 
তাহার কৃপালান্ভ করেন। এই কৃপালাভ বৃত্তান্ত পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ থ.: অব 
১২ই আগষ্ট তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক তগন্তার্থ চিত্র€ুট পর্বতে 
গমন করেন। এখানে তিনি দুইবৎপরকাল ঘোরতর তপস্তা করিয়া! নন্ুদাতীরবন্তী ওকার 
নাথ পর্বতে যান। তথায় এক পর্বতগুহায় থাকিয়া কঠোর তপক্তয় প্রবৃত্ত হন | 
গুরুকরণ ও দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তায় ভাহার বিখবান ছিল না, কাঞ্জেই তিনি কাহারও 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহার সাধনে একাস্তিক অনুরাগ ছিল। এজন 
একজন মহাত্মা কূপ! করিয়! হক্্রদেহে তাহাকে সাধন বিষয়ে উপদেশ ও সাহায্য 
করিতেন। এ কথা তিনি ব্রান্ধ কুঞ্জীবিহারী সেনের নিকট বলিয়াহিপপেন। তিনি পাঁচ 
বৎদর কার মৌন থাকির! যেরূপ উগ্ তগন্তা। করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ত্রাঙ্ষ 
সমাজের শিক্ষাপ্রুতাবে তিনি প্রথমে গুরুকরণের আনম্ততা বুঝিতে পারেন নাই; পরে 
সাহার এইমতের পারবর্তন হয়। দীর্ঘকাল কঠোর সাধন করিয়াও তাহার অভিলধিত 
অবস্থালাভ. হইল. না! । আহারনংকোচ, নিদ্রাঙয়। স্থির আসন, লোকদঙ্গবন্জন, 
গরস্থৃতি সমস্তই হুইল, কিন্ত বর্মদর্শন হইল না। ইহাতে তিনি সীতিশর কাতর হইয়। 
পড়িলেন। তাহার অন্তরে নিরাশীর উদয় হইল। এই সময়েই তিনি গোশ্বা মিপাদকে 
পর্রলেখেন। ভীহায় পত্র পাইয়। প্রভুপাদ তাহাকে যে উত্তর প্রদান করিয়? ছিলেন, 


৫ গেপ্ডারিয়া আশ্রমে বাস ইজি 
এজন্য রাত্রিতে তাহাকে গোম্বামিপাদের ভজনকুটীরে বন্ধ করিয়া, ৃ রে 
রাখা হইত। " সেই সময়ে কুটারে সর্পরূপী ফকির বাদ করিতেন) 
ইহা একটা কৃষ্চবর্ণ গোস্ষুরা সাপ। এই সাপটি সর্বদা গোঁশ্বামিপাদের : 


নিকট আসিয়া! তাহার গানে মাথায় উঠিত। কখনও তাঁহার পায়ে | 


_ জড়াইম়্া থাকিত। একদিন রাত্রিতে ন্বর্ণময়ী দেবী কুটারে আবদ্ধ. 
হইয়া ভয়ংকর উপদ্রব করিতেছিলেন। তাহার দৌরাত্মো উপক্রভ, 
হ্ইয়! ভর দেখাইবার জন্ত সেই সাঁপ গর্ত হইতে “বাহির হইল এবং 
ফণা উচ্চ করিয়! গঙ্জন করিতে লাঁগিল। যাহাকে ভয় দেখাইবার 
 জন্ত এত আয়োজন তিনি কিন্ত কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না। সাপকে 
গঞ্জন করিতে দেখিয়া স্বর্ণম্রী তাহার মন্তকে এক প্রকাঁও চপেটাঘাত 
করিয়া বলিলেন, কি আমার সঙ্গে চালাকি করিতে আমা হয়েছে? 


ত্বাহ! পাঠ করিয়| তিনি গুরুকরণের আবশ্যতত| উপলব্ধি করিলেন এবং গৌস্বাসিমহী- 
এয়ের নিকট দীক্ষা প্রার্থী হন। ইহার পর গোস্বামিপাঁদ যখন প্রয়াগে গিয়াছিলেন সেই 
সময়ে তিনি একদিন বলিলেন, “প্যারিলাল ঘোষকে দীক্ষা দিবার জন্য আমাকে একবার 
ওকারনাথে যাইতে হইবে।” ইহার কয়েক দিন পর়ে তিনি বলিলেন, “আমায় আর 

তথায় যাইতে হইবে না, সে কাজ হইয়া গিয়াছে।” তাহার কুপাল[ভ করিবার পর 

প্যারিলল ঠাহার অভিলধিত অবস্থালাভ করিয়াছিলেন । তাহার সেই অবস্থার কথ। তিনি 

এক খানি গত্রে এই প্রকার লিখিয়াছেন £-- 

“দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেম। আদি 
এবং আমার এখন কিছুই নাই। মস্ত জগৎই দেই একমাত্র পয়ুৎপর গরথাজারই 
প্রকাশ। আমার কোন সমাজ নাই, জীতি নাই, কুল নাই, মানঅপমান, খ্বণ ও আদর 
কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত মমাজ এবং সর্ব লোক এক হইয়া দাড়াইয়াছে | 
আমার, শত্র মিত্র কেহ নাই। আমার ভাইভগিনী, মাতাপিত| কিছুই নাই) 
এক ত্রন্ধই সর্ধতূতে চরাচরে হুদাররূগে জাগ্রত জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত। আমি 
ক্কাহাকে জাপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপান্ত: কত্িঝ ? 
| রি ] ্‌ 
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আমি কি তোর চোখর্রাঙ্গানিতে ভয় করি? চড় খাইয়া সাপ মহাঁশয় 
ধীরে ধীরে গর্তে প্রবেশ করিলেন। সকাল বেল! বাহিরে আদিয়া 
দেবী স্বরণমরী পুত্রকে বলিলেন, বিজয়, তোর এ ঘরে একটা সাঁপ আছে। 
সেকাল রাত্রিতে আমকে ভর দেখাইতে আসিয়াছিল। জননীর 
কথ! শুনিয়া গোম্বামিপাদ বলিলেন, মা তুমি কি করিলে? “আমি 
ভাহার ফণীয় এক চড় বসাইয়া দিলাম। চড় খাইয়া সাঁপ মাথা হেট 


এখন সর্ধবজীবে ও সমস্ত লোকে আমার মমভাব এবং অতি পবিত্র ভাব। আমার 
যন্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং ,ধিশু প্রভৃতি মহাস্মগ্রণ হইতে একটি কীটামুকীটের নিকট 
আমায় অন্তরাক্ম। দরাল হরি প্রকৃত পক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত করিতে 
শিক্ষা দি্লাছেন। এখন আমি সর্বলে।কসহিত সেই অথণ্ড অব্যয় পুরুষকে মন্তুকে ধারণ 
করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং ব্রাঙ্গ 
আমার নিকট এক হইখ্ব(ছে; পাপী ও পুণ্যাস্া এক হইয়াছে । আহা, আমার অন্তরাস্মা 
গ্ষযাল হরির কতই দন! আমি ধর্ম প্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ 
ৰ্রয়া আসিয়াছিলাম, তাহ। সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে কচি খোক। করিয়াছেন। 
সহগুরুর অনুসরণ কর শা্তি গাইবে ।* 


স্তত্যুর কিছু পূর্বে তিনি তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কুপ্লাল ঘোষকে এক ₹ প্র লেখেন 1 
'ত্তাহাভে ভিনি গোম্বামিপাদকে গুরু বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন + রি 
প্যারিলাল এইরূপে সাত বৎসর কঠোর তগস্তা দ্বারা অভিলধিত অবস্থা লাভ করিয়া 
১৩*১ সালের মাথা, শুরলষ্টমীতে কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাহার দেহ নর্দদা- 
তীরে প্রস্তর মধ্যে মমাহিত করা হইয়াছিল। ও'কারনাথের এইকপ প্রবাদ আছে যে 
প্রকৃত সাধু মহাত্রাদিগের মৃত. কলেবর সমাধিস্থ করিবার পরদিনই সমাধিস্থান নর্মদা 
সলিলে প্লাবিত হইঘ়া যায়। মৌনীবাবার সমাধি স্বানেরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। 
সাধ প্রদানের পরধিনই সমাধিস্থান নর্বদার জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। | 
- (্যভী নির্করিগী প্রণীত “নৌনী বাবা” নামক পুস্তক হইতে সংকলিত )। 


॥ গোরিয়া আশ্রমে বাস... +৩৯ 
করিয়। গর্ভে ঢুকিল।* জননীর কথ। শুনিয়া গোস্বামিপাদ হাসিয়া 
বলিলেন, সাপ শক্ত লোকের পাল্লীয় পড়িযাছিলেন। আচ্ছা শিক্ষা 
হইয়াছে। আর গর্ভ হইতে বাহির হইতে সাহদ পাইবে না। 

একদিন অপরাহ্নে আমার মনে হইল বে গোস্বামিপাদের ক্ষুধা 
হইয়াছে। এই ভাবটা এতই প্রবল হইল যে আমি কিছুতেই আর 
স্থির থাকিতে পাঁরিলাম না। কিছু খাবার লইয়া, কুটারে গেলাম। 
আমার হাতে খাবারের পাত্র দেখিয়] তিনি ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়! 
তাহা লইলেন। যেন তিনি খাবারের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
খাগ্ বন্ধ লইয়াই অতি আগ্রহের সহিত তাহী ভোজন করিতে 
লাঁগিলেন। আহার শেষ হইলে ভোঁজনপাঁজ্জ আমার হাতে দিয়! 
বলিলেন, একটা পরলোঁকবাসী ক্ষুধায় কাতর হইয়া এখানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার হ্ষুজ্জনিত ক্রেশ আমার ভিতর সংক্রামিত হইয়া 
আমাকে ক্ষুধায় কাঁতর করিয়া তুলিয়াছিল। তুমিও ঠিক সেই সময়ে 
থাবার লইয়া আপিলে । আমি খাঁওযতে পরলোকবাসীর স্ুন্িবৃত্তি হইল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার কষ্ট চলিয়া! গেল। আমি বলিলাম, পরলোঁকেও 
কি জীবের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে? তদুত্তরে প্রভূপাঁদ বলিলেন, যতদিন 
জীবের শ্বস্্ম ও কারণ দেহ থাঁকে ততদিন তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও 
শীতাঁতগজনিত সুথদুঃখ থাঁকে। এই জন্যই শ্রীন্ধ ও তর্পণের ব্যবস্থা । 
তর্পণ ও শ্রান্ধে জল, পিও, দেওয়া হয়, যে বস্ত দান করা যার 
পরলোকবাঁসিগণ তাহারই সুম্ম অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাঁতে | 
তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্া দূর হয়। প্রদত্ত বন্াদির সুম্ম অংশে তাহাদের 
শীতাতপঞ্জনিত ক্লেশের শান্তি হয়| সর্বাপেক্ষা তাঁহাদের অধিক 
তৃ্ধি হয় ব্রনবজঞরান্ষণভোজনে ; কারণ দেহধারী জীব ব্র্বাদী 
করান্ষণের মুখে আহার করিয়া থাকেন। থাগ্ঘ ও পানীয় দর্শন 
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করিলেই সুক্ষ দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণর নিবৃত্ি হয়। স্কুল দেহ না! থাকাতে 
তাহারা স্থূল বস্ত খাইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে তাহাঁদের 
ভোজন করা হয়। এই জন্যই শ্রাদ্ধে যত্ব করিয়া! সুত্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইবার বিধি। এখন এনিয়ম আঁর পাঁলন করা হয়না। অনেক সময়ে, 
পরুলোকগত অনেক লোক ্ষুধায় কাতর হইয়া গোশ্বামিপা্দের নিকট. 
আমিতেন এবং প্রতৃপাদ নিজে আহার কবিয়! তাহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণার 
ঘাঁতনা হইতে রক্ষা 'করিতেন। 

 শ্রতিদিন মধ্যাহ সয়ে কূলদা! ব্রহ্মচারী কুটারে যাইয়া! প্রতূপাঁদের 
কাছে ৬কালিপ্রসন্ন পিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিত। 
গোসম্বামিপাদ সে সমরে কুটারে থাঁকিতেন। একদিন পাঁঠের পর 
. তিনি কুলদাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সন্ধ্যা কর ত? কুলদা বলিল, 
: না, আমি ত সন্ধ্যা করি না। গোস্বামিপাদ বলিলেন, ব্রাহ্মণের 
ছেলে, সন্ধ্যা করনা, একি কথা। ত্রা্ষণকে প্রতিদিন তিন বার 

সন্ধ্য। করিতে হয় ইহা! কিজান না? কাল হইতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা 

কীরিও। সন্ধ্যামন্ত্ মুখস্থ করিয়৷ লইও। কুলদা চলিয়৷ গেলে আমি, 

প্রত্বপাঁদকে বলিলাম, ব্রাহ্মণ মাত্রে মন্ধ্য কর! উচিত) তাহ! হইলে 
আমাকেও ত সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রতৃপাঁদ বলিলেন, না। গরম জপ 
করিলেই তোমার হইবে। 

গোস্বামিমহাশয়ের জননীর এই গীড়া ভাল ৫ না। এই 
পীড়া হইতেই ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসে তিনি কলেবর ত্যাগ করিলেন। 
মৃত্যর পূর্বের বলিয়াছিলেন, বিজয়, তুই ত নন্ন্যামী, আমার শ্রাদ্ধ 
করিতে পারিবি ন|। তুই গঙ্গাতীরে যোগজীবনের দ্বারা আমার শ্রাদ্ধ 
করাইন্বা তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল আমাকে দিম্‌। তোর হাঁতের গঙ্গাজল. 
পাইলে আমার অঙ্গয় তৃত্তি হইবে। 


গেগ্ডাৰিয়! আশ্রমে বাঁস রি ৪৪১ 
মাঁচাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় যাইয়া 
'গঙ্কাতীরে যোগজীবনের দ্বার! তাহার শ্রাদ্ধ করান. এবং নিজে 
তাহাকে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল প্রদান করেন। তাহার প্রদত্ত জল 
ব্ণময়ী দেবী হাত পাঁতিগা গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে অভয়নারাঁয়ণ 
রায়ের বাড়ীতে মহোৎসব ও কীর্তন হয়। মৃকুন্দঘোঁষ কীর্তন গাহিয়া- 
ছিলেন। শ্রাদ্ধান্তে গোস্বামিমহাঁশয় ঢাকায় গমন করিলেন। * 
অতঃপর তিনি তিন চারি মাস ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে তিনি তাহার কুটীরের গাঁয়ে এই কয়েকটি কথা লিখিকা 
রাখিয়াছিলেন £- 
(ক) কুটিরের উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে-- 
ও শ্রীকৃষ্চৈতন্যায় নম2। 
(এইখানে একটা পতাকা অদ্দিত ছিল) 
কুটারের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালের গাত্রে-__ 
এইছা! দিন নাহি রহেগ| | 
১। আত্মপ্রশংসা করিও না। | 
২। পরনিন্দা করিও না। 
৩। অহিংস! পরমে। ধন্মঃ | 
৪ । সর্ববজীবে দয়া কর। 
৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর। 
৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যুহ! মিলিবে না 
তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। 
৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ | 
* গোস্বামিপাদের জননী সর্বদা পরলোক হইতে আসিয়! পুত্রকে নান! সংবাদ 


প্রদান করিতেন। গোম্বামিমহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন। মা প্রায়ই আমার কাছে 
আসিয়া গরলোকের সংবাদ দেন। আমি তীহার নিকট অনেক খবর পাঁই। 
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১৩০৭ সাঁলের শ্রাবণ মাসে গোস্বিমিমহাঁশয়ের গলার ভিতরে ঘা' 
হয়। কিছুদিন পূর্বে গলায় ক্যনিপার হইয়া ৬রামকৃষ্জ পরমহংসদেব 
মানিবলীল! সম্বরণ করিয়াছিলেন ; তীঁহারও কি তাহাই হইল? এই 
আশঙ্কা করিয়। তিনি কলিকাতায় যাইয়া! ভাল চিকিৎদকদিগকে 
দেখাইবার সংকন্প করিলেন। আীবণ মাসের শেষভাগে তিনি কলি- 
, কাতাঁয় আঁসিলেন । কলিকাতা আদিবার পথে ঠ্িমারে একজন 
পরলোকগত কবিরাজ তাহাকে বলেন, আপনার গলায় বে ক্ষত 
হইয়াছে, তাহা সাধীরণ ক্ষত। শীগ্রই তাহা সারিয়া বাইবে। গলার 
যেস্থানে ব্যথ! দেই জায়গায় কাঁলকচুর রস লাগাইবেন, তাহাঁতেই 
তাঁল হইবে। কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন কাঁল কচুর রস 
ব্যবহার করাতে প্রতুপাঁদের গলার ঘ৷ ভাল হইয়া! গেল। কলিকাতায় 
আসিয়! তিনি তাহার পুরতিনঃবন্ধু ও শিল্ত লাখুটিয়ার মিনার স্বর্গীয় 
রাখালচন্ত্র রারের বাড়ীতে বাঁ করেন । 

: কলিকাতায় আপিবাঁর পর তাহার গুরুদেব তাহাকে আঁসন ছাড়িয়া 
কোথাঁও বাইতে* নিষেধ করিলেন। গোম্বামিমহশিল্প গুরুআজা! 
শিরোধার্যা করিম্বা চলিতে লাগিলেন। 

এইন্নপে কিছুদিন গত হইলে ভবাঁনীপুরের স্বর্গীয় উমাঁচরণ দীস 
তাহাকে বলিলেন, আপনি যখন আপনার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ 
করিবার জন্য কলিকাতায় আদিদছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন ষে 
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এক দিন আমার বাঁড়ীতে পদার্পণ করিবেন । আঁমি সেই সময় হইজে 
আঁশ করিয়া রহিয়াছি। একদিন আমার বাড়ীতে গেলে বহুদিনের 
আশা পূর্ণ হয়। উমার্চরণ রাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় উভয় 
সঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে সত্যরক্ষা অন্ত দিকে গুরুআজ্ঞা। 
উমাঁচরণ বাবুর বাড়ীতে না গেলে সত্য রক্ষা হয় না; গেলে গুরু- 
আঁজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। তিনি কি করিবেন, কোন্‌ দিক রক্ষা করিবেন? 
সত্য রক্ষা করাই স্থির করিলেন। উমাঁচরণ বাবুর বাড়ীতে যাওয়াই 
ঠিক হইল। উমাঁচরণ বাবু তাহার আগমন উপলক্ষে মহোৎসবের 
আয়োজন করিলেন। সংকীর্তন ও সতীর্ঘদিগের ভোজনের উদ্যোগ 
হইল। গোস্বামিমহাঁশয়্ উপস্থিত হইলে সংকীর্তন আরম্ভ হইল। 
কীর্তনীয়া মুকুন্দঘোষ মান পালা গইলেন। অন্ান্তস্থলে যেমন হয়, 
এখানেও সেইরূপ হইল। গোম্বামিপাঁদ ভাবাবেশে নৃত্য করিলেন । 
ভাঁবের উচ্ছ্বানও যথেষ্ট হইল। সকলেই প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ 
করিলেন। শেষে কিন্তু একটী বড়ই মনস্তাপের কারণ ঘটিল। কীর্তন 
শেষ হুইবামাত্র গোস্বামিমহাঁশয় প্রবল জরে আক্রান্ত হইলেন। জ্বর 
হইবামাত্র তিনি গাড়ী করিয়া আসনে চলির! গেলেন। অকশ্বাঁৎ 
এইরূপ অপ্রিয় ঘটনা হওয়াতে উমাচরণ বাবু ও তাহার পরিজনবর্গের 
মনে মন্ধাত্তিক যাতনা হইল। তিনি মনকষ্টে অত্যন্ত ভিয়মাণ হইলেন । 
ভগ্নহ্দয়ে সভীর্ঘদিগের সেবা করিলেন । তৃতীয় দিনে লিনা 
জরমুক্ত হইয়া অন্নপথ্য করিলেন । 

আরোগ্যলাভের পর তিনি বলিলেন, গুরআজ্ঞা লঙ্ঘনের 
ফল হাঁতে হাতে ফলিল। মায়ের শ্রাদ্ধের সর যখন আমি এখানে 
আসিয়াছিলাম, মেই সময়ে তিনি তাহার বাড়ীতে যাইবার অন্ত: 
আমাঁকে অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন । তখন আমি বলিয়াছিলা 
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যে এবারে সুবিধা হুইবেনা, পুনরায় যখন আঙিব তখনই যাইব। 
এদিকে কলিকাতায় আসিবাধান্র গুরুজী আসনত্যাগ করিতে নিষেধ 
করিলেন। উমাঁচরণ বাঁবু আঁমাঁকে তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্থ 
অন্গরোধ করিলেন। আমি উতয়সঙ্কটে পড়িলাম। কি করা যায়? 
শেষে সত্যরক্ষা করাই স্থির করিলাম। উমাঁচরণ বাবুর বাড়ীতে 
গেলাম । গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার শাস্তি হাতে হাতে ভোগ 
করিতে হইল। জরে ক্লেশভোগ করিলাম । 

_ এই বাড়ীতে অবস্থান সময়ে প্রভৃপাদ কুলদাব্রক্ষচারীকে শালগ্রাম 
পৃজা করিতে বনিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে ব্রদ্মচারী অনেকদিন 
একটি শাঁলগ্রাম পূজা করিয়াছিলেন । পুজান্তে তিনি ঘখন শালগ্রামের 
আরতি করিতেন, গোস্বামিপাদ তখন আনন্দ করিয়া কাসর বাঁজাই- 
তেন। একদিন উপ্টাডিদ্দির মনোহর দাঁস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ 
গোম্বামিমহাঁশয়তকি নিমন্ত্রণ করিয়া! চৌদ্দ মাদল অর্থাৎ চৌদ্দটি 
খোল বাঁজাইত্বা কীর্তন করিতে করিতে শ্রাহাদিগের আশ্রমে লইয়া 
'গিয়াছিলেন। তথায় তাহারা তাহাকে লইয়া অতিশয় উৎসাহের 
সহিত অনেকক্ষণ কীর্তন করিয়াছিলেন। কীর্নে ভাবের শ্রোতে ও 
প্রেমের উল্লামে মকলেই অতিশয় আনন্দভোগ. করিয়াছিলেন। 
প্রভৃপাদ ভাবাবেশে খুব নাচিয়াছিলেন। পরে হরির লুট হইয়া কীর্ডন 
শেষ হয়। 

_ এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের দৌহিত্র দাউজীর বয়দ আড়াই 
বখনর। গোস্বামিমহাশয়্ একদা সশিষ্কে গঙ্গাম্সানে গমন করিয়া 
ছিলেন। দাউজীকেও সঙ্গে লওয়! হইয়াছিল, শ্নানান্তে গঙ্গাগর্ত হইতে 
ক্ষিরিবার সময় দাঁউজী হঠাৎ উর্দদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলি- 
নর বলিল, বাবা? এ দেখ কিন্ন। বালকের তখনও সুস্পষ্ট 
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-বাক্যক্প্তি হয় নাই। দাঁউজীর এই কথা৷ গোস্বামিপাদ শুনিতে পাইয়া 
নউর্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং আহ্লাদপ্রকাশপূর্ববক বলিলেন | 
“ঠিক বলেছ দাঁউজী মর্থারাজ? এ তকৃ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি 
সত্য সত্যই শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়াছ। তিনি সর্বদা তোমার মদ সঙ্গ 
“থাকেন, কখনও কাছছাঁড়া হন ন11% 

আর একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভিঙ্গের পর দাঁউজী আমাকে 
বলিল, বাবা? তোমরা ছোট আলো জালাও।' কাল রাত্রিতে কৃষ্ণ 
খুব বড় আলো! জাপিয়া আমাদের ঘরে আনিরাছিলেন। তোমার 
মুখচু্ধন করিরা তিনি বলিলেন যে তোমাকে তিনি অতিশয় ভাঁল- 
বাসেন। তিনি আরও বলিলেন যে তোমাকে আর কন্ম করিতে 
হইবে না। সকাল বেলা গোম্বামিমহীশরকে এই কথা জিজ্ঞাস] . 
করায় তিনি বলিলেন, দাউজীর কথ! কখনও মিথ্যা হয় না, উহ! 
অম্পূর্ণ সত্য । এই কথার পর তিনি আরও বলিলেন, আমি যখন 
বুন্দাবনে ছিলাম, সেই সময়ে একদ্রিন দাঁউজী ( বলরাম ) আমার .কাঁছে 
আসিয়ী বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। কথনও 
কাঁছছাড়া হইব না। আমি তখন তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই | 
পরে ঢাকা আসিয়! তাহার কথা বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম 

ই তিনি দাঁউজী (শাস্তিনুধার পুত্র) হইয়া আমার সঙ্গে 
রহিয়াছেন। 

্রা্ধর্ম প্রচারক ববর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের “কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক 
দিন গ্রত্থপাঁদের নিকট আসিয়া! নিজের দৈন্ভ জানাইয়া কিছু অর্থ- 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। গোন্বামিপাদ তাহাকে জানিতেন! 
“তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দিলেন। অর্থ পাইয়া বাবুটি গোক্বামি- 
-পার্ধকে প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেলে রাখাল বাবু বলিলেন, মহাশয় 
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এ লৌকটি ভয়ংকর মাঁতাঁল, ইহাকে আঁপনি টাকা দিলেন, ও এখনই 
এ.টাকায় মঞ্ থাইবে। ' উহাকে টাক দিয়া আপনি ত উহার মদ 
থাঁওয়ার প্রশ্রয় দিলেন। এ কথাঁর উত্তরে প্রতৃপাঁদ হাসিয়া বলিলেন, 
প্রয়োজন হইলে মদ্যপের মদের পয়সাও দিতে হয়। ও লোকটি যে 
মাতাল তাহা আমি জানি এবং এই পয়সায় যে মদদ খাইবে তাহাও 
জানি। আমি জানিয়া শুনিয়াও উহাকে পয়সা দেওয়া প্রয়োজন 
বোঁধ করিলাম! ও যখন মদ খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে, তখন যেমন 
করিয়! হউক উহাকে মদ খাইতেই হইবে । মদ না খাইয়। ও কিছুতেই 
পারিবে না। যেমন করিয়া হউক উহাকে মদের পয়সা সংগ্রহ 
করিতেই হইবে। সৎ উপারে সংগ্রহ না হইলে চুরি করিয়াও উহাকে 
মদের পয়সা যোগাড় করিতেই হইবে । আমি ঘি উহাকে পরদা না 
দিতাম, তাহা হইলে ও চুরি করিত। আমি পয়সা দিয়া উহাকে 
চুরিকরারূপ পার্পফার্য্য হইতে রক্ষা করিলাম। একে ত স্ুরাপান; 
 করিয়। অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার উপর চুরি করিয়া কি এ 
পাঁপের মাত্রা আরও বাঁড়াইতে দিতে আছে? দেখ লোকের 
প্রয়োজন বুঝিতে হয়। যাহার যাহ! যথার্থ প্রয়োজন তাহাকে 
তাহা! দিতে হয়, ভগবান্‌ বেশ্তার উপপতি জুটাইয়া দেন। 
মনোহর দাঁস বাবাজী প্রারই ভিক্ষার্থী হইয়! গোশ্ব'মিপাঁদকে গান 
শুনাইতে আমিত। প্রভুপাদ তাহার গান শুনিতে ভাল বাসিতেন । 
কখনও কখনও 'তাহার গানে তাহার অতিশয় ভাবাবেশ হইত। 
সেই অবস্থায় তিনি যেন এক প্রবল শক্তি দ্বার! অবশ হইয়া যাহ! সম্মুখে 
পাঁইতেন দিখ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাই দিয়া ফেধিতেন। অন্ত 
শক্তিদ্বারা অবশ হইয়া তিনি যখন দান করিতেন তখনকার তাহার 
সেই অবস্থাটি বড়ই সুন্দর ॥ সে অবস্থাটি দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাঁইভে 


রও অতি বড় বিষয়াসক্ত ব্যভিও তাহা দেখিলে বিবার 
তুলিয়া যাইত। দাঁন ত অনেকেই করে, কিন্তু এ ভাবে কাহাকেও, 
দান করিতে দেখা যায়. নাই। তাহার দানের এই অবস্থাটিই 
দেখিবার জিনিস। ইহা দেখিলে কৃপণ লোকের হদয়গ্রন্থি খুলিয়া 
বাইত। কার্পণ্যদৌষ দূর হইয়! প্রাঁণটা উদ্ধার হইয়া পড়িত। কেবল: 
মনোহর দাঁসকেই তিনি এই ভাবে দান করিতেন এমন নহে সকলকেই 
এই ভাঁবে দান করিতেন। এ মম্বন্ধে তিনি'নিজে একস্বানে 
লিখিয়াছেন, “যেমন পিপাঁসা হইলে ব্যগ্রতার সহিত জলপাঁন করে, 
সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর 
করিতে পারেন, তাহাতে কুষ্ঠিত হন না । দান করিলে আনন্দের সীমা 
থাকে না। উদ্ছবুত্তি ব্রাঙ্ষণ তাহাকে সর্বাপেক্ষা দাতা বলিয়া 
বহাভীরতে বর্ণনা করিগ্লাছেন।” 

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্রন গুহ সপরিবারে ভবানীপুরে বাস 
করিতেন। এই স্থানে তাহার একটি পুন্রের অন্নগ্রাশন হয়। এই, 
উপলক্ষে তিনি সশিষ্য গোস্বামিপাদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একজন 
বামাচারী তান্ত্রিক সাধকও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি 
সর্বদাই গোস্বামিপাদের কাছে আদিতেন। তাহাকে আহারের জন্ 
অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, আমার ক্রিয়! করা হয় নাই। ক্রি 
না করিয়। আমি খাই না। তাহাকে ক্রিয্! করিতে বলা হইল। তাহাতে 
তিনি বলিলেন, কারণ (সরা ) ভিন্ন আমার ক্রিয়া হয় না। এখানে ত 
তাহা পাইবার কোন মুবিধা নাই। তান্ত্রিকের কথা গুনিয়া গোস্বামিষহাশক়, 
মনোরঞরন বাবুকে বলিলেন, ইনি অত্যাগত। অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেবতার 
মত সেব] করিতে হয়। তাহার যাহ! প্রয়োজন তাহাকে তাহাই দিতে 


৪৮ প্রতূপাদ বিজয়রুঞ্ণ গোস্বামী 
হুইবে। আপনি এখনই এক বৌতল মদ আনাইরা দিন। মনোরঞ্জন 
ৰাবু তৎক্ষণাৎ গুরুআল্ঞা প্রতিপালন করিলেন। মস্ত আনীত হইলে 
তান্ত্রিক নুরাপান করিয়া! তীহার ক্রিয়া শেষ করিলেন পরে সকলের 
সহিত বসিয়া ভোজন করিলেন। কয়েকজন ত্রাহ্মও নিমন্ত্রিত হুইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার! এই ঘটনা লইয়া তাহাদের সমাজে খুব 
ঘেট করেন। চারিদিকে গোশ্বামিপাদের ও মনোরঞ্জন বাবুর্প অনেক 
নিন্দা করিয়া বেড়াইগাছিলেন। 

অতঃপর ১৩** সালের অগ্রহারণ মাসের প্রথম ভাগে গোস্বামিপাদ 
কুস্তমেলা দেখিবার জন্য পুত্র, বন্তা, শাশুড়ী, জামাতা ও দৌহিত্র 
(দাউজী 9 পুণ্ট,রু) এবং ব্ছ শিষ্যহ প্রয়াগযাত্রা করেন। গমন 
পথে বাঁকিপুরে, তিনি কয়েকদিন বাস কনিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে 
তিনি তাহার ভীননীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য যোগজীবনকে গয়ায় পাঠাইয়া 
দেন। যোগজীবন গয়ায় গিয়া বিষ্পদে পিতামহীর শ্রাদ্ধ করিয়া 
*আসেন। অতঃপর গোস্বানিপাদ সশিষ্কে হরিহর ছত্রের মেলা দেখিবার 
জন্ত শোণপুরে গমন করিয়াছিলেন। শোণপুর হইতে র আসিয়া 
ডিনি প্রয়াগে বান। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রয়াগে কুক্তমেলায় অবস্থান 


গোস্বামিমহাশয় প্য্াগধামে উপনীত হইয়। সাগঞ্ধ নামক ডি ? 
বাটাভাড়া করিয়! অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। তিনি একে একে তথাকার 
সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। . অক্ষয়বট, বব্ণীমাধব, ভরদ্বাজ 
আশ্রম, কোটাশ্বর মহাদেব, আরাইল গ্রাম, সোমেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি 
সমস্তই তিনি দেখিলেন। & | 

গোস্বাদিমহাশয় যে বাড়ীতে বাঁদ করিতেন, তাহার নিকটে একটি 
শিবমন্দির ছিল। প্রতিদিন সায়ংকালে যখন শিবের আব্রতি হইত, 
তখন একটি কুকুর সেইস্থানে উপস্থিত হইয়! তাহার অবাক্ত ভাষায় স্থর 
করিয়। গান করিত। গোত্বামিগাদ এই কুকুরটি দেখিয়া বণিয্লাছিলেন, 
ূর্বজন্মে ইনি একজন সাধক ছিলেন। কোন অপরাধে কুকুর 
হইয়াছেন। | 


* ভ্রদ্বা্ আশ্রম এলাহাবাদের উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে মহর়ি ভরদ্ব/ঙজের, 
তপোবন ছিন্ন । তাহার সময়ে ভারতখণের সমস্ত ষধি মাঘনাসে একত্র সমবেত হইয়া 
একমাস কাল কল্পবাদ, ভ্রিবেণীন্বীন, বেণীমাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করিতেন। মহৃষি 
ভরদাজ গোস্বামিমহাশয়ের গোত্রপতি। ভগবান রামচন্্র রাবগ বধের পর অযোধ্যায় 
আসিয়। তারতবর্ধের নানাস্থানে এককোটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রয়াগের 
কোটিখর মহাদেব ভাহাদেরই অন্তম। এলাহীবাদ সহর হইতে কিছুদরে গঞ্জাতীরে চে | 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত থাঁকয়! রঘুবর রামচন্ত্ের কীন্তি ঘোষণ। করিতেছেন। | 

আরাইল গ্রাম বমুনার পরপারে অবস্থিত। এখানে দোমেশ্বর নাষে মহাদেবের 
যনির আঁছে। ব্লভভট এই গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গমদ 
করিয়াছিলেন তখন তিনি বল্লভতট্রের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। 


রর | রভৃপাদ বিজয়কষ্ গোস্বামী 


 এইনধপে সমস্ত অগ্রহারণ মাস ও পৌষের অধিকাংশ অতীত হইলে 
'গোম্বামিমহাশয় চড়ায় গমন করিলেন। গঙ্গাগর্স্থিত বিস্তীর্ণ চড়াতে 
কুস্তমেলায় সমাগত সাধুদিগের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছিল। তথায় নান! 
অতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদারভুক্ত প্রার দুই লক্ষ সাধুর আসন স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। চড়া ব্যতীত গঙ্গার পরপারস্থ ঝুঁদি নামক স্থানে সাধুদিগের 
আশ্রমে বছ সাধু অবস্থান করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ বৈষ্ণব সাধু- 
অগ্ুলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের ভূত পূর্ব মন্ত্র 
সার্‌ দিনকর রাও বাহাছুর তাহাকে একটি উৎকৃষ্ট তানু দিয়াছিলেন, 
তিনি এক মাপকাল তাহাতে পরম স্থথে বান করেন। 
কল্পবামে যাইবার সময়ে বাটা হইতে ঈশিষ্যে শকটারোহণে যাইয়া 
নেখান হইতে পদব্রজে মেতুপার হইয়া তিনি চড়ায় উপনীত হন। সেতু 
হইতে চড়ায় উঠিবার সময় এক জন পরমহংস অকন্মাৎ তাহার নিকট 
উপনীত হইয়া প্রভুল্নবদনে (প্রেনধাভবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন, “মেরে প্রাণ, 
জাও”। গোস্বামিমহাশর তাহাকে দেখিবামাত্র আননে। বিহ্বল হইয়া 
_ পড়িলেন। শিশ্বদিগকে কীর্ভন করিতে বলিলেন। খোল করতাল সঙ্গেই 
ছিল। বিধুত্ুষণ ঘোঁপ্রমুখ করেকজন শিষ্য কীর্তন ধরিলেন ; সতোন্তর 
নাথ ঘোষ খোল বাজাইতে লাখিলেন। ভ্রিতাপহারী মধুমীথা হরিনামের 
উচ্চনাদে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রতুপাদ উদ্দণড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিবুন্দের মধ্যে যেন এক বৈছ্যাতিক শক্তি প্রবেশ করিল। 
ভাবের প্রবল বগ্ত। বহিতে লাগিল । কীর্তনের শব্ধ শুনিরা সাধুগণ 
ছুটয়া আদিলেন) এবং অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন । ত্রিবেণী 
ক্ষেত্রে এরূপ সংকীর্ডন আর কথনও হয় নাই। পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ, 
এক্সপ কীর্ডন কখনও শুনেন নাই। ইহ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নৃতন। 
স্কাই তাহার! বিশ্ময়বিষ্কারিতনেত্রে দেখিতে লাঁগিলেন। গোস্বামিমহাশর 
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পরয়াগে কুস্তমেলায় অবস্থান 88. 
তাবে বিভোর ও বাহজঞানশূন্ঠ হইয়া! নৃত্য করিতে করিতে তাস্বুতে উপনীত 
হইলেন। তাম্থুতে আমিলে সংকীর্ভন শেষ হইল। সকলে আপন আপন 
আসন স্থির করিয়! উপবিষ্ট হইলে, শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ মিত্র গোস্বামিপাদকে 
জিঞ্জাসা করিলেন, সেতুর নিকট ধিনি বাহুবিস্তার্র করিগী আপনাকে 
'অভার্থন৷ করিলেন, তিনি কে? 

গোল্বামিপা্দ | গুরুজী । : 

শিশ্যা। তিনি আপনাকে এভাঁবে অভ্যর্থনা করিলেন কেন? : 

গোস্বানিপাঁদ। তিনি ভিন্ন আমার আর আছে কে? তিনি ব্যতীত 
এখানে কে আমাকে আদর করিবে? 

শিষ্য। তাহার আকৃতি কি এই প্রকার? শুনিয়াছি তিনি নাকি 
গৌরবর্ণ? ইনি ত গৌরবর্ণ নহেন। 

গোস্বানিপাদ। তিনি নিজের দেহে আইদেন নাই, অন্ত শহীরে 
আগিয়াছিগেন। 

শিষ্য । যে দেহে আমিয়াছিলেন, তাহা স্থূল না সুক্ষ ? 

গোস্বামিপাদ। নুলদেহ। গুরুদেব নুতন দেহ স্যর কারুতে পারেন। 
অন্ত তাহা করেন নাই? অন্ত একজন সাধুর শুদ্ধদেহ আশ্রর করিয়া 
'আসিয়াছিলেন। 


গোস্বামিমহাশর চড়ায় উপস্থিত হইন্বা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর 
ুন্ধর় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়! তীহাদিগেনর সেবাস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি 
যত দিন চড়া ছিলেন, ততদিন প্রত্যহ খিগ্রহদ্বয়ের পুজা তোগ ও আরতি 
হইত এবং সন্ধ্যাকাঁলে বিগ্রহ্দ্গ্ধের সম্মুখে কীর্তন ও আরতি 'হইত। 
কীর্তনে গোস্বামিগাদ নৃত্য করিতেন। কুস্তমেল! শেষ হইলে তিনি যখন 
নগরে প্রত্যাগমন করেন, তখন বিগ্রহদঘব়কে ত্রিবেণী সলিলে বিম্ন 
করা হয়। | 


৪৫২... প্রতুপাদ বিজয়ক্ক্ গোস্বামা 


জড়ায় উপঞ্থিত হইয়। গরোস্বামিপাদ শিশ্যুদিগকে কাধ্যভাগ করিয়া দিয়া, 
ূ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমিও একটি কাজের ভার লই । আমার কাজ- 
ভিক্ষা! করিয়া তোমাদিগকে খাওয়ান। আমি তোমাদের খাওয়াইবার, 
ভাব লইলাম। একদিন আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কোথা হইতে 
কোথায় আসিলাম। ব্রাঙ্ম সমাজের বেঞিত বলিনা টান! পাখার বাতাস 
সেবন করিতে করিতে ধন্ম কৰিতাম। আর এখানে গঙ্গার চড়ার 
কম্বল সার করিতে হইল। আমার কথা শুনিয়া গোন্বামিপাদ হাপিয়া 
বপিলেন, আরও কোথায় যাইতে হয় দেখ। ধর্শকি সহজেহয্ন? এক 
বিন্দু বিষয় রস থাকিতে ধর্ম হয় না। ধর্ম পাইতে হইলে পথের ভিখারী 
হইতে হয়। ভগবান্‌ খাহাকে ধর্ম দেন, তাহার যথ! সর্বস্ব কাড়ি 
. লইয়। পথের ভিখারী করেন। যাহার এই অবস্থা হয়, তাহার বড়ই 
সৌভাগ্য। তাহার উপর ভগবানের বড়ই কুপ]। 

_ পতিতপাবনী স্ুরতরঙ্গণীর উদরস্থ সুবিস্তীর্ণ চড়াতে এবং তাহার, 
পশ্চিষতীরবর্তী সুগ্রশস্ত ময়দানে কুম্তমেলার মহাধিবেশন হইয়াছিল । 
দক্ষিণবাহিনী জহু,নন্দিনী পূর্ববাহিনী ববিহ্ৃতার সহিত যেস্কানে মিলিত 
হইয়াছেন, সেই স্থানকে ত্রিবেণী বলে। পূর্বকালে সরন্বতী দায়ী আর 
একটি পবিত্র আোতম্বতী গঙ্গা! ও যমুনার সহিত সঙ্সিলিত ছিঙ্গ ।. কালক্রমে 
তাহার তিরোধান হইয়াছে। পুথ্যসলিল! নদীত্রর়ের একত্র সম্মিলন হওয়াতে 
মিলনস্থান ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে, 
ত্রিবেণীতে স্নান ও সমস্ত মাঘ মাস ত্রিবেণীতীরে বানাকরা হিন্দুশীস্ত্রমতে 
মহা পুণ্যজনক। এইরূপ বাস করাকে কল্পবাস বলে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির, 
দিন যে স্বান হয়, তাহাকে মকরের ন্লান বলে। প্রতি বর্ষেই এই স্নান 
হই৭। থাকে । : গ্রতি বৎদর বন সংখ্যক নরনারী প্রয়াগে সমবেত হই! 
 মকরম্গান ও সমস্ত মাঘ দাদ কল্পবাস করিয়া থাকেন। খধিদিগের; 


তা 
: 


শয়াগে জো অবস্থান 
সময় হই ক এ. প্রথ। গ্রচ্িত হইয়া দিতেছে. 
সদর হিন্দ ামাযণ শিখি আছে? _ 0. 








_ ভরঘাজ মুনি বসহি প্রয়াগা। তাহা হো রা: 
 বৃ্জনহি রামপদ অতি অন্থ্রাগা ॥ ক'হি জে মচ্জন তীরত্রাজা॥ ॥. 
তাপম শম দম দয়ানিধান!। মজ্জহি প্রাত সমেত উদ্থাহা। 
পরমারথ পথ পরম সুজান॥ . কহ্‌ছি পরম্পর হরিগুণগাহা 1: 
-মাঘমকরগত রবি যব হোই। ্র্মনিরূপণ ধন্মবিধি বর্মছি টি 
তীরথপতিহি আর সব ফোই ॥ তত্বরিভাগ। 
দেব দু কিন্নর নরশ্রেণী। কহহি ভক্তি ভগবস্তকী দা 
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী ॥ সং ুতজানবিরাগ ॥ 
'পুঁজহি মাধবপদজজলজাতা। ইহি প্রকার ভরি মকর নহাহি।. 
পরূশি অক্ষ বট হধিত গাত। | পুনি সব সিজ আশ্রম যাহ ॥ 
_ভরদ্বাজ আশ্রম অতিপাবন। প্রতি সংবত অন হোয় অনন্ব]। 
'পরমরম্য মুনিবরমনভাবন | ' মকর মজ্জ গবনহি মুনিবুলা! ॥ 
শ্রীমৎ তৃলসীদাসককত রাঁমারণ, বালকাওড। 


এ বৎসর কুস্তমেল! হওয়াতে লোকসংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছিল । 
ধবিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত প্রায় ছুই লক্ষ সাধু এবং বছুসংখ্যক গৃহস্থ কল্পবাদ 
করিয়াছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রয়াগ, পূর্ব পারে ঝুমি। মধাস্থলে 
গল্াগর্ে প্রশস্ত চড়া। গঞ্গাবমুনার সংযোগস্থলের কিছু উত্তরে গঙ্গা হইতে 
একটি অগ্রশস্ত ক্ু্র জলত্রোত বহিগিত হইয়া ঝুঁসির*নিয় দিয়া বহি র্‌ 
সংযোগ স্থানের কিছুদুরে গিয়া গল্গ যমুনার সহিত; মিলিত হইয়াছিল। 
ইহাতে চড়াটি এক কষ্র ধীপে পরিণত হইয়াছিল। সাধুরা এই চড়াতে 
স্তাহাদিগরের আসন স্থাপন করিয়া মাসাধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন। 
. ঝুমিতে সাধুদিগের যে সকল আশ্রম আছে, তাহ তাহাতেও ব্হ্সং খ্ক ্ 


ূ রা. 
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৬. জাম বি গনী: 
বা করিযাছিণেন। হাট, ঝরা, দোহান অধ গঙ্গার খাট | 
অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ নগর হইতে যে রাজপথ. খগাতীয় গর্ায় 
গিয়াছে, তাহা উভয় পার্থ গঙ্গাতীর হইতে আয়, করিয়া বছর. 
পর্যন্ত সারি সারি বিপনিশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত হইন়্াছিষ। সমতা 
 স্বাতীত গৃহস্থ কল্পবাসিদিগের বহুসংখ্যক কুটায় ও খৃষ্টান, ভরম্যসমাজ 

প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলঘিদিগের গ্রচারনিবাস গঙ্গার পশ্চিমতীরে পিত 
 হইয়াছিল।, সাধুদিগের বাসস্থানের নিকট কিছুমাত্র বিষয়ের কোন্গাহন 
শছ্ছিল না গবর্ণম্ন্ গন্ধার উপরে এক প্রশস্ত নৌসেছু নির্মাণ করিয়া 
 দিক্লছিলেন। যাইতে হইলে এই সেতু পার হই! চড়ার যাইতে হইত। 
সরকার বাহাদুরও মেলায় সমাগত সাধু ও কর্পধাসী নরনারীর নুখ্চ্ছনদ- 
তাঁর জন্ত অতি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের নুবন্দোবন্তে দকলেই 
_ আরামে ছিলেন।*এছন্ত সাধুগণ ইংরেজ রাজের শুভ কামন? করিয্লাছিলেন। 
 অঙ্গ্যামী, বৈষঃব, নানক গ্থী, দাদুপন্থী কবীরপন্থী, গরিবদাসী, 
. শ্শঘোরগর্থী, গৌরক্ষনাথ সম্পরদাযতুক্ত কাণফার্টাযোগী, বআচারী, 
: বিহবারবৃলাবন প্রস্ততি বিবিধ সঙ্খদারতূক্ক তিন চারি লক্ষ সাধু 
 কুত্তে সমাগত হইন়্াছিলেন। ইইীদিগের মধ্যে সনথ্যাসী. বৈষব ও 
_ নানকগন্থীগ্রণের সংখ্যাই অধিক। উত্বরপিকে মারের মধ্যস্থলে 
_ নানিকপন্থীগণের এবং দক্ষিণদিকে বৈষ্ণব নাধুগণের বাসস্থান 

ৃ হয়াছিল। ন্মনাস্ 5৩ বা ইহাদিগের পার্ে এরং 












| প্রতিচিত শুগিরি (শি্াী) পিউ €জোদি), গোবর্ধন ও. 
ও মারদা এই মঠচতুষঠয়ের অধীন গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী; বন, পর্বত, 
অরণ্য প্রদ্ৃতি দশনাদা সমতরদায়তু্ত।. বৈফবগণ নি মা, ক, 
সন, এ চারি স্রদায়ের অতি, মানকগন্থীগণ স্থুই তাঁগে: 





গে রো অবহান 


বিভক্ত , উদাসী নির্খালী। দশমণর শোবি লিজ: প্রবস্তিৎ 
শদাকে নির্খল| ও গুরুনানকের ' কনিষ্ঠ পুত্র চাদের গ্রতিষ্ি 
লম্্রদায়কে উদাসী বলে। কুষ্তমেলায় বহুদংখ্যক মহাপুরুষ আগ 
করিয়াছিলেন। 'াহাঁদিগের সকলের পরিচয় পাওয়া যার নাই 
অনেকেই ছন্সবেশে ছিলেন । ধাহাঁদিগের পরিচয় পাওয়া গিষাছিল, 

তীহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম। জন্যাঁদী অন্পরধাঁয়ে, মৌনীবাবা, 
ভোলানন্দ গিরি ও অমরেশ্বরানন৷ পুরী । বৈষ্ববর্দিগের মধ্য কাটিয়া 
রাঁমদাঁস বাবাজী, ছোট কাঠিক়্া বাবা, নরসিংহদাঁস বাবাজী: বা . 

পাহাড়ি বাঁবা এবং ক্ষেপাঁচন বা অঙ্জুন দাস বাবাঁজী।* শেখোক্ক 
ছুই মহাপুরুষ গোস্বামিমহাশয়ের নিকটেই থাঁকিতেন। গোরক্ষমাথ রি 
সম্প্রদাের গন্ভীরানাথ বাবাজী। গোস্বামিমহাশর বরাঁবরপাহীড়ে 
























* খাপা্টাদ ( বাঁধা অঞ্জুম দান) সম্বন্ধে যুক্ত বিপিন চক্র পাল মহাশয় তাহার 
106 9০] 15৫8 নামক গ্রন্থে যাহা লিখির়াছেন, তাহার সারমর্ধন এখানে হি 
হইল :_ | 

“১৮৯৪৫ হরীষ্টান্দে প্রয়াগের কুস্তে অর্জন দাস বাবা নামক বর্তমান মময়ের এফ. 
জন গুসিদ্ধ সাধু উপস্থিত ছিলেন। ষ্ঠাহাকে 'যণহার! দেখিয়াছেন, ভাহীরা জানেন 


বে তিমি সর্বদাই পরমাত্থাতে বান করিতেন। ভিনি বিধ্র অবতার 'ীক়ামচন্ত্রের 


সতত । তিনি প্রত্যেক ময়নারীর অভ্যন্তরে ভাহার ইঞ্টদেবতী রাম্চন্্রকে দর্পন 
করিতেন। শ্রকবার শ্রীন্ষকালে তিনি কলিকাতায় আসিকাহিলেন। আনার একটা নর চি 
বধু সাহীফে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেদিন অতান্ত গরম।  আমার-ব্ু যাধানীর. 
বাদভবনের উপর গেলেম। তীহার সমস্ত শযীর হইতে অতাস্ ঘর নির্গত হইস্েছিল।.. : 
বাধা ভাহাকে অই অবস্থায় দর্শন করিয়া উহার নিকটে আগমন করিলেন এবং ভর 
(ক্ষণ হত্ত খারা ঙাহাকে আরতি করিতে লাগিলেন। আতর একখাদি তীলবৃদ্ত 
লইয়া অভির জাগ্রছের সহিত এফ ঘষ্টার অধিক কাল তাহাকে হাজন ছর়িলেস। 
জন, করিবার সয় নি ছি রও অনেক গলফ 








ন মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন, শল্তীয়ানাথ ব 

_ স্জীহাদিগের মধ্যে একজন। নানকগন্থী নরারের : মধ্যে রী 
বাবাও, তিনি নানা বর্ণের বন্বথগুদ্বার নির্মিত আলখেঙ্লা পরিধান 

করিতেন, এজন্য কলে তাহাকে রঙ্গীয়! বাবা বলিত। গরিবদাসী 

স্প্রদায়ের দয়ালদাস বাবা। ইনি একজন বিখ্যাত মহাপুরুষ । প্রসিদ্ধ 

বন্তা। ৬কষ*প্রসন্ন সেন মহাঁশর ইহীর শিল্ত। এতঙ্্যতীত প্রায় দেড় 

| বং নথ (লাগ) আশৃমন করযাছিনেন। | 








£ পাঠা ধিলে। তিনি মর্ঘটে তাহার ইইদেবত! রামচন্দ্রকে দর্শন করিতেন এবং 
 স্াঞ্চক্রের ষধ্যে সমস্ত মানবজাতি দেখিতে পাইতেন। 
“আর একদিন আমার একজন বন্ধু বাব অর্ভুন দাসের সহিভ রাজপথ দিয়! গমন 
[অমর একজন ইররোপবাদীকে সনদর্শন করিয়। ভীহার পরিচয় জিজাস! করিলেন। 
. শবন্ধু বাবাজি বিশ্ববাসীমীনবপ্রেষের পরিমাণ জানিবার জন্ত বলিলেন, ও এককন য়েচ্ছ। 
 জ্চ্ছগণ সকল পদার্থ ও সকল জাতির পান ভৌঙন করিয়া খাকে। এই কথ] শুনিয়া 
শ্বাৰাজীর বাদনমণ্ডল বিশৃবাসীমানবাপ্রেমের আভায় উত্তাগিত হ্ইয়। উঠিল। তিনি 
 সৎসাহের সহিত বলিলেন, আমার প্রিয়তম দেবতা] রামনন্ত্র, ইহারের বিঃ গমের 
' জ্কালবাসী ! ইহার! সকল নর নারীর সহিত ভোজন করে. :. এ, 
. শপরয়াগে বুন্তমেলায় আমার এক বন্ধু একদিম দেখিলেন, “পুলিশ আমাকে অতান্ত 
প্রহার করিঘ্জাছে” এই কথ! ব্লিয়া৷ রোদন করিতে করিতে বাবালী (অর্জুন দাস) 
শখ দিলা চলিয়। ধাইতেছেন। বাবানীয় এই জবস্থ! দর্শন করিরা আমার বন্ধু অত্যন্ত 
র্গাহত হইয! তাহাকে বলিলেন, থে পুলিশ আপনাকে প্রহার করিয়াছে, জাপনি 
 স্তাহাকে দেখাই! দিন। এই বলিয়া তিনি বাবানীর সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর 
প্মন করিলে বাধারী একজন পুলিশ প্রহরীকে দর্পন করিয। রোদন হইতে বিযত 
ঃ হইলেন।. তখন "এই ব্যক্তিই কি াপনাকে প্রহার করিয়াছে” আমার বু কর্তৃক 
টু : জিমি হইয়া বলিলেন, হা, এই ব্যজিই প্রহার করিয়াছে খটে ক্কিন্ত এই 
ক লা ৰা নধালীর নিজের দেহের রা ক নির্দেশ রিয়া | নহে, অর " রামাকে") 


ৃ পরাগ কুরে রঃ নি 
- ়ালদাস বাঁবার সাধৃসেবা এক অপূর্ব ব্যাপার । সহ ক 
মাশরমে প্রতিদিন বিবিধ উপচারে চারি পাঁচ সহন নাহ সেক রা 
হইত এবং বহুসংখ্যক কাক্গালীও ভোজন করিত। ভিনি প্রয়াে 
উপস্থিত হইলে কানপুর অঞ্চলের এক ধনবান বণিক তীহার "আশ্রমের 
ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তিনি যতদিন প্রয্াগে ছিলেন, এই সৌভা্গ 
বান্‌ বণিক তাহার সমস্ত ব্যন্ নির্বাহ করিয়াছিলেন। ইহাভে 
বণিকের লক্ষাধিক মুদ্রা! ব্যয় হইয়াছিল। দয়ালদাঁসের চড়ায় হন ক 

















“তিনি সর্ধব্ভূৃতে তাহার ইঞ্টদেবতাকে দর্শন করিতেন'। সমস্ত নারীর অধ্যে 5. 
তখহার আরাঁধা দেবতা পরমাত্মরূগী ভগবান্‌ রামচন্্রকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনশ্দে - 
উৎফুল্ল হইতেন এবং ভক্তিতে গদগদ হইঙ্বা "রাঁমজী হায়” বলিয়া মুখের 
নিকট হাত ঘুরাইয়৷ সকলকে আরতি করিতেন। কুন্তের শ্সানের দিন নাগা সনল্যাসি- 
গণ যখন ত্রিবেণীস্বানে গমন করেন, তখন এলাহাবাদের ম্যাজিষ্েট সাহেব জন্বা- 
রোহথে তাঁহাদিগের অনুগমন করিতেছিলেন খ্যাপাবাধা সাহেবের মখ্যে তখহার 
শ্রিমতম ইষ্টদেবতীকে দর্শন করিয়া তশহীকে হৃন্তদ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন। 
সাহেব মহাপুরুষের এই মহতভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে প্রহার করিবার 
জন্ত চাবুক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু বাবাজী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেৰ 
না। তিনি অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া! পূর্ববাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত 
সাঙগেবেকে আরতি করিতে লাগিলেন। সাহেব তখন বাবাজীর মহত্ব অনুভব করিতে রঃ 
পারিলেন। মহাত্থার এই অপূর্ব ভাব দর্শন করিয়া তাহার প্রাণ বিগলিত হইল । 
তিনি শ্রস্ধপূর্ণ নয়নে বাধাজীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! পুনঃ ৮ বলিতে রাগিলেন, ্. 

“আব সাধুত্যার, আব মহাত্মা হায়। রর 
_ শ্তিনি বিশ্ববামী জীবের হুখছঃশ নিজের বুখদুঃখের স্তায় অন্ত রি 
: গোস্বামিমহাশয়ের স্থা় তাহার মহানাাও বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীর কযা সহিত রর 
অহরদ্ধ লাভ করিয়াছিল। অপরের দেহে কোন প্রকার কেশ (উপ্িত হ হইলে 

৷ ভাহারি জি দেখেছ সর ইত 1. 57... 5.7 ভি ১০ 





্ঞ ২ ক নি ৭ বিজয় গোছা ২ 
আসার, একজন: ধনবান্‌ বণিক যি মহল মা ডাহা দিকটি | 
| উপহিত করিয়া করোঝোড়ে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমার: 
রথগুলি বাইন! সাধুষেবায ব্যয় করুন। দয়াঁজদাস বলিলেন, 
কশ্রমের ব্যরজীর এক জন গ্রহণ করিয়াছেন? সুতরাং আমার 
এখানে অর্থের কোন প্রয়োজন নং) এই বি নিনেই সা 
ঘের ব্য কর 

ক্াতা। আমার একাস্ত সু যে আমার এই জি আপনি 
রা আপনার হাত দিয়া আমার অর্থগুলি 
রিনিতা | 














রি শন অসাধায়ণ পৃঙ্িত ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি সম্ত শান 


রা বাবাজীর কোন শাস্ত্রের কোন স্থানের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলে তিনি 
্ ৪ পর হইতে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এরূপ ঘটনা! আমরা বহুবার দেখিয়াছি। 


:.. শভীক়তের এ ঘোর ছু্িনেও এই মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ভারতে 
| সপ পাদ বিজয়কৃষ) ব্রেলঙ্গ স্বামী, তাস্বরানন্দ স্বামী, বারদীর লোকনাথ ষচারী, 
রা পরমহংদ রামকৃষ্ণ ও অর্ছুনদাদ (খ্যাপাবাবা) বাবাজীর গায় বন্ধক ৬ 
তি 'আবিকূতি হুইয়া ইহার গৌরব বর্দন করিতেছেন। এই স্থানেই ভাবার বিশেষ; 
| অসতান্ দেশের সহিত ইহার পার্থক্য ইহার ছ্ারাই ু্পষ্টপ্রস্তিগন্্ হইতেছে যে 
ভাবত কর্ুমি এবং ভীরত তিন সমস্ত স্থান ভোঁগভূমি। 
ই ইরা আলা, গৌশ্বামিপাদকে অতিশয় ভক্তি করিতেন! তিনি সর্ব ভাহার 
.. সাসিনেক্ নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া একদুষ্টে তাহীর দিকে সা তাহাকে 
ফর্সন করিয়া বাবাজী মহাশয়ের আকাঁজা মিটিত নাঁ।  এইরশে দর্শন করিতে 
করিতে তিনিগাবে গদগদ হইয়া, সাক্ষাৎ রমনী হার, বা রী চৈতন্য মহী- 
.- প্র্থু ভার, বলি) চীৎকার করিয়া উঠ্িতেন, এবং প্রভুপাদের মুখের কাছে হাত লইয়া 
. ভীহাকে আরতি করিতেন। একদিন গ্বাহাকে জিজ্ঞাস) কর। হইল, মহারাজ! 
... ব্যাপনি চৈতগ্তদেবকে কিরূপে জানিলেন? চি রি শা 
ছি যা প্রসাদ তক্ষণ ৬ 











জা কিছুতেই অর গ্রহণ কাল না। ইহারই সা 
কালার দিনের অনেকে বা কে | পার. 
মনে করিয়া থাফেন। তীঁহারা বলেন ইহারারা সংসারের কোন স্থা্ী রি 
উপকার হয় না একদিন ্রীযু্ত প্রফুল্ল রায় (শ্তার পিসি রায়) মহাশর 
আমার নিকট দয়ালদাস বাবার আশ্রমের সাধুসেবার কথা শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, এই অর্থতারা কোন আশ্রম স্থাপন করিয়া মিংঙ্ছ 
লোকদদিগকে পরিশ্রমের বিনিময়ে ভরণপোষণ করিলে জনসমাঁজের 
স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইত। এতগুলি অর্থ বৃথা ব্যয় হইল। 
সংসারের কোন কল্যাশই হইল ন!। এই প্রকার কথা গ্রিক কি না, 
তাহ! ব্চারসাপেক্ষ। ক্িত্ত এ কথা ঠিক যে এই প্রকার সাত্বিক 
দানঘারা দাতার যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, আশ্রম 
স্থাপন করিয়া রি্েরবিনিরে অনদনয়প কাম রাজষিক দানহারা রী 
ফদাচ সেরূপ*হইতে পারে না । | | 
এ সম্বন্ধে প্রভুপাঁদ আশীবতীর উপাখ্যানে বলিতেছেন *- 
“যোগী। মা আশাঁবতী ! গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরে দুটি কর) এঁ 
যে আশ্রম নি টি মাজীর আশ্রম। চল বরণা পার হইয়া রী ও 
শাবি ইহা ত পারের পয়সা চাহিল না জব চা 
বিনপে সংদাঁর চলে? এ 
. ঘোদী--ম! ইহারা পারের পয়সা লই ধাকে।, নি ফকির, 
বধ, দরতী, স্গযাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগ্রের নিকট পরসা গ্রহণ করে 
রর না | তাঁরতের যে. বি রোগ, শো, দরিতায় দেশে হাহাকার রি 




















ঙ্. |. আলাম বিজ গোঁগছি 
উঠছে, তথাপি প্রাণলম ধর্্কে ছাডিতে পারিতেছে না। এখনও. 
 মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সহন্র সহন্ন লোক জীবন ধারণ ২ ্ে ছে। 
| শুনিযাছি ইংরাঁজেরা এই মুষ্টিতিক্ষা দান করাকে অসভ্যতা! বলেন।, 
_ কিন্তু ইহাও গুনিরাছি,/এই অমভ্য রীতির অভাবে ইংরাজদের প্রধান 
_ সহর লগ্ডন নগরেই দশসহজ্রেরও অধিক ছুঃখী নিরাশ্রয় ভিক্ষুক পথে. 
পথে রাত্িদিন খুরিয়া বেড়াইতেছে। সাক্ষাৎ ভাবে দয়া না করিয়া 
লোকের প্রাণ নিষ্ঠর হইয়া যাঁয়। সকলে চীদা করিয়া দুঃখীর জন্ত 
দাতব্য আশ্রম নির্গিটু হইল) দুঃখী দেখিলে বলা হইল, দাতব্য 
আশ্রমে বাও। কিন্ত সেখানকার কর্ধমচারিদিগের হৃদয়হীন ব্যবহারে 
দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। সে গেল না,» আর আশ্রয় পাইল 
 না। ক্রমে পথে পথে দশ্্যুতদ্বর হইয় দিনযাপন করে। এনপ 
প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশূন্ হয়। দুঃখীও নিরাশ্রয় হুয়। তথাপি 
-কাদাদান সভ্যতা আর সাক্ষাতাবে মুষ্টিতিক্ষা দ্বারা দুঃখীকে আশ্রয়ে 
বাঁধা অসভ্যতা ; এ দুঃখের কথা বলি কাঁকে, গুনে কে? ইংরাজ 
আজ দেশের রাজা, গুরু, আদর্শ। যাহা ইংরাজ ঝলিবে তাহাই 
 সত্য-বেদবাকা। এই সকল নৌকার লারা. ইংরাজী 
অনুকরণ. শিক্ষা করে নাই, তাই আমরা বিনা পয়সায় 
পার হইলাম।” 
চড়া উপস্থিত হইবার পর একদিন পান ্িনীবুমার গুহ. 
গ্রোস্বামমিহাশগকে বলিলেন, সীধুদিগের নিকট গেলে তাহার 
টু আমাদিগের সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করেন। আমর! দে কথার কোন, 
_ উত্তর দিতে পারি ন!। সাঁধুরা আমাদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে 
: আমরা কি বলিব? ততদুত্তরে আরাকান ব লিড লন, কে 
রি আমরা মধবাচাধ দায। জিত ৃ 




















রাগে হৃতমেলায অবস্থান... ৪৯৯ 

: গোস্থামিমহাশয় চড়ায় সমূপস্থিত হইছবা প্রতিদিন পুর্বাকষে' 
ািনকে পরিবল। করিতে বাহির হইতেন। কোন ৫ গান দি রর 
অপরাহেও সাঁধুদর্শনে যাইতেন। তিনি তীঁহাদিগের নিকট উপস্থিভ-. 
হইয়া অত্যন্ত বিনীতভাঁবে শাস্ালাঁপ শুনিতেন.। তাঁহার সেই বিনয় রর 
নর অপূর্ব ছবি দেখিলে মনে হইত যেন উন্নতগ্রীব দর্পোদ্ধত যাঁনব-.. 
গণের শিক্ষার জন্য “তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব নহিষ্ঠনা। অমানিনা 
মানিদেন কীর্তনীয়ঃ মদ হরি:॥” এই মহাঁবাক্য ম্মৃস্তিপরিগ্রহ করিয়া 
ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। 1 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে গ্োস্বামিমহাশয় শেষ রাতে অন্ন. 
সময়ের জন্য শয়ন করিতেন । চড়ায় যাঁইয়! তাঁহ! পরিত্যাগ করিলেন। 
অতঃপর তিনি আর কখনও শয়ন করেন নাই। অমন্ত দিনরাত 
আসনে বসিষ্না থাকিতেন। ক 
অস্ত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মকরের ্নান। প্রাতঃকাল হইতেই: 
মানের আয়োজন হইতে লাঁগিল। একটা হুলস্থুল পড়িয়া! গেল।- 
সকলেই অতিশয় . ব্যস্ত। পুলিসের আজ. আহার নিদ্রা নাই। 
পূ্বান্ধ অনুমান আট ঘটিকাঁর সময় মহা সমাঁরোহে জঙ্গ্যাসিগণ মানে: 
বহির্গত হইলেন। সর্ধাগ্রে তাহাদিগের ঝা। (নিশান)। ছুই জন. 
উন্নতকায় ৰলবান নাগ! দুইটি ঝাঁগা স্কব্ধে বহন করি লইঙ্জা 
ঘাইতেছেন। অপর দুইজন নাগ! ছুই পার্শ হইতে ঝাগাকে চামর. . 
বাজন করিতেছেন। ঝাণ্ডার পশ্চাতে মোহীস্তগণ মর্ধ্যাদঙ্গিসারে 
পাতে নি গমন করিতে বাগিলেন। (১) পানে 








0. হে মহাশর একটা বুসক্জিত উৎকৃষ্ট অঙ্গে রাহ পণ 
স্থানে াছিলে। হার ০০৮১3 ও, 





আন 


আস কাম বাক গোস্বাশী 
পশ্চাতে প্রা দেড় সহ তশ্মাবৃতকলেবর দটাজটারী দিশস্কর ন 
: ধঞজনীবন্ধতাবে সামরিক রীতিতে বীরপদবিক্ষেশে গমন করিতে 
_ জাগিলেন। কি হরগীয় গম্ভীর দৃষ্। ক্ষণকালের জন মানব গৃ বীর 
কথা ভুলিয়া গেল। কৈলাসধামের পরিজ্র স্থৃতি সকলের মনে, উদ্দিত 
হুইল। 'ভগবান্‌ ব্যোমকেশ পাপভাবাক্রাস্ত ধরাধামের পাঁপ লাঘব 
. ফরিরাক জন্য বেন কৈলাসধাঁম পরিত্যাগপূর্বক দেড় সহস্র মৃত্তি- 
. “পরিপ্র্ছ করিয়। ত্রিধেণীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। বাহার দেখিল 
. ধন্ত হইল, পবিভ্র হইয়| গেল। নাঁগাদিগের পশ্চাতে দশনাম' 
. অক্যাপিগণ এবং তৎগম্চাতে সন্্যাসিনীগণ্থ গমন করিয়াছিলেন 
.. এইন্ধপে অন্যাসিসম্প্রদাঁয় সেতু পার হইয়া সঙ্গমন্তলে গিদ্বা শান 
. কল্পিলেন। সন্যাসিদিগের পরে বৈষ্ণব লাধুদিগের ন্নান হইল। অন্ধ 
নানকপহ্থীগণ ল্লান করিলেন: অন্ান্ট. সম্প্রদায় ইহার পরে শা, 
“ক্করিযাছিলেন। এতঘ্যতীত বহুসংখ্যক গৃহস্থ নরনারীর আঁ, 
. হইয়াছিল। সেদিন প্রায় দশ বার লক্ষ লোক বিবোতে সা 
করিয়াছিলেন । সে যেকি অপূর্ব ব্যাপার, মহান্‌ দৃশ্ধ, স্বচক্ষে 
 দ্বেখিলে ভাহা ধারণা করিতে পারা খায় না। লা 
নাধুনিগের সহিত সান করি্বাছিলেন॥ 
২ করের কান করিবার পর গোশ্বামিপাঁদের গুরুদেব তাহা 
কুটমেদ। শেষ লা হওয়া পণ্যন্ত চড়া পরিতাঁগ করিতে নিষেধ করেন 
.. কাজেই তিমি কুত্তের গানে ভ্রিবেণীতে যাইতে পারেন মাই 
 জিবেশীঘাঁটে ইত: হইলে চড়া হালি: গঙ্গার পরপা 
 হ্বাইতে হয়। 
১3 সাহা প্রথমে  গোস্থাসিমহাশরকষ এ জর রা লই 
। সী তাহার মাহাত্য বি পাকে সহ রা? 

































. স্থাপন বই ই দুই বিষয় ইন াধুদিগের মধ্যে অতিশয় আন্দোলন, 

চদিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিলেন, আমরা জে রি 
চড়াওতে (মেলায়) আদিতেছি, কখনও .কোন বাঙ্গালী লাধুকে 
'দেখি নাই। রে গোঁড়ীয় বাবার বেশভ্যাও অদ্ভূত রকমের! 
না স্যাসীদের অন্থরূপ, না বৈষ্বদের মত। ইহার উপর মগের 
শিল্পগণ সকলেই গৃহস্থ । পুত্র, কন্তা, জামাতা, দৌহিত্রও সঙ্গে! এ 
কিরূপ সাধু? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আশ্রমে বেরি 
'দেবধৃষ্ঠি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও ত পঞ্চ দেবতার মধ্যে 
কাহারতু মৃ্তি নে। ইহ1 নাকি গৌরনিতাইএর মৃত্তি। গৌর 
নিতাই কে? কোন দেবতার ত এনাম নাই। আর তিনি ষে 
গৈরিক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়াছেন, ইহা! কি বৈধাবের কর্তব্য? 
এই বিষয় মীমাংসার ভন্ত মহাস্তদের এক মভা হইল। | 

সেই সভায় অমরেশ্বরানন্দ পুরী হ্বমী বলিলেন, শানে শৈরিব 
বলি নাঁমে অভিহিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্বন্দিগের গৈরিক- 
বন্ধ পরিধান কর! শান্্ববিরুদ্ধ ত নহেই,বরং পরিধান করাই উচিত। 
আর বৈষ্ণবদিগের রদ্রাক্ষধারণের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে । খৌর- 











. নিতাইএর বিশ্রনস্থাপনম্বন্ধে তিনি বলিলেন, চারি শত বৎমর 





(পুর্বে বগদেশে নবদ্ীপ নামক স্থানে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ নামে 
ছুই জন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশবাসিগণ ভাহা- 

| দিকে. ৪ ও বলরামের অবতার বলিয়া পৃজা' করিয়া থাকেন। 
.. স্ীহাদি। গর অরতারত্বের প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। আমি হ্ধন: টা 
টি পান কির ৬ পে িয়াছিলাম, তখন ই দিগবের 








বিবাণ জালিযাছি্ম। ১ বনি রদ ব্নান: আছে? 
শ্বন্দাবনে তহাদিগের অতিশয় প্রভাব । ভীহারা মধবাচারধ 
সশ্রদায়তৃক্ত। তীছাঁদিগের যথারীতি গুরুপ্রণালী আছে। সুতরাং 
এই গৌঁড়ীর বাবা শাসবিরুন্ধ কিছুই করেন নাই। অভাপর কাঠি 
রামদাস বাব! বলিলেন, এই গৌড়ীয় বাবার স্তায় সামর্থী সাধু 
কখনও দেখি নাই। ইনি একজন যথার্থ মহাপুরুষ, পুরা মহাত্মা ) 
পুত্র কনা প্রভৃতি ' সঙ্গে থাকাতে ইঙ্ার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 
মহাদেব বিষ খাইয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন ( ইনিও মহাদেবের গ্থাঁয় 
নামর্থী পুরুষ । ইনি সবই পারেন। ইঠাঁর সম্বন্ধে কৌন বিধি- 
নিষেধ নাই। ইনি তাঁহার অতীত। অগ্নি সব খা সেক্তা হায়। 
শ্রীযুক্ত ভোলানন্দ গিরি মহাশরও গোঁ্বামিপাঁদের ভূয়সী সুখ্যাতি 
করিলেন। ইহাদের বাক্য, শ্রবণ করিদ্বা বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হইলেন। 
নেই হইতে তীহারা ,গোস্বামিমহাশরকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। 
তাহারা যতই তাঁহার সহিত মিশিতে লাগিলেন, ততই তাহার প্রতি 
কটু .. হইতে লাগিলেন; ততই তাহাদিগের রি 
বাঁড়িতে বাঁগিল।, 

মকরের আনের পর ২৪শে মাঘ কুস্তের সান হয়। খানে 
মকরের নান অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। 
ফেদিন অন্থমান বিংশতি লক্ষ লৌক ব্রিবেণীতে ন্বান করিয়াছিলেন 
্্যদেষ কুস্ত রাশিতে গরমন করিলে ন্গান আর্ত হইল। মকরের 
স্থান যে.নিয়মে সম্পাদিত হইয়াছিণ, কুস্তের স্লানও লেই প্রণালীতেই 
লম্প় হইল। ১৩০* সালের ২৪সে মাধ প্রশ্নাগধামে ত্রিবেণী ক্ষেত্রে 
লোক ৯ যে রঃ ৃ্ দর্শন করিয়াছি, তাহা৷ জীবনে কখনও. 
"ভুলিতে পঁ রব না। দে গটা চিরকাল | পটে হি | 








য়ে কু মেলার বসান ডু, 


ইমন ডি থাকিবে। সেয়ে কি চমৎকার ব্যাপার, চক্ষে চরে কষে 
না দেখিলে ধারণী। করিতে পাঁর! যাঁয় না'। মানবভাবার এমন শি নাই, 
যে নেই পূ দশ বর্ণনা করিতে পারে । ছিটা 
গোসম্বামিমহাশয়ের চড়ায় অবস্থান হে কয়েকটা ঘটন দা! | 
'ঘটিয়াছিল। নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম । ০ 
এক দিন মধ্যাহুসময়ে আহারান্তে সংকীর্ভন আনত ্। | 
গোক্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিল্প ৬ মহাবিষু যতি কীর্তন গাইতে 
লাগ্রিলেন। প্রতুপাদ ভাবে বিভোর হইয়! খানিকক্ষণ নাচিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অবধৃত! অবধৃত ! বলিয়া উচ্ৈঃস্বরে 
'আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহ্বাঁনমাত্র এক জন উন্নতকাঁয় উলঙ্গ 
মহাপুরুষ তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষের এই প্রকার 
আঁকশ্মিক আবির্ভীবে আমরা সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলাম। 
আমরা অনেকেই তাহার চরণে মন্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলাম 
এবং তাহার পদরেণু লইক়্া মন্তকে দিলাম। তিনি কীর্তনে উপস্থিত 
হইলে ভাবের বন্া ছুটিল। গোম্বামিপাঁদ ভাবে পাগল হইয়া নাঁচিতে 
লাঁগিলেন। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা হইলেন। মহাপুরুষ কিছুক্ষণ 
স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন এবং 
নিত্যানন্দ বিগ্রহের গলার মালা আনিয়া গোস্বামিপাদের গলায় দিয়া 
'অকশ্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। কিছুকাল পরে কীর্তন শেষ হইল 
'কীর্তনাস্তে মহেন্দ্র নাথ মিত্র গোশ্বানিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
_ীর্ভনের সময়ে যে মহাপুরুষ আদিয়াছিলেন, তিনি কে? গোস্বামি- 
হার বদিযোকচ দয়াল নিতাই দয়া করিরা দেখা দিয়া সকলকে তি রী 
ৃ এক রাতে খিচুড়ি হইযছিল। মাহি? জি 




















০ পা ন্কা | 0 
ছিল রি কিক দিদি নিঃশেষ হইয়া গেল। | পহে অভাবী 
কিছু খিচুড়ি চাহিলেন। আমি বলিলাঁম আঁ খিচুড়ি নাই, সব শেষ 
হইয়া গিয়াছে । গোম্বামিপাদ নিকটে বসিয়া ভোজন করিতে ছিলেন, 
এ ক! সনি তে পাইয়া তিনি বলিলেন, ও নাই, তোমরা কি 
ধাইবে? 

ম্সামি। (কির খাই? | 

. গোস্থামিপাদ। ॥. তৌমাদিগের অংশ রাখিলে না কেন? 

ব্যামি। ধাহারা আহার করিতে বসিয়াছেন, তাহাদিগকে না 
দিয়া ফি করিয়া রাখিক 

- তখন গোম্বামিমহাশয় বলিলেন, খিচুড়ির ডেগ. আমার কাছে 
আন। আমি হাড়ি উপস্থিত করিলাম । তিমি আমাকে হাঁড়ির গা 
ষাছিয়া খিচুড়ি বাহির কষরিতে বলিলেন। আমি হাড়ি টাছিয় অল্প 
একটু খিচুড়ি বাহির করিলাম। তিনি সেই খিচুড়ি টুকু তাহার 
' ভুক্রাবশিষ্ট দেড়খানি নুচির সহিত একত্র করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা 
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এআমি। (তিন জন। 

. তখন তিনি নেই অল্প পরিমাণ খাদ্য সমান তিন আক:শে ক | 
করিয়া আমাদের তিন জনকে আহার করিতে বিয়া আসনে 
গ্লেন? 'আদর্! (আমি, *সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও এমভাবিষু যতি) 

হারে বদি্লাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই ছুই তিল গ্রাস অন্ে, 

















'আমীদের : উদর পরিপূর্ণ হইন্া গেল। আহার করিরা 

মীময়া গরম তৃণ্তিলাভ করিলাম। তখন াচারতের বাস রি 

গন বাধা মালের মনে হইল জা 4 
মেড ানি ( কেপাটাদ) দেখিলে উন্মাদ যাগ বোধ টা 








স্কে দ্দাছে অহা  অড়োয়ত্পিশাচি ও বানিকব বাবহার়ঘারা 3 
সাধারণের নিকট ্ানথগৌণন করিয়া থাকেন। মহায্া অঙ্চুনযাস্চ' 
তাহাই করিতেন। “তিনি সর্বদাই উন্মাদের ভাঁগ কর্পিতেন। 
তাহাতে সাধারণ লোকে তীহাঁন্ধে চিনিতে পারত না; র উদ্মাদ মনে হু 
করিত। বাস্তবিক তিনি উন্মা ছিলেন না। তিনি এক জন বিদেহ-.. 
ূক্ত মহাপুরুষ । তিনি অপর ছুই জন লোৌকসমভিবাহারে ব্যোমমার্গে 
শ্বৈরবিহার করিতে পাঁরিতেন। ইচ্ছা করিলে দুই ধন আোঁককে দুই 
হস্তে ধারণ করিয়া শুন্তপথে অভিলবিত স্থানে গমনাগমন করিতে 
পারিতেন। অর্জ,নদাসের, এই অলৌকসাঁমান্ত ক্ষমতা] ছিল। 
উন্মাদের ছলনাত্বার! সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিলেও গোক্বামি-. 
পাদের নিকট. তিনি ক্মাত্মগোঁপন করিতে পারেন নাই। প্র্ুপাঁদের 
দিব্যৃষ্টির নিকট তিনি তাহার অবস্থা ঢাফিয়! রাখিতে পারেন নাই। 
দর্শনমারই গোস্বামিজী তাঁহাকে তিক বলিয়া জানিতে 
পারিয়াছিলেন ॥. : 
| একদিন রান্রিতে নির্জনে পৌাধিমহাপর টি বাবা- | 
জীকে ৰলিলেন, মহারাজ | "আমি জানিতে পারিষ্নাছি- যে আপনি 
বিদ্লেহমুক্জ মহাপুরুষ । আপনি দয় করিয়া ত্মাপনার সেই ক্ষমতা ' 
আমাকে দেখান। তাহার কথা না? প্রথমে অস্বীকার ছ্রিঙেনে 
পরে গো | 
তাহাকে সঙ্গে গা কি অল্প সময়ের ধ্যে বৃলাবল, কা, সে ০ 
বধ, পু দ্বারকা আজি স্থান পৃ্পপথে পর্যটন করি: কস. 
্‌ রনি রন বাঁকা গোস্ামিপাদের নিকট আদি হঠবোক 
একথা, বদিতেছিলের 4 ্যাপা বাবা মেখানে কি রি 























সপ এণা বিজয় গোস্বাম | 
অনেকক্ষণ বসিয়া বাবার কথা শুনিলেন, পরে রে আপ্‌ ক্যা ূ 
ক্ষদরত কী বাত বোলতে হো? গোম্বামিমহাশয়ের দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, দেখতে নেই সাক্ষাৎ যোগিরাজ হোয়। দিন রাঁত সমাধি 
মে রহতে হোঁয়।, মিদ্ধ যোগিরাজকো আপ যোগকী বাতি বাথ 
লাতে হোঁয়। খ্যাপা বাবার কথা শুনিয়া রঙ্গিয় বাবা চুপ করিলেন 
: শ্রকদ্দিন একটি অল্পবয়স্ক সাঁধু গোস্বামিপাদের কাছে আসিয়া 
বি ধুনির কাঠ' চাহিলেন। গোস্বামিমহাশয় তীহাকে কাঠের 
মূল্য দিতে চাঁহিলেন। নাধু তাহাতে সম্মত না হইয়া! বলিলেন, 
আমি টাকা লইব না) আমাকে কাঠ দিন। এই বলিয়া আশ্রমে 
ঘেক্কাঠ ছিল তাহা হইতে কিছু কাঠ চাঁহিলেন। গোস্বামিমহাশয় 
থলিলেন, ও কাঁঠ এখানকার প্রয়োজনের জন্য আনা হইয়াছে। 
 ক্মাপনি উহা! পাইবেন নী। টাকা লইয়া আপনি কাঠ কিনিয়া 
_ স্াউন। এ কথা শুনিয়াও সাধু পুনঃ পুনঃ কাঠ চাহিতে লাগিলেন । 
' প্রাঙ্থামিপাদও “না? বিয়া প্রত্যাধ্যান করিতে লাঁগিলেন। প্রতু- 
পাঁদ ধখন কিছুতেই কাঠি দিলেন না তখন অগত্যা তাঁহাকে টাকা 
লইতে হইল। কাঠ লইবার জন্য সাধুর এই প্রকার পীড়াপীড়ি করা 
রীযুক্ত দতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাল লাগে মাইন: তাহার 
মনে হইয়াছিল যে ইনি সাধু হইয়াছেন বটে, কিন্ত বাঁমনী জয় করিতে 
পারেন নাই। সাধু চলিয়। গেলে তিনি তাঁহার মনের কথ প্রতুপাঁদকে 
 বলিলেন। হার কথা শুনিয়া গোম্বামিপাঁদ বলিলেন, ইহার মধ্যে 
বাদনার লেশ মাও নাই ইনি সর্দপ্রকার বাঁসনা ও আসক্তির অনেক 
উ্দধে উঠিয়া গিয়াছেন। তবে যে কাঠের জন্য পীড়াগীড়ি করিলেন, সাধুর : 
 ক্ষাছে সাধুর! আবার করিয়া! থাকেন। প্রতৃপাদের কথা শুনিয়া 
; না হিদসিরন ইহার বস ত অন্ন, বিশ ধা: বসরের ধিক ৃ 











আগে মেলা অবস্থান ৪৬৯. 
য়া বৌধ হয় না। এত. অল্প বয়সে ইনি এমন সুদ্বর আ্া. শান 
করিয়াছেন। : সতীশ বাবুর কথা শুনিয়া গৌঁসাইজী হাসির রলি- 
লেন, ইহাকে দেখির্তে অল্প বয়স বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার য় 
অল্প নহে। সতীশবাবু বলিলেন, কত বয়স, ত্রিশ চষ্লিশ বৎসর হইবে 
কি গোস্বামিপাদ বলিজেন, না, বেশী। সতীশ বাবু বলিলেন, 
তবে আশি নব্বই? গোম্বামিমহাশয় বলিলেন, না.বেশী। এই কা 
শুনিয়া সভীশ “বাঁধু অবাক হইয়া. গেলেন। বরুসের কথ! জিজ্ঞাসা ঃ 
করিতে তাহার আর সাহস হইল ন1। পরে তিনি বলিলেন, তন্ধ 
ইহাকে এত অক্পবযদ্ক দেখাইতেছে কেন? ইহার উত্তরে গৌশ্বামি- 
পাদ্ধ বলিলেন, ইনি বিশ'বাঁইশ বতনর বয়সে উদ্ধীরেতা, হইয়াছেন 
সেই জন্ত অল্পবয়স্ক দেখাইতেছে। উদ্ধরেতা হইলে আর. শরীরের 
ক্ষয় হয় না| সাধক যে বয়সে উর্ধরেতা হয়, শরীর বরাবর রা 
স্বপইথাকে। ৃ 

একদিন দাঁউজীকে দেখিক্না, পাহাড়ী সি ধ্হ দাস রানী 
গোস্বামিপাদকে বলিলেন, মহারাজ! ইস্‌ লড়কেকো। হানকো 
মীজিয়ে। হাম উত্কো৷ চেল! কর্‌কে হামারে গুরুজীকে আফনরক্ষা 
কামমে নিযুক্ত করেনে। বাবাঁজীর কথা শুনিয়া গোম্বামিপাদ অতান্ত 
তেজের সহিত: তাহাকে বলিলেন, আঁপমি ইহাঁকে চিনিতে পারি 
ক্াছেন কি? নিশ্চই পারেন নাই। চিনিতে পারিলে কদাচ এ 
বলিতেন না। : আপনার সেচস্ছু নাই। -প্রতৃপৰদের তেজ ্ এ 
বাক্য শনির, বাবাজি ভয়ে জড়দড় হইয়া গেলেন। তাহার আর 
াক্যপ্যৃক্ডি- কইল মা। তিনি চুপ, করিয়। উতর সুখি. 
গোহগামিপাঁদের দিকে চাহিতেও পা্িলেন, ন। মহৎ চির বুঝা 
বড়ই কঠিন বব বাবানীকে গোস্বামিগাণ ব্ডই 017 




















কি খ্খন প্রকার বাহার রি রাফ বউ 
_ অীনম্মনাশ্রি, র অই ব্যবহারের কথা শ্ীচৈতক্রচঙ্গিতামবা্ধে বিবৃত 








রা চাদের হি 
- আমবের বাজার ভার্গিরা গেল। কৃষণুন্ত বন্দাবিপিনের ক্কার, মৃত- 
বসা সমীর বক্ষস্থেলের স্তায়, হিমধহুদ্ধ আগমনে কমলশুন্ত সবোবরের 
স্থান চাড়াস্মি শূন্য হই! নীরবে গড়িয়া রহিল। একমাস যাহা দর্শন 
কিবা, সবাহা ভোগ করিলাম, কিমের সহিত তাহার উপমা রা 
[ধিবীতে "তাহার তুলনা নাই। জগতে তাহা, কতুলনীন়। দ্বর্গে 
আছ কি যে স্ব ভোগ: করিলাম, আর নর শিব 
_জু্তবেবা ভাবি গেলে ও পরস্পরের মিট বিদাগ়্ না 
দেশদেশাস্তরে স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া! গেলেন। গোস্বামিমহা শক 
সুরে প্রত্যাগ্রমন করিলেন। পাহাড়ী বাবাও যার রা 
| আপিয়া'াহার নিকটে রহিলেন। | 
: প্রয়াগে ফাধবদাস বাবাজী নামে এক 'জন বা্গাণী া মান 
করছেন, তিনি একজন মহাপুরুষ । এ্রক্সাগের আপামর” সার়ারিণ 
সন্ত লোক স্তাহাকে অভিশয় ভক্তি করিভ।. তিমি 'গোস্ষীহি-. 
মহাশয়ের সতীর্থ । 1. তাহাকে! গ্রতূপাদ অত্যন্ত. গজ ফাতেন। 
গোম্বামিপাদ মধ্যে 'দধ্যে তাহার, আর্খমে খাইতেন। বাবাজীর। 
গুরুদেব ভাহাঁকে আসন ছাড়িয়া অন্ত বাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন ।- 
এজন তিনি কোথাও যাইতেন না। চড়ার গিনা কুস্তমেশ্লা ক 
কিনে গুরুর আঁ্ঞা লঙ্গন করা, হইবে; এই কারণে তাঁহার: 'দেলা 
দেখা: হয় 'নাই।  গোস্বামিপাদ তাঁহার '্মাশ্রষে যাইিতেন কিন্- 





























লাজ আশ্রমে শান পাঁরিতেন না এজন হার দিক রী 
ক্ষমা চাহিতেন। কাছা শুনিষ়া গোস্ািপান বিতেন 
 এজন্ঠ আপনার ক্ষমা চাওয়া কেন? গুরুআজ! কি করিয়া "লঙ্জন 
করিবেন? বাঁধাজী মহাশয় একদিন সশিষ্য গোঁ স্বামিপীদকে পর 
রি অতিশয় হি িবিব ছা কোন করাইযা- 
| এর লময়ে সা সাঙ্ের নামে একজন মুদলমীন কান পরাগ 
বাস কর্সিতেন। তিনিও একজন মহাপুরুষ ও গোস্থাদিমহাশঙ্গের 
সতীর্ঘ। তাহার ধর্মমত 'অভিশর উদার ছিল। এক দিন তিনি জার 

ভাতে একথানি রাধাকৃফের মৃদ্তি দেখিয়া! ভক্তির সহিত তাঁছা গ্রহণ 
করিলে, এবং অনেকক্ষণ দর্শন করিয়! মন্তকে স্থাপনপূর্্বক তক্তিপূর্ণ 
বাক্যে বলিলেন, “দেখ বাধা! যে বৃদ্বীবনমে গৌ। চাস, হা 
(মহম্মদ) “আরবদেশমে বকল্ধী চয়ায়া |”. 

_ গোস্বামিমহাশক্্ের শিল্পদিগকে ' গুরুভক্তি বিষয়ে ভিসি পট 
উপদ্রেশ দিক্লাছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একাটি আাধ্যারিকা রা 
৪ নিম়ে তাহা প্রদত্ত হইল £- 

. পাঁরস্তদেশে রহিম ও ছলিম নামে দুই যুধক বাস: করিতেন। 
.ডাহাদিনের মধ্যে 'অভিশক সৌহ্ৃস্ত ছিল। একদিন তীহীরাঁ শুরু: 
অহেষণে' বাঁছির: হইলেন । গুরুকরণ সম্বন্ধে রহিমের এই' নিম 
ক্জাকিল বে যিনি তাহাকে ধরিবেন, তাঁহাঁকেই ' তিনি শরুপদে বরণ 
(করিবেন। ছইলিষ নিকষম করিলেন যে ভিনি দেখিয়া শুনি সরু ঠিক 





























রি নট ছি আমা গুরাড বা ইনি 








কা, কা কলগাছকে গকবনিনে কেনে? মনে. টি 








ারিলনা। তখন তিনি রি ইলা গেলেন। 
| করিম কুলগাছের কাছে বসিষ্া তপঙগা করিতে লামিলেন 
| হার ইকাস্িক গনি ও রঠোর তপস্তায় ভগবান্‌ তীঁহাঁর প্রতি 
প্র হইলেন। তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন। এ 
.: কিছুদিন পরে কুলগাছটি মরিয়া! গেল। গুরুদেব: মেহতা 
_ ক্ষপ্নিষেন মনে করিয়া রহিম বৃক্ষটিকে সমাধিস্থ করিলেন! তথায় 
_ এক আশ্রম প্রতিঠিত হইন। রহিমের . তগস্তাপ্রভাবে চতুদ্দিক 
- স্থইতে শিলাবৃটির হায় রাশি রাঁশি অর্থ আসিতে লাগিল। প্রতিদিন 
: সহত্র সহম্র সাধু ও দীনছুঃঘী অন্ন পাইতে লাগিল। 

* এ দিক্ষে ছলিম বহুদেশ পর্যটন করিষ্কা গুরু, অধেবণ ক্রিলেন, 
কিন্ত কোথাও মনোমত গরু খুঁজিয়া পাইলেন না। ..ত্বধন্ন তিনি 
নিরাশ হইয়া! ভগ্রচিত্ে রহিমের নিকট ফিরিয়া আসিবেন।। ছু দিন 
পরে প্রিয়তম বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া রহিম অতিশবধ সন্ষ্ট হইলেন।: কিন্ত 
খন শুনিলেন, 87/8৮97 হন 
নাই তখন তাহা মনে অতিশয় কেশ হইল. 








 ছলিম রহিমের অতুল এ্বধ্য ও নান পরলায দৈধিা পি | 





টঙ্চ ভিনি তাহাকে ভিজা -' করিজেন,, ভাই! তুমি গ্রতত 
শির | কোথায় টি রা খিদে, নর কী: আমার 








রি জ্াাকে 
মং কাছেই ইদিং- দানার তক), সি নিয় 


্ 


রাগে বগলা বাদ 


লিন, 1 র্‌ কুল গাঁছ ত তোমার গুরু? : ০ 
. : স্বহিমা। হা, তোঁফার “নিকট তিনি কুলগাঁছ ইন পারেন? শি 
আমার নিকট তিনি আমার পরমারাধ্য ই্দেবতা /- রা আমার: 
ই্টদেবতার বন্ধে কোন কথা বলিওনা । 2 
ছিমের এই বার্কা শুনিয়! ছলিম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজা 
নিকট যাইয়া “রহিম পৌত্তলিক উপাসনা করিতেছে? বলিননা তাহার 
নামে অভিযোগ করিলেন । রাঁজ! ছলিমের অভিধোঁগ গুনিরা রহিমের 
আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং গোরস্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন? 
রাজআক্ঞার গেরিস্থান খনিত  হইবাঁমাত্র সেই স্থান হইতে ' এক 
মহাঁপুরুষ বাঁহির হইয়া রোধারুপনেত্রে রাজাকে বলিলেন, “কি, তোমার 
এতবড় স্পর্ধী যে ভক্তের অপমান কর? যাহা হউক আমি তোমাকে 
ক্ষমা করিলাম। তুমি অচিরে এই অবিশ্বীসী নাস্তিকের প্রাপবধ 
কর। রাজ] মহাপুরুষের কথা শুনিয়া তং্গণাৎ ৪৭ পরাণ 
করিলেন।! শুরুভক্তের জয় হইল । 

কুস্তমেলার অবসানে: গোস্বামিমহাশয়ের  এলাহাধাদ নগরে 
আমিবার পর ১৫ই ফ্ান্ন নবদধীপনিবাপী শ্রীমান্‌ বাণীতোষ বাগছির 
সহিত তাহার কনিঠা কন্তা শ্রীমতী প্রেমলধীর বিমহ্‌ হয়! গোস্কাষি- | 
মহাশয় যে যথাশান্ লন্বাম আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিবাহ্থে 
তিনিন্তাহা প্রথমে গ্রকাশ করেন । ইহার পূর্বে তিনি একথা কাহাকেও্ড 
কলেন নাই। বিবাহের দিন সফালবেল] পুরোহিত মহাশয় গোস্বাঁমি-. 
(মহাশয়ের ' গৈরিক বপন ও জটাভার দেখিয়া ভীহাঁকে জিজ্ঞাসা 
ৃ 2585 চি তব জীবিত? 'উত্ে গোশামিপাদ বলিলেন, 























কাই পনর ঘা সি গার গো 


নাক ০ পুপা বিদয়কফ গোস্থাধী- 
*, গং ' বনিগেন, না, আমারঘারা বিবাহের কোন জরিলাই- িত 
হে না): পাত্রীর ভ্রাতা বিবাহের সমস্ত: কার্য মন্প করিব 
 গোস্বাফিপাদের কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে. একজন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনি মৃত এ কথার অর্থ কি? . ইউ 
_. কিবাহক্রিয়া শিষ্শ্ন হইবে না কেন? ইহার উত্বরে গৌস্বামি 
_. বলিলেন, জামি সঙ্কযাস গ্রহণ করিয়াছি । দি ্ না 
রা স্যাম গ্রহণ করিতে হয়, এজন স্্যাসিগগণ দত | - তাহাদিগের গাহস্থা 
আশ্রমের কোন ক্রিয়া করিবার অধিকার নাই। তন শিষ্য 
বলিলেন, “কই আপনার মকগাসগ্রহণের কথা ত কেহ জাঁনে না আপদ 
কে সন্্যাস. গ্রহণ করিলেন? গোসম্বামিমহাশয় বলিলেন, পরাতে 
- পরযহংস্জীর ক্কপালাতের কিছুদিন পরে তিনি আমাকে কাঁশীতে 
হি! পরমহংস হরিহরনিনদ মরন্বতীর নিকট. সন্যাস গ্রহণ করিতে 
 বলেন। তাহার আদেশে আমি কাশীতে যাইয়া স্বামিপাদের নিকট 
_ বধাশাস্ব সন্সযাস গ্রহণ করি। এতদিন গ্রকাঁশ করিবার কোন 
. প্ররোঁজন হয় নাই, তাই প্রকাশ করি নাই। প্রক্ষণে ইনি দিজ্াসা 
করিলেন, কাজেই প্রকাশ করিতে হইল। এই বিবাহ কিন্ুষতে 
 অন্ঠিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাঁদের অন্তত সীবনীলেখকএীযু 
বিহারী ক্ক্র ই বিবাহ সমন্ধে পাস ফোন 
বাহ : বি হর কন্তার ডাহার প্রতি, খথাগের চি রণ. | 
রর হওয়ার এবং কক্তাটি বিনুভাবে গ্রতিপালিত হওয়ায় গৌসাই হিন্দু 
 লদাজের ছেলের সঙ্গ এই বিবাহ দিতে  লক্মতি দান করেন ।” বন্ধ. 
বাবুর এই কথা! সর্বৈ প্রামাদিক।, ০ 
. জবামীন শিষ্য তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সপ্পরণ ভুষ। 



































পি নিজ রতি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা, রুরিসাছেন$. 
এজন তাহাকে প্রতৃপাদের- জীবের অনেক, সত্যঘটনা শ্বোশর ও 
8 ঘটনার সমাবেশ করিতে হইদাছে। তিনি, রে 
| ্ি রা পরিয়া নিরাপেক্ষভাবে পভৃগাঁদের 
জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে হাক গ্রকূপ করিতে হইত না। ১ 
আমরা ব্ক বাবুকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ধাঁহারা! ব্রাপ্ষ, ব্রা 
সমাজের ধর্ম যোল আলা প্রতিপালন করিয়া চলেন, তাহারা কি 
'বথাশাস্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়। পরে হিন্দু শাস্তোক্ত বিধি 
অন্থলারে শিখার ত্যাগ পূর্বক সম্যালগ্রহণ করেন? পরীর . 
বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বাহা লিখিরাছেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা | উদদীন . 
ভক্ত তাঁহাকে মিথ্য! সংবাদ দিয়াছেন। তীহার াশরদায়িক ঘতের 
পোঁষক হওয়াতে ভিনি অবিচাঁরে ইহা, গ্রহণ করাতে দভযের অগলাপ 
দোষে তাহাকে দুষ্ট হইতে হইয়াছে । কেবল উদাীন ভক্তের কথার 
ধিশ্বাস না করিয়া গ্রভৃপাদের শ্বজনগণের হিট 
অনঠসন্ধান করা উচিত ছিল। ্‌ | 
বিবাহীস্তে গোস্বামিমহাশ় লাক্কোপাঙ্গে কলিকাতা. আগমন 
করেন। "তাহার কলিকাতা আঁগমন উপলক্ষে একটি অদ্ভুত ঘটনা 
খটিয়াছিল। তিমি শিষ্যগণসহ রেল গাড়ীতে চড়িয়াছেন, এমন রর 
 অময়ে পা সাচছেব উ্ধশ্বাসে ছটিয়| গাঁড়ির নিকটে ঘি নিয় তাহাকে 
| অন্য গাড়িতে চড়িবার জন সনি্কন্ধ অনুরোধ ক ক্রি 




















কষমিফাতাজতিসুখে যাত্রা করিল। হুগলীর নিকট রা; ্ দে 
ট্র লহিত এই খেনের ভয্নানক অংঘর্ষণ হই হহ 





অপর টি গাঁড়িং 


2৬: প্রতৃপাদ বিজ খোসা নিত 
জে পাড়িতে'গোস্থামিপাদ প্রথমে উঠিয়াছিলেন, দেই গাড়ি সবি: 
. ভারখিযাচূর্ হইয়া! গেল। প্রতৃপাদ যে স্থানে বষিয়াছিলেন, নিভ্যানন- 
নর বীর এক জম গোস্বামিপ্রতু সেইস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন তিমি 
. সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া : মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন! এতদ্যতীত 
- বছ-লোক আহত হইল। তখন সা. সাহেবের ও নিষেধবাদীর, হর 
পরি করা গেল গোস্ামিপাদ, বলিলেন, সা সাহেব দিব্য 
: দৃষ্টি ্বারা:এই ভাবী" বিপদ দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। তাই ভিনি 
আমাদিগকে দাবধান করিরা দিতে আসিরাছিলেন। তাঁহার জন্কই 
আমরা এই বিষম বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম। প্রতৃুপাদও এ ব্যাপার 
. পূর্বেই জানিতে গারিষাছিলেন, কেবল স সাহেবের প্রভাব প্রচারের 
সা, বেন কিছু জানেন না এইরূপ দেখাইয়াছিলেন। 

:.  ্দাঘন ও মণীবাবু ্রভৃতি অনেকগুলি লোক গোস্বামিমহাঁশয়কে 
২ আনিবার জন্ত হাওড় সনে গিয়াছিলেন। গাড়ি সমর মত আসিল 
না, অধথা,বিল্ষ হইতে লাগিল দেখিয়া তাহারা! বড়ই উদ্ধিষ রঃ 
পড়িলন। বিলন্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা 
 জানিলেন যে গাড়িতে গাঁড়িতে সংঘর্ষণ হওয়ায় যথাসময়ে গাড়ি গেসে 
উপস্থিত হইতে পারে নাই, তখন তাহাদের প্রাণ উড়ি গেল । 
 ভন্বে অস্থির হইয়া তাহার! ছটফট্‌ করিতে লাগিলেন । যে গাড়ি সন্ধ্যার 
: বাবহিত পীরে আসিবার কথা, তাহা রাজি একটার অমর হাওড়া 
লিল হী বর্ণাবন প্রভৃতি গোস্বামিপাদ এবং অন্ত সকলকে সু 

ৃ ও জক্তশরী দেখিয়া অত জননিত হইবেন তাঁরাই গো্াধি- ূ 
 পাঁদের বালের জন্-»গঙ্গাপ্রসাদ দেন কবিরাজের বাড়ী ভাড়া করিয়া 
ছিলেন। গোসাবিপান দিযে দেই বাড়ীতে পয উঠিনের এখানে 
| দি মিহি খাও বাজ বাড়ীতে গ গমন কান 3 ি বা 

































খাস পপরিঙে ; 


কতা অবস্থান, বর: এ 
৩ 


ঢাকায় শেষধট 


| রাখাল বাবর বাড়িতে আপি মার জযমহোতযব বব দেখবা. 
জন প্রতুপাদ নবহীপে গমন করেন। কলিপাবনাবতাঁর প্রীগৌরািনে, রি 
১৪০৭ শকের ফাস্তনী পৃরণিম তিথিতে নবন্বীপে আবিদ্ৃতি হইয়াছিলেন। : 
সেদিন চন্গ্রহণ হইয়াছিল। ১৩, সালের ফাল্তনী পূর্িমাতেও 
ন্তগ্রহণ হয়। এই জন্ত মেবংসর নবধীপে অতিশর সমারোহের 
সহিত মহাগ্রতুর জন্মোাব হুসম্পন্ন ইইয়াছিল। গ্োশ্বামিপাদ নবদ্ধীপে 
গেলে স্বীয় শ্জনাথ বিষ্ারতু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ৬মখুরানাথ 
পদরত্ব তাঁহাকে তাঁহার টোলবাঁড়িতে অতি দ্রপূর্বাক রাখিয়াছিলেন। 
গোস্বামিমহাশয় নবহধীপে যাইয়। শিল্পগণকে বঙিয়। দিয়াছিলেন যে 
ভোদরা যখন ঠাকুর বাড়ীতে যাইবে তখন মনোযোগ দিদা ঠাকুর: 
দেখিও | তাহার কথা শুনিয়া সকবেই দর্শনে গিয়। মনোযোগের 
সহিত ঠীকুর দেখিতেন। তীহারা যখন বিগ্রহেরদিকে চাহিয়া 
_থাকিতেন, তখন তাহা দেখিতেন যে ক্ষণে ক্ষণে বিগ্রহের-বূপ পরি” 
বপিত হইতেছে। আর দেবমূর্থি সকল তাঁহাদের নিকট জীব রলিয়া 
বোধ হইভ। একথা তাহারা গোস্বামিগাদকে বলিলে, তিনি বলিতে: .. 
| এই বই তত তো ক বনোহোগ দিয় ঠায় থেখিতে বনিগ্কাছি।, 











ক  পরলাদ বণ গো মী 


গোহামিহণ একদিন চবিফুপরিয় দেবী প্রতিটি যাগ দেখি 

| ৬মছেস্্রনাথ ভট্টাচার্য গ্রতিষঠিত নৃতন মহাপ্রভু দেখিতে যাঁন। তথায় 
উপস্থিত হইয়! ঠাকুর দেখিতে দেখিতে তাহার ভাবাবেশ হইল। সেই 
অবস্থায় তিনি উচ্সৈত্বরে বলিতে লাগিলেন যে, “& দেখ, হাপাচ্ছে" | 
বিগ্রহের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “চুপ কর্‌, ঠাঁপাস্নে, দেবে 
আমি বলে দেবো, সোনার বাল! ও ন্বপুর দেবে”। তীহাঁর এই কথা 
শুনিয়া সকলে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে যথার্থই বিগ্রহ 
নাঁড়তেছে। চক্ৃতে পলক গড়িতেছে এবং বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। 
বুক কাপার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মালা নড়িতেছে। অনন্তর গোস্থামি- 
মহাশয় ঝাড়নঠনশোভিত নাট্যমন্দিরে আসিদ্বা সেইন্ধপ ভাবাবেশে 
বলিতে লাগিলেন, পতেঙ্গে ফেল্‌ সব ঝাড় জগ্রুন। তোরা ধন্য হয়ে . 
_ গেলি, এখানে যাঁরা উপস্থিত, তাহারাঁও ধন্য হয়ে গেল। সোনার : 
 জুগুর বাল! দিবি ত দে, বে ছেলে এনেছিদ্‌ হাড়িকড়ি ষব ভেঙ্গে 
ফেল্বে। এই বলিয়। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। 
শঙ্খ চলিতে চলিহে ভাঁবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "আমরা বর্শন 
করিয়া যেমন বাহির হইয়াছি, অমনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাহির 
 হইয়াছে। তপ্ত বালি, ভাই ছুটে ছুটে লাফাতে লাঁফাদধে এসেছে” । 

এই বণিয়া তিনিও কিছুদূর লাফাতে লাফাতে গমন করিলেন। 

উত্মবাস্তে তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। এই স্থানে তাহার 
অন্যতম শিল্ত: সাখুচরিতর সত্যকুমার গুহ উদরাঁময় রোগে দেহত্যাগ 
. ককেন। শাস্তিপুরে কয়েক দিল থাঁকিয়া তিনি কৰিফাঁতীয় আসেন। 
ইহার কয়েক দিন পরে প্রেষসবী শ্বস্তরীলগন হইতে আইসে। 
্‌ কমিকাতার আসিবার পরই ভাহার জর হর সেই জর পরে ঘোরতর 
রর রাধিকার টার হয়।- সুযোগ্য ডাক্তার লাজ নেব িকাস 











00 কলিকাতায় অবস্থান এ 
কািকেছিসন।: কী অজ্াতনারে: হেছলবীর ২ ভানুর : পাম 
আদব বাগ অধিক হাব কিক আমক উদ কেন, 
সা কিছুতেই বধ হলনা? আহাতেই একার তা ইল ( 
আনোশর নি রান বায অভি সরি বানী এট 
ফেব্রিন্‌ সেবন করাইগ্লাছিলেন। ট রং 
প্রেমপর্ণীর বন আসন্রকাল উপস্থিত, মৃত্যু তাহাকে লি 
করিবার জন্ত বাহুবিস্তার করিয়াছে, সেই লময়ে গোস্বামিমহাঁশয় 
আসন হইতে তাহার শযাপার্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  রোগ্রীর 
ছে যাহারা উপস্থিত্ব ছিলেন, তিনি তীহার্দিগকে সংকীর্তন করিতে 
আদেশ প্রদান করিলেন । সংকীর্তন আন্ত হইলে ভিনি উদ 
সত্য করিরেন। কিছুকাল নৃত্য করিয়া তিনি রোগীর মন্তকে চরণ 
অর্পণ করিলেন । 'অনস্তর অস্ীক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়! অলক্ষিত ফোন, 
ব্যক্তিকে প্রেমসখীর আসমা লইয়া 'ঘাইবার জন্ত হত্তদ্বারা ইন্গিত করিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে গোঁখামিমহাঁশয়ের প্রতি লোমন্্প দিয়া 
জ্যোনতি: নির্শত হইয়া গৃহ আলোকিত করিল। অনন্তর গোস্বানি- 
'অহাশয় কন্ঠার দেহ সংকার করিবার আদেশ দিদা আসনে গেলেন। 
আষনে বসিয়া বছিলেন, 'আঁমি ভজনকরিতে ছিলাম, এমন সময়ে 
প্রেমসখীর গর্ভধারিণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, কুতৃ- হইতেছে, 
সি তাহার কাছে যাও।, আমি ছি: কত দহ | 

















পা ই আগমন. ক হারা প্রেখসধীকে | 
ইয়া মার অন্ত আফার | অনথযতি প্রার্থনা করিলে আমি 








জননী তাহাঁকে অঙ্কে ফারণ: করিয়া শ্রীগোবিদ্দের পাদপন্সে অর্পন 
. ক্রে খীর পীড়ার সময় গোম্বামিমহাঁশয আমাকে বলিয়াছিলেন, 
একদিন বৈকাঁলতেল! আমরা সকলে গোস্সািঞঠাদের ঘরে বসিয়া 
আছি। নানা কথ! 'হইতেছে। রাখাল: বাবু তীহার সহিত নানা" 
তিফয়ে আলাপ করিতেছেন। ইহলোক ও পরলোঁকের কথা উঠিলে- 
কিনি পরলোক সন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "তোমরা 
স্রীতেছ আমি তোমাদের মধ্যে বসিয়া কথা বলিতেছি। আমি 














দগ্র করেন।” এই বলিয়া তিনি রাখাল বাবুর দিকে 
বলিলেন, এই এতক্ষণ তোমার পরলোকগতা পন্থী ও দুই কন্ঠ 
ধার কাছে বসিয়া কথাবার্ডা বলিতেছিল। এই' স্ঘৃত্র তাহারা 
পা গেল। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া রাখাল বাবুর চক্ষু দিয়া 
_. ইহার কিছুদিন*্পরে পরবোকগত শিল্প সতযকুমার গুহ্র পরী 





্াছিমহাশর ীহাকে অনেক সাবনা দিলেন। হার পরতে! 
ক্যে' -শোকবিধুর! বিধবার শোকস্ার বথে্ট 'স্বাসপ্রাপ্ত হইল 
গর সাদার হী গোছা বলিল, আপনি: 














অতি যন, তাহা বইপে; 'আপমার একানি ছবি ছি কাছে 
বাখি। আপনার চাবি দেখিলে আমার, শৌকজালা 'অনেক হাঁসপ্রাপ্ত 
হইবে। শোকার্ত রমধীর কাতর প্রার্থনায় তিমি অসঙ্মত হইতে পাঁরি- 

লেন ল1. তখন বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত জীলমাধব দে 
গোস্বামিমহাশয়ের বাসম্থানে আসিয়া তীহাঁয় ছবি তুলিয়া অইলেন। 
সত্যকুমারের স্ত্রী ভাহার একথানি লইয়া নিজের কাছে রাঁখিজেন। 
অতঃপরুতিনি আর তাহার ছবি তুলিতে দেন নাই। ছবি, দশবার 
কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, আমি ভূণ হইতেও হীন.) 
ছবি আবার তুলিতে হর। ছি!ছি!ছি!' দেশে আজ জ 
মহাপুরুষের -চিত্র 'বহিয়াছে। ভাঁহী দেখ, বরে 'রাথ'।: শুকবার 
রাখাল বাবু তাহার অজ্ঞাতসাঁরে কৃষ্ণনগরের কুস্তকারের দ্বারা তাহার 
নয় প্রতিমৃষ্টি প্স্থত করাইতেছিলেন। তিনি তাহা জানিতে: পারিয়া 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রাখাল বাবুকে নির্ষ্িত মৃষ্ধি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিতে বলিলেন। এই জন্ত রা টা ঠা? কোন 
৬ রাখিতে পারা যায় নাই ৮51 

তিনি লিখিয়াছেন, “অত্যন্ত লজ্জাজনক, রি কাট অপেক্ষা ই 
বের এ ওনাকে পূর্ে বিতে না পায় পাঁচ জনের 
পরামর্শে যে'ছবি' উঠান হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে অপযাধ লিঃ 
বোধ জা বিনয় ও দত তোষা, ঝর 
কি নি রি রি 

















17 





টোনার একখানি বারী ভাড়া জিযাকিধার উঠি ধান 
অন ভিন এই বাকী আগ করি ছিলেন, দিযে তাহ কি 
লাম। মাউদীর অমর লি ছে সদ তাহা সে অব 


পলা বিচ গোস্ামী 


শা ডি, কপি ছিল জর ছাঁড়িবার, সমগ্র যখন কাহার, সা 
বট ভখন লাল 'রাশপড়েক রং তাহার গারে লাগিয়া য়: হায় 
ৃ টা তি তাহার হাঁদ হইন্বাছে বলিয়া রাখাল বাবুর সঙ্গে 
রে ইজ তিনি ভীত হইয়া গরো্বাসিমহাশযকে বিলে, দাউ 
৮ িিজহ কইয়াছে, আমার ইচ্ছা ষে সে তাহার মাতার জঙ্গে কিছু 
রা বাস বাড়ীতে থাকুক; পরে ভাল হুইলে আবার এ বাড়ীতে 
_. আফিবে।: তাহাদিগ্ের ..দ্বতন্্র থাকিবার বন্দোরত্ত আমি করিয়া 
দিকেছি।। গোস্বামিমহাশত্ধ রাখাল বাবুর এ. কথার সন্ত হইলেন 

















ঠা .নআ।. তিনি বলিলেন, আমি ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিক্লা এখানে 


 খাক্িব না) উহারা স্বতন্্ বাড়ীতে থাকিবে, আর আয়ি প্রথানে 
.. থাকিব, ইহাতে আহি লক্মত নহি। দাউজ্ীর পীড়া আপনাদের 


ভঙ্গ হইয়াছে, এ অবস্থাক্স আর এখানে আমাদের খাকা উচিত ম নছে। 
এ খই লি রি ডি দিই কদ্বলীটোলায় চাবয়্াগেলেন। 


.. থাকেন বলিয়!. ধিজপ্রদাল কাকার ; 


| ও এক যা "সবহাানসনয়ে সাধারণ আাঙ্গসমাজের হি 
লোক পার বিষ থাওয়াইয়্াছিল। ব্রাঙ্গসনাজ ত্যাগ কানিযা 
_ ছিনদু হওয়াতে তরাঙ্ধণণ দকলেই অল্লাধিক তাহা উপর বির: ইয়া 
 ছিয্লেন। তিনি ত্রান্ষসমান্ধ পরিত্যাগ করাতে, লমাজের যে ক্ষত্তি 
: হুইস্থাছে, তাহ অপূরণীয় ।. এনদন্স কতকগুলি ত্রন্ষ তাহার উপর, জাত- 
কাধ হন। ঠাারাই পরামর্শ করিয়া বিবপ্রম্বেগ করেন খোস্াদি- 
_. পাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একজন ত্রা্গের বাড়ী ছিল দিরুটে 
ই্ঠাকই উপর পড়ে।..ইনি, 
টা সন্দেযোর সহিজরিষ বিশইয়া দানীর হস্তে গমনের কাছে গাঠাইঙ্কা 











দেব *গোছামিথাদ।গলাক্গাল করিয়া আসিরে ঢাঁকরাঈী সেই বখেশ 


ৃ সা পাত ই নশংকীছাকে গাম ফারযাস্ঠাার হতে দিগঃ রি 





০ ফলিকাতা় স্থান | ও 
্রভূপাদ লনেশ খাইফ্রে। নে বাব কার উর বর না 
ভিনি এই ব্যাপার জানিতে .পারিলেন। সন্দেশ দির! বাড়ীতে ফিরিয়া! : 
গেলে আঙ্ষ বাবু বিকে ছিজাস! করিলে, সাবুকে সঙ্দেশ দিয়াছিল্‌? 
ঝি. বলিল, দিয়াছি। ্রাক্গ বলিলেন, সাধু সন্দেশ খাইক্মাছে? : ফি. 
বলিল, খাইয়াছেন। বির কথা শনির! ব্রান্মপুক্ষব দন্তবিকাশ করিয্তা ৃ 
হাসিয়া বলিলেন, - এইবার ঠিক হুইরাছে। এইবার চীবকে স্থার | 
বাঁচিতে হইবে না । যেমন কর্্দ তার উপযুক্ত ফল" হইয়াছে 1 ধেঘন.. 
ঁমাদের সর্বনাশ করিয়াছে, এইবার ভার উচিত শাস্তি হইল। বা 
এই নিদারুণ কথা গুনিযনা ঝি ব্যন্তসমন্ত হইয়া কাপিতে কাঁপিতে বলিল, .. 
তুমি এ কথী বজিতেছ? সন্দেশ খাইয়া মি কেন গো? জম. 
কি সন্দেশের সঙ্গে বিষ দিয়াছ? ৃ 
বাবু । দিবা? টাভী ভিন লে 
উহার তা হইলে আমাদের গারের জালা দিবে না। ; | 
বাবুর এই ভয়ঙ্করে কথা শুনিয়া! ঝি কাঁদিতে লাগিল 1. পরে কোষে 
কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, তোমরা সর্বদা ধর্সের কথ! বল, ঈশ্বর 
ঈশ্বর কর, আর তোমাঁদিগের এই কাঁজ? তামরা ত অতি ছয়ধর | 
লোক? : তোমরা কসাই, নরহস্তা দস্া। তুমি আমার সর্বরাশ 
করিয়াছি। ' তুমি আমার ইহকাল ও পরকাল, নষ্ট করিলে। স্িনি 
সাক্ষাৎ মহাদেব, আমি তীহাঁকে দ্বিষ প্রদান করিলাম । ন্আবারিস: এ 
নরকেঞ্ড স্থান: হইবে না। তোমার মনে এই ছিলখ তকে একথা 
নিশ্চয় জানিও,, তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।: আমি যদি. 
সতীমীয়ের গর্ভে জন্িরা থাকি, তাহ! হইলে বিষ ভীহার' কিছুই করিতে .. 
পারিবে 'ন1। ভোঁষারই সর্বনাশ হইবে তোমার "তায় মরছত্তা, 
নট থাডীতে আর রক মুহূর্ধও আমি, থাকিব না। “এরই প্বশিকা 





























পজজত.....  পগাম হি গোঙানী ৃ 
 পরিচারিক। প্রস্থান করিল। প্রন্বাবে বসিয়। রায়হান এই 
. অ্রাক্ষপরিচারিকাসংবাদ ' সমন্তই শুনিলেন।  প্রম্নাব :: করিরা 
শরীরে তখন বিষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । ধরাধরি করিয়া! 
তাহাকে সামনে আনা হইল। শহ্যাঁগত হুইয়া তিনি. ১৪1১৫ দিন 
আর তিশর ক্রেশ পাইলেন এই লময়ে আমাঁনি ভিন্ন তিনি আঁর কিছুই 
আ্থাইিতে পারিতেন ন।। অতঃপর তিনি সুস্থ হইলেন। অঙ্জুনদাঁস 
| বাবাজী ক্েগাা) এই সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত 'ছিলেন। 
তাহার একাস্তিক যত্বু ও চেষ্টার গোস্বামিপাদ সহজে ও সন্বরে আরোগ্য- 
লাভ 'করেন।: এইরূপে ব্রাঙ্মগণের মধ্যে অনেকে তীহার প্রাণ. 
 বিনাশের জন্ত অনেকবার চেষ্টা করিরাও তগবাঁনের ক্কপাস্ম সিদ্ধকাম 
হইতে পারেন নাই) : যাঁহাঁর। সাম্প্রদা়িকতাঁর কৃহকে ধর্দাধশ্ব, পাঁপ- 
রর দে নরহত্যান্রপ মহাপাপে লিপ্ত হয়, তাহার! মন্ুস্বসমাজের 
" হিতপ্রকৃতি ব্যাপ্ত ও বিষধর সর্পও সেই মকল. নরাঁধম 
ঘগেক্ষা সহম্মগুণে শ্রেষ্ট ।: তপন্তা ও সীধৃতার প্রভাবে দাপ ০ 
: প্রতৃতি হিং জন্তমকলও তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ হিংস। তূলিয় পিয়া 
না ভক্ত মহাপুরুষদিগের অন্থগত হয়। পূর্ববকাঁজে খবিদিগের 
মে অহিনকুল, ব্যাত্রহরিণ, বিড়ালমৃষিক প্রভৃতি প্রাণিগণ 'আপনা- 
লিগের স্বভীববিদ্ধ হিংসা তুলিয়া গিয়া বন্ধুভাবে একত্রে বাঁদ করিত, 
শাস্ত্র বছ স্থানে এ কথা লিখিত আছে। গোস্বামিপাদের তপস্তা ও. 
পা হিং বাকল যার মগ হইহাছে। হিং 
ছে, প্টনশে, কোড়ে ও মন্তকে আরোহণ করি হীড়া : িযাছে: 
এবং কখনও আবার পদতলে 1 পড়িয়া রি প্রদর্শন, ফরিযাছে। 
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৫ ্ র 


কলিক]তার অবস্থান . জ্্ 


কিন্তু নিকৃষ্ট গ্রাণী হইতে সর্ধববিষয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, মতপার্থক্যের 
জন্য নির্বৈর মহাপুরুষের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিতেও পশ্চাৎপদ 
হয় না1% এই ঘটনার অল্প দিন পরেই গোস্বামিপ্রভু কম্বলীটোল। 
পরিত্যাগ করি সীতারাম ঘোষের স্্রীটে ১৪।২ নং বাড়ীতে আগমন্গ 
করেন। 

এই বাড়ীতে তিনি অনেক ধন বাঁস করিয়াছিলেন ্ | 
বাড়ীর ঠিক দক্ষিণের বাড়ীতে একজন অগ্পারী বাস করিত। সে. 
ব্যক্তি কলিকাঁতাঁর কোন বড় জমীদারের প্রধান কর্মচারী ছিল! 
বাবু অতিশর হরিনামবিদ্বেষী ছিল; হরিনাম শুনিলে তাহার গাত্রদাহ 
উপস্থিত হইত। গ্োস্বানিমহাঁশরের বাড়ীতে প্রতিদিন সায়ংকালে 
হরিসংকীন্তন হইত; ইহাতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইত । হরিনামের 
পবিত্র ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার ছুঃসহ কর্ণপীড়া 
উপস্থিত হুইত। বাঁবু কয়েক দিন বলিয়া পাঠাইদ্াঁছিল যে, হরিনামের 
কোলাহলে তাহার বড়ই ক্লেশ ও নিদ্রার অতিশয় ব্যাঘাত হইতেছে । 
অতএব কীর্তন যেন বন্ধ করা হয়। তাঁহার এই অন্ঠায় প্রস্তাব গোস্বামি” 
মহাশয় শুনিলেন না। ইহীতে সে নহাক্রুদ্ধ হইয়া বাঁড়ীওয়ালাকে 
বলিল যে আপনি পাশের বাড়ীতে যে তি বসাইয়াছেন, তাহার 
অত্যাচারে আমার অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে । তাহার! 
সর্বদাই চীৎকার ও গোলযোগ করে; ইহাতে আমার অতিশস্ক 
উদ্বেগ বোধ হয়; রাত্রিতে আমরা ঘুমাইতে পারি লা। 

বা়্ীরানা তাহার! কি. গোলষোগ করেন? ভা ভ 


এই বিষগ্রয়োগব্যাপারে সাধারণ মমাজের প্রধান ব্যপ্চিদের কেই কহে লিগ 
ছিলেন। পাদ পুীতে এ কথা বলিয়া ছিলেন । 
৩৩ 


চা 


০ টি একা বোন 


গেলি করিবার, লোক নহেন। ো্ািনহাশয পরম | বাক 
টা 


ভদ্রলোক । ভারি টি হরি বলিয়া চীৎকার রিনি 


বুঝি ধিক হ মনে মনে হরিনাম করিলে বুঝি হুওয়া যাঁয় না। 
ও কেবল ব্যবসা ফাঁদিবার ফিকির। ধর্খ করিতে হয়ঃ মনে মনে 
করিলেই পারে। চীৎকার করিক্ক! পাড়ার লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত 
করা কেন? যাহা হউক, আপনি উহার্দিগকে গগুগোল করিতে 

' ব্বাড়ীওয়ালা | মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন! আমি 


হিন্দুস্তান হইয়া তাহাদিগ কে হরিনাম করিতে নিষেধ করিতে : 


পর্শরিব ন!। ণ 

ভদ্রলৌক। তাহা হইলে আমি উহাদিগের উপর অত্যাচার 
ক্ষন্তিব। উহার্দিগের বাড়ীতে গোহাড় ফেলিব। 
বাড়ীওয়াল। বটে! আপনি কি মনে করেন যে দেশ অরাজক ? 
আপনি অত্যাচার করিলে তাহার কোন প্রতীকার হইৰে নাক ; 
ভদ্রলোক । তবে আর এক কাজ করুন। আপনি ঈঈঞ্ার্দিগকে 
উঠাইয়া দিয়া ওবাডীট1ও আমাকে ভাড়া দিন! . 

- বাড়িওয়ালা ।. আপনার অনুবিধা হইলে আপনি উঠিয়া যাইতে 
পারেন। আমার বাঁড়ী খালি থাকিবে না। অনেক: ভাড়াটিয়া 
জুটিবে। আগ্গনার বাবহারে আমি অবাক্‌ হইয়াছি। - হিন্দুর সন্তান, 
বিশেষতঃ ব্রাঁ্ঘণের ছেলে, হরিনাম শুনিতে পারে না, ইহা ত কথনও 
শুনি নাই। হাহা হউক, আপনি গোস্বামিমহাশয়েরর উপর কোন 
অত্যাচার করিবেন না। কাঁডীওয়ালার কাঁছে.. সুবিধা না পাইয়া 

কটি শ্রকাশ্তভাবে গোস্বামিপাঁদের উপর অত্যাচার করিতে 





আহ 





 শক্ষলিকাতান় অবস্থান 


লাহস পাইল না; কিন্তু গোপনে উপদ্রব আরস্ত করিগ। ভাঙনের 
এবং প্রভূপাদের রাঙ্গাধরের ধূম নির্গত হইবার পৃথক চিম্নি 'ছিল না, 
এক চিম্নি দিষ্াই ছুই রান্নাঘরের ধূম বাহির হইত। বাবুর দশএগার 
বৎসরের একটি কন্তাঁ ছিল। বাবু প্রভূপাঁদের রাঙ্গা ঘরে কুল্কুট 
জল ফেলিতে কন্ঠাঁটিকে শিখাইক্। দেন। পিতার উপদেশে বাঁপিক। 
গোস্বাম্িপাদের ব্ৰারাঁঘরে কুল্লোল নিক্ষেপ করে। সেসময় রাত 
হইতেছিল।. জল পাকের স্থালীতে পড়িয়াছিল। গোম্বামিপাদের 
পাঁচক ইহা জাঁনিতে পাঁরে নাই কাজেই প্রভৃপাঁদ ও তাঁহার আশ্র- 
মের সকলকে উচ্ছিষ্ট ভোজন, করিতে হইরাঁছিল। ভগবাঁন্‌ অচিরে এ্রই 
জুফষশ্নের দুপ্রদণান করিলেন । মনিবের কাজে বাবুকে শ্থানীষ্তরে 
যাইতে হুইয়াছিল। সেখানে অতিরিক্ত সুরাপাঁন করাতে তাহার মৃত্যু 
হয়। বাবুর মণিব ভাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার শক বাক্সে বন্ধ 
করিয়া কলিকাতায় আনিতে আদেশ দেন। মণিবের আদেশে অস্পৃষ্য 
জাতীয় লোকে সেই শব কলিকাতায় আনয়ন করিল। পরে তাহা 
'দাহ করা হইল ( মহদ্ষতিক্রমের ফল সন্ভ সগ্ধ ফলিল। বাড়ী ওয়ালার স্বীর 
ক্ষাঁছে স্বৃত বাবুটির স্ত্রী জলফেলার কথা! বলাতে ইহা জানিতে পাঁরা 
যার । 

ইহার কিছুদিন পরে ইহাঁরই অনুরূপ আর একটি ঘটনা যান | 
এরকি কোম্পানির জনৈক কর্মচারী অকারণে গোস্বামিপাদের নিন্দা 
করিত। লোকটি কখনও প্রতৃপাঁদকে দর্শন করে নীই। শীহাঁকে 
নিন্দা করিবার কোন হেতু না থাকিলেও সে সর্বদা প্রতুপাঁদের নিন্দা 
করিত). গোস্বামিপাদের একান্ত তক্ত ৬হরিনারারধ ননী সেই 

কা্। করিতেন। হরিনারায়ণ বাবু প্রভুপাঁদকে তত্কি করেন, 

লোকটি, তাহা জানিত, তাই সে হরিনারায়ণ বাবুকে ক্লেশ দিবার 


















৪৮৮: প্রভুপার বিজয়কু্ণ গোস্বামী 


জন্ত তাহাকে দেখিলেই তাহার সাক্ষাতে গৌস্বামিপাদের কথা তৃজিয় 
নানা অকর্থাকুকথা বলিত। নিয়ত ইহীর সাক্ষাতে নিষ্রভাবে 
প্র্ূপাঁদের নিন্দা করিত। এক দিন সেই লোকটি হরিবাবুর কাছে 
অভ্িস্কৃর্তির সহিত গোস্বামিপাদের নিন্দা করিতেছিল, এমন সময়ে 
সংবাদ আদিল যে বড় সাহেব তাহাঁকে বর্ধচ্যুত করিয়াছেন। এই 
আকম্মিক বিপদবার্তীয় সে ব্যক্তি একেবারে মুহমাঁন হইয়া. পড়িল। 
কি অপরাধে তাহার কর্মচ্যতি ঘাটল, ইহা! জাঁনিবার জন্ত সে বড় সাহে- 
বের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে সাহেব ত তাহার 
লহিত দেখা! করিলেনই না, অধিকন্থ ছবারবান্‌ দিয়া আঁফিস হইতে 
বাহির করিয়া দিলেন। এ ক্ষেত্রেও ভগবান মহত্লংঘনের ফল 
সদ্য সদ্য প্রদান 9 | 

ক্ষমাসর্বন্য, মহাঁজনগণ কাহারও অপরাধ গ্রহণ 
করেন ন1। রে কাছে কেহ উৎকট অপরাধ করিলেও তাঁহারা 
তাহ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তবসল ভগবান আশ্রিত 
ভক্তগণের প্রতি অত্যাচারকারীকে কখনই ক্ষমা! করেন না? ভক্ত- 
দ্রোহীকে তিনি কঠোর, দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। দর্দরীজ্যে 
ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে এই প্রকাঁর ঘটনা অনেক 
আছে! গোঁড়ী্ম গোম্বামিপাঁদগণের গ্রন্থে ঈদৃশ অনেক বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া খাঁয়। মহত্লংঘনজনিত অপরাধে কুষ্ঠ ব্যাধিতে 
গোঁপালচাঁপাঁলের উন্নত নাঁসিকা ও হস্তপদের অস্গুলীপকল খসিম্ন! 
গরিয়াছিল। শ্রীমন্সিত্যানন্দ প্রত্ুর আশ্রমে দস্ত,বৃতি করিতে আসিয 
দন্যুগণুকে দেবত| কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতে হইস্াছিল। হরিনদী গ্রাম- 
বামী জনৈক ত্রান্ধণ হরিদাস ঠাকুরকে দুর্ববাক্য বলির! তাহার নাসিক 
ছেদন করিতে চাহিয়ছিলেন | এই অপরাধে বসত রোগে তাহার 


ূ কাত বা ৪৮৯ 


০ 


ট প্রাণবধ কাই ই রি শো নী তি হইয়|ছে। 
তাহারা যে. দেশত্রষ্ট ও ছিন্নভিন্ন হইর পৃথিবীর নান! স্থানে পরাধীন 
জীবন ষাপন করিতেছেন, বীশুর পবিত্র শোণিতপাতই তাহার 
প্রধান কারণ। ক্ষমার অবতার যীশু ত মৃত্যুকালে তীহা্দিগকে ক্ষমা 
করিয়া ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত 
ভগবান্‌ ইছদি জাতিকে দণ্ড দিতে ছাঁড়িলেন কি? তিনি তীহা- 
দিগকে দেশচ্যুত ও ছিন্রভিন্ন করিয়া দিলেন! এত বড় 
একটা জাতির আপনার বলিবার একটি দেশ নাই। তাহারা 
বাষাবরের স্থার নান স্থানে বাঁস করিতেছেন। মোঁগলসমাঁট প্রবল- 
প্রতাপ আরাঞ্জেব শিখগুরু টেগ. বাহাদুরের শপ্রাণবধ করিয়া 
বিশাল মোগসাস্রাজ্যকে ধ্বংসমূখে নিপাতিত করিলেন । মহাঁজন- 
হত্যার উতকট অপরাধে মোগলরাঁজের বিপুল রাঁজত্ব অচিরে ছিন্ন 
'ভিন্ন হইয়া শরতের মেঘের ম্যায় লয়প্রাপ্ত হইল। | 

অনেকে বলেন, মহাজনগণ যখন অহ্াচ।লীপিগকে কমা করেন, 
তখন তাহাদিকে শান্তি ভৌগ করিতে হইবে কেন? মহাঁপুরুষের! ক্ষম! 
করিলেও ধর্টের সেতু ভগবান্‌ ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য কখনও 
অপরাধীকে ক্ষমা করেন না। অপরাধীর শাস্তি না হইলে ধর্ধের 
অর্ধ্যাদাহানি হয়, এ জন্য তিনি অপরাধীর দণ্ড দিয়! ধর্শের মর্যাদা রক্ষী 
করিয়া থাকেন। সামান্য কীটপতঙ্জের প্রতি অত্যাচার*করিলেও তিনি 
তাহার দণ্ড দিতে ছাড়েন না। আর বিনি তাহার আভ্রিত নিজঙ্গন, 
তাহাকে লংঘন করিলে, ত'হাঁর প্রতি দৌরাঘ্া করিলে অভ্যাচারীক্ষে 
সনি বিনাশান্তিতে নিষ'তি দিবেন, ইহার পর অযৌক্তিক কথা কমার 
ক্ষি হইতে পারে ?. ্ীমভাগবতে উক্ত হইয়াছে-- | 


9৫. _ খ্রতুপাদ বিজয় গোস্বামী 


. প্বায়ুতিয়ং যশোধন্্ং লোকানাশিষ এব চ( : 
হি শ্েয়াংসিমর্াণি পুংসো মহদতিকরষঃ 1” 
, হালের অতিক্রমে পুরুষের আমু, শ্রী, ঘশ, ধর্ম, দি 


লোক, আশীর্বাদ, ও সর্ববিধ শ্রেয় বিনষ্ট হইয়া হায় ।. 


গোস্মান্নিপাদের শরীর কিছু অনুষ্থ হইয়াছিল, এজন্ক তিনি সকাল 
বেলায় চাঁপানান্তে ইডেন বাগাঁদে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন 
বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক জাঁয়গান্স স্থির হুইয়া ঈাঁড়াইলেন 
এবং স্থিরদৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইক্ধূপে অনেকক্ষণ 
দেখিবার পর তিনি বলিলেন, কি আশ্চর্য, জগতে কিছুরই বিনাশ্‌ 
নাই । পূর্বে কোন সময়ে একজন সাহেব একজন মেমকে চূম্বন 
করিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে তাহার ছাঁপ এখনও আস্কিত বহিয়াছে। 
সেই ছি অতি পরিক্ষাঁরভাঁবে আমার দৃষ্টিতে পতিত হইল । 

এক গ্রিন একজন ব্রা আদিদ্বা গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাস? 
করিলেন, আপনি নাকি ঈশ্বরকে সাঁকার বলিয়া মামেন এবং কালী, 


_ ছুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ? ' ইচ্ছার 


উত্তরে প্রতৃপাদ বলিলেন:--আনি ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাফা ই 
বলিয়াই মানি। কারণ তিনি দুইই। তাহার কোন জড়ীয় নবপ মাই, 
এইজন্ত তিণি নিরাকার এবং তাহার চিন্ময় পপ আছ্ছে, যাহ। তক্জগণ' 


... দেখিক়্া থাকেন, সেই জন্য সাকার। ভগৰান্‌ নিদ্বাকার, একথার 
4১ অর্থ ইহা নহে ষে তীহার কোন স্বরূপ বা বিগ্রই নাই । তিনি সচ্চিদা- 
. নন্ববিগ্রহ। তাহার হাত, পা,মুখ সমন্তই আছে, কিন্তু সে নকল 
জীন নহে, চিন্মর। ক্রাঙ্গগণ নিরাঁকারের যে অর্থ করেন, নিয়াকার 
 বলিলে বাহ! বুঝেন, তাহা ঠিক লহে। ভগবান বস্ততঃ সেন্বগ 
নিরাকার নহেন। বরাদ্দের নিরাক্ধার ঈশ্বর মাছষের ধারণায় আসে; 
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না। সেরূপ ইশ্বরের দর্শন স্পর্শন কইতে পারে না। কির বারি 
তাহাঁকে দেখ যায়, স্পর্শ করা যায়, তীহার মহিত কথা বল, আমোদ” 
আহ্লাদ করা, সমস্তই ঘটে । তক্তগ্রথ তাহাকে দেখেন, তাহাকে 
সাম্ভোগ করেন। বিগ্রহ ন! থাকিলে তাহারা তাহার লহিত এসকল, 
করেন কিন্দপে ? - আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার সহিত কখঃ- 
কহিয়!, প্রই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তিনি সাকার নিরাকাক্ 
দুইই। 
. একদিন সন্ধ্যাকাঁলে গোস্যামিমহাশয় ভাবাবেশেন নৃত্য করিভেছিলেন। 
একটি লোক দেখাদেখি কপটভাবে ভাব দেখাইয়া তাহার সঙ্গে 
নাচিতে আরম্ভ করিল। গোসবামিমহাশয তাহার এই কপটতা। 
জানিতে পারিয়! অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং “ভাঁবের ঘরে চুরি? এই 
কথা বলিতে বলিতে সুষট্যাঘাত করিয়া তাহাকে কীর্তন হইতে বাহির 
করিয়৷ দিলেন। 

কীর্তন শেষ. হইলে বাবু রি মজুমদার গোস্ামিজীকে 
জিজ্াসা করিলেন, আপনি ৃত্যকারী লোকটিকে প্রহার করিলেন 
কেন? যণীবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয বলিলেন, কই, আমি 
কাহাকেও প্রহার করিয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় ন। পরে 
একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, হা, মনে হয়েছে। কীর্ডনে অনেকগুলি 
বহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন বাউল বাবাজী 
ছিলেন। লোকটি কপটতা৷ করিয়া! ভাব দেখাইতেছিল, এজন্য বিরক্ত 
হইয়া তিনিই প্রহার করিয়াছেন। মহাত্মাগণ ধর্দের অবমাননা সঙ 
করেন না। .. রে 

একদিন গোস্বামিপাদ, হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি 
শংস্কৃত শিক্ষা কর। আমি বলিলাম এত ব্য়সে কি. সংস্কৃত শেখা 











8১২ .. প্রত্ুপাঁদ বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী 

সম্ভবপর হইবে? ' তিমি বলিলেন, কেন হইবে না । আরম্ত কর, 
হইয়া ধাইবে। তাহার কথা শুনিক্না আমি বিদ্যাসাগর মহাশিয়ের 
ব্যাকরণ কৌমুদী ও হিভোপদেশ পড়িতে আস্ত করিলাম। পরে 
 সিদ্ধাস্তকৌমুদী ব্যাকরণ ও রঘূবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য, তারবী, 
_ অভিজ্ঞানশকুত্তলা নাটক, উত্তররামচরিত নাটক» প্রভৃতি পড়িসনা 
প্রতূপাদের কৃপায় সংস্কৃত ভাষার কিছু বুুৎ্পত্তি লাভ করিলাম | 
আমার এই সফলতায় গেস্বামিপাদ আনন্দপ্রকাশি করিক্া! আমাকে 
অভিনন্দন করিলেন । | 


একদিন একজন ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামিমহাশয়কে 
বলিলেন, আমার পিতাঁমহের সময় হইতে তিন প্রভুর (মহাপ্রতৃ, নিত্যা 
ননদপ্রভু ও অদৈত প্রত) একথানি প্রাচীন চিত্রপট আমাদের ঠাকুর 
ঘরে আছে। ছবি খানি বাট.সত্তর বংসরের পুরাতন এবং দেখিতে 
তি সুন্দর। এখন নানা স্থান হইতে ইহাঁদিগের বহু ছবি বাহির 
হইয়াছে, কিন্ত এমন সুন্দর ও ভাঁবস্ুদ্ধ চিত্র আর এক থানিও দেখা যা 
_ না। চিত্রখানি বহু পুরাতন হইলেও অতি সুন্দর ভাবে আছে । ক্ষোন 
স্থানি বিবর্ণ বা কীটদ্ট হরর নাই। এই কথা শুনিয়া গোস্বাফ্িষ্হাঁশয় 
বাবুটিকে বলিলেন, চিত্র খানি আমাকে একবার দেখাইবেন? আমার 
: অত্যন্ত দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। বদি কোন আপত্তি না থাকে, 
তাহা হইলে একবার আনিবেন, দেখিব। বাঁবুটি বলিলেন, আপনি 
দেখিবেন ইহাতে কিআর আপত্তি হইতে পারে। আমি এখনই 
_ আনিভেছি। এই বলিয়। ছুটিয় গিয়া তিনি চিত্রপটখাঁনি আঁনিলেন। 
গ্োস্বামিপাঁদ ছবি পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। অত্যন্ত আদরের 
সহিত তিনি ছবিখানিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া উৎনুক্যের 
_লহিত দেখিতে ন লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তি একেবারে ডুবিরা 


কলিকাতায় অবস্থীনা ৪৯০ 


গেলেন। তাহার বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন। সেই অবস্থায় সমস্তগুলি ইন্দ্রিয় দ্বার! যেন তিনি সেই চিত্র 
খানি সন্ভোগ করিতে লাগিলেন । এইনূপে অনেকক্ষণ দেখিয়া তিনি 
ছবিখানি কোল হইতে পাঁশে রাখিলেন এবং বিভোর হইয়া পুষঃ পুনঃ 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ছবিখানির অপূর্ব শোভা 
দেখিরা যেন তাহার আশ! মিটিতেছে না । তাহার মধ্যে তিনি যেন 
আপনাকে ঢালিরা দ্রিলেন। এইবরূপে অনেকক্ষণ*দর্শন করিয়া তিনি 
বলিলেন, তিন প্রভুর ভিতর হইতে তিনটি জ্যোতি: ক্ফুরিত হইতেছে.। 
তীহার কথা শুনিয়া সকলে সেদিকে চাহিবামান্র সেই জ্যোতিঃ দেখিতে 
পাইলেন। না 


এই বাড়ীতে গ্রভূপাঁদের আশ্রমের পরিচারিক1 অন্নদাদাপী তাহার 
নিকট দীক্ষা গায়। কলিকাঁতাঁর অন্তান্ত পরিচাবিকাগণের ভ্ঠাঁয় 
অন্নদাও স্বলিতচরিজ্রের লোক ছিল। গোস্বামিপাঁদ ইহাকে বিশেষ 
তাবে রুপা করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। 
ইহার কিছুদ্দিন পরে গোস্বামিপাদের অন্থুগত ভক্তশি্য বাঁবু মণীন্র- 
মোহন মজুমদার ভবানীপুরনিবাপী আশুতোষ দত্তনামক জনৈক 
চরিত্রবান যুবকের দীক্ষার জন্ গোস্বামিপাঁদের নিকট প্রার্থনা করেন। 
আশুবাবু মশীবাবুর বন্ধুলোক এবং এক সঙ্গে বিষয়কণ্ম করিতেন । 
তিনি গোক্বামিমহাঁশয়ের কপালাভের প্রত্যাশায় মণীবাবুকে ধরায় 
মণীবাবু প্রভুপাদকে সে কথা জানান। মণীবাধুর কথা শুনিয়। 
গোস্বামিপাদ বলিলেন, তীহার দীক্ষা পাইবার সমস হয় নাই। অতএব 
তাহার দীক্ষা হইবে না। গোস্বামিমহাশরের কথা! গুনিরা মণীবাবুর 
অত্যন্ত কষ্ট হইল। তখন তিনি একটু বিরক্ত হইস্বা বলিলেন, 
অহাশয়! আপনাদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাষ . ন!। 


৪2. : প্রতুপাঁদ বিজয়রুফ গোস্বামী 


কলুমিতচত্রিত্রা অন্ননাকে ডাকিয়া দীক্ষা দিলেন, কমার একজন, 
সচ্ছরিত্র লোকুকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। আমাদের কুদ্র বুদ্ধিতে , 
এ রুহস্তভেদ করা! একাস্তই দুরূহ ব্যাপার? মনী বাবুর কথ। খনির! 
গোম্বামিপাদ হাসিরা রঙ্গিলেন, মী, ভূমি সত্যই বলিয়াছ।- সংসারের 
বিচারবুদ্ধিষবারাঁ ইহ! কুবিতে পারিবে না। ভগবানের কার্ধা ইহারা 
বুঝী যায় না। : সংসারের লোক যে দিক্‌ দিয়া! বিচার করেন, মানুষ মানু- 
ঘের যে দিক্‌ দেখে, ভগধান্‌ সে দিক্‌ দিয়া বিচার-করেন না, সে দিক 
দেখেন না। আর তুমি .কি জাননা যে ভগ্গবানের এক নাম পতিত- 
পাবন? আর আদি কি জন্ত সসাধে আসিয়াছি, তাহা বদি জানিতে 
তাহা হইলে তোমার মুখ হইতে এইরূপ কথ! বাহির হইত না । গোস্বামি- 
মহাশযের। কথ! গুনিয়! মনীবানু বলিলেন, আপনি কি জন্য আলিয়া- 
ছেদ? গোস্বামিমহাশয় রলিলেন, গাপী উদ্ধার ও দেশে ধর্মস্থাপন 
করিবার জন্স। দেশের ছুদশ! দেখিয়। ইহার উপর মহাত্মাদের ক্কপা- 
দৃষ্টি পতিত, হইয়াছে। . যাহাতে দেশের লোক ধর্মের অভিমুখী হয়, 
পাহান্ের সেই চেষ্টা। গৌর, নিতাঁই ও সীতানাথও এই কার্যে বিশেষ, 
উদ্বোগী। -তীহার! ইহার জন্য সর্বদাই আমার কাছে আসিঙা গ$ফেন। 
আর আঁমাঙ্দের এই সাধন সকলে পাইবে না। তোমাদের আঁফিসে 
যেমন কর্ধচাবীদের নামের তালিক! থাকে, সেইরূপ যাহার সাধন, 
পাইবে তাহাদের নামেরও তাণিকা আছে। কেবল তাহারাই এই 
সাধন -পাইরে। তছ্যতীত অন্ত একটি লোকও ইহা পাইরে না। এখন 
বুঝিলে? : গোশ্বামিপাদের কথ। শুনিয়া! মণীবাবু বিশ্ময়ে অবাক হইয়। 
গেলেন? তাহার আর বাক্যন্ুর্ি হস না তীহার মনে হইল 
(ভগবানের রহলভেদ করা ক্ষু্ মানবের পক্ষে কখনই সাধ্যায়ত নহে। 
ক্ষুদ্র চট্টকপন্দী,কি ক্সনস্ত আকাশের সীমা নির্ধারণ করিতে, পারে ?,..... 





ক্ষপিকাতার অবস্থান... হক: 
একদিন কর্তাভজা সম্রদাযস্থ দ্বগীয় জগত্চত্র সেন সহাশষের শিল্প, 
বাবু গোঁপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাহার নাতার বাৎসরিক শ্রান্ধোগলক্ষে 
গোস্বামিপাঁদের আশ্রমস্থ লকলের নিমন্ত্রণ করিবার স্বন্ত এক লোক 
পাঠাইয়্াছিলেন। প্রেরিত লোক গোশ্বামিপাদদের নিকট প্উিপনীন্ত, 
হইয়া! গোঁপীবাবুর নাম লইয়া! সকলকে নিমন্ত্রণ রুরিলেন। দ্ধের 
নিমন্্রণের কথা শুনিয়। গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইহারা কেহ. জাকের 
নিমন্ত্রণে যাইবে লা, তুমি গোলীবাবুকে থ্িরা একথা বলিও। গ্োস্ামি- 
পাদের কর শুদিয়। লোকটি চলিয়! গেল. এবং গোপীবাবুকে দমন্ত সলিল ।. 
ইহাতে গোপীবাবু বিরক্ত. হুইন্না -গোস্বামিনহাশয়কে এক কড়াপঞ্জ 
লিখিলেন। প্রতুপাদ সে পত্রের কোন উত্তর না দিয়া শিঘাগণকে ভাক্ষিত 
বলিলেন, তোমরা কখনও শ্রাদ্ধের [নিমন্ত্রণ থাইওল1। শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধ. 
বাড়ীর কাচ। পাকা সমস্ত বন্তুই প্রেতের (পরলোকবাদীর ) উচ্ছিষ্ট রূধ 4 
তাহ ভোজন করিলে €প্রতের উচ্ছি্টদভোজন কর! হয় । প্রেতের উচ্ছি 
থাইলে কখনও তগবস্তক্কি লাভ করিতে পারা যায় না। ঝাছার। 
ভক্কিলাভ করিতে চাছেন, তাহাদিগকে সর্ব শ্রাদ্ধান্ন পরিহার করিতে, 
হইবে। শ্রাদ্ধের পর কোন দিন বদি নৃতন দ্রব্য জ্র্ধ করিক্! ফ্আানিয়া 
কেছ খাওয়াইতে চাহেন তাহা খাওয়। যাইতে পারে 1 তাহাতে রাতের 
উচ্ছিষ্ট ঝ! শ্রাদ্ধান্নভো্বন .হস্ক না। পূর্ববান্লায় একবার একটি ঘটনা, 
 ্টিয়াছিল। চন্্নাথগামী একজন সাধু ঢ।/কার বিকুষপুরস্থ : কোন মে, 
এক যাক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হন এবং ব্রাঙ্মণের' ঘরে ছয় দোলন, 
করেন।. ত্রান্প্রের বাড়ীতে রধাকৃঞ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল | ব্রান্ষণ সই. 
ঠাকুর ঘরেই সাধুকে শুইতে দিদ্নাছিলেন। সাধু শয়ন করিলেন, রিল 
তাহার নিত হইব ন/। আধিকস্ত বিগ্রহের অন্গের অলংকার গুলির গ্রতি- 
ভাহার প্রধল, লোভ হইল). যনে এইরূপ কুগ্রবৃত্তির . উদয় হইতে, 


৪৯৬... প্রত্বপাদ বিজয়কৃ্ণ গোম্বামী 
“দেখি! তিনি যারপরনাই বিম্মিত ও দুঃখিত হইলেন । তিনি বিধিমতে 
এনিজের কুপরবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিনেন। তাহার 
_ চিত্তে দেবান্থবের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কখনও দেবভাবের 
য় কখনও ৰা অন্রভাবের জয় হইতে লাগিল। পরে অস্থরভাবই 
'য়লাভ করিল। সাধু বিগ্রহের অবংকার গুলি লইয়া গোপনে প্রস্থান 
ক্ষরিলেন। মধ্যাহ্নকালে এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়! তিনি সান করিরা 
ভজন করিতে বসিজেন। ভজনেব্র প্রতাপে তাঁহার অস্তরস্থ অন্থুরভাব 
'বিছুরিত হইয়া দেবভাঁব জাগিরা উঠিল। তখন তাঁহার আর দুঃখের 
অবধি রহিল না। তিনি হার হায় করিয়া! কাদিতে লাগিলেন। অনুতাপ 
তাহার মন জলিয়। যাইতে লাগিল। কীদিতে কাঁদিতে তিনি সায়ংকালে 
, ক্্াঙ্ষণণৃছে প্রত্যাগত হইয়৷ অলংকার গুলি প্রত্যর্সণপূর্বক বলিলেন, 
আপনার বিগ্রহের গহনা চুরি করিয়। আমার সর্বনাশ হইয়াছে। এতকাল 
ক্কঠিন (পরিশ্রম করিয়া বে সাধনভজন করিয়াছিলাম, আমার সে সমস্তই নষ্ট 
হইয়া! গিয়াছে ।' কেন যে আমার এরপ ছুর্মতি হইল, তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। কখনও ত আমার মনে"্র্ধপ কুবুদ্ধির উদয় হয় লাই। 
* বোধ হয় আহারের দোষে আমার এই সর্বনাশ ঘটয়াছে। এই-বপিয় 
তিনি ব্রান্মণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, মহাশয় কাল রাত্রিতে আমাকে কিরূপ 
অর ভোজন করিতে, দিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রাদ্ধে আমি ভোজ্য 
পাইয়াছিলাম। সেই তওুল আপনাকে খাইতে : দিয়াছিলাম। সাধু 
বলিলেন, সেই তওুপগুণি যাহার শ্রাদ্ধে পাইয়াছিলেন, জীবিত সময়ে দে 
_ কিরূপ লোক ছিল? ব্রাঙ্ণণ বলিলেন, দে ব্যক্তি চোর ছিল, চুরি 
করিয়াই জীবিকানির্্বাহ করিত। ব্রাঙ্গণ্রে কথা শুনিয়া সাধু হার 
ক্হায় রিমা কীদিতে লাগিলেন। পরে ্রাঙ্মণকে বলিলেন, মহাশর 
চারের শ্রাদ্ধের ভোজ্যান্স খাইয়। দেখুন আমার কি সর্বনাশ, ই্াছে। 


. কলিকাতার অবস্থান কতই 


আমি সান্ুনয়ে আপনাকে বলিতেছি, কখনও কোন সাধুকে শ্ান্ধের বস্তু; 
খাওরাইমা তাহার সর্বনাশ করিবেন না। আমার চন্দ্রনাথ যাওয়া হুইল 
ন|। ফারয়। আসনে টলিলাম। এই পাপের জন্ত আমাকে কচ্ছ, চান্রায়ণ 
করিতে হইবে । এই বলিয়। সাধু গ্রস্থান কারলেন। সাঁধুর কথা. শুনিয় 
গ্রামবাদিগণ অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। আমাহার! সাধুর ধর্ম ন্ট হইয়াছে, 
এই মনে করিয়। ্রাঙ্মণও অতিশয় অন্নুতপ্ঠ হইপ্লাছিলেন। 

একদিন পেন্সন্ প্রান ডিপুটি কালেক্টর স্বগাঁর পাবর্বতীচরণ ব্রার, 
োস্বানিপদের নিকট আগমন করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন। 
পরে তীঠার ধর্শমত পরিবর্তিত হয়; তিনি সন্দেহবাদী হন। রাজকা্য্ি 
হইতে অবসর লইয়ী তিনি ইংলতে বান এবং সেখানে এক ইংরাজ রমণীব, 
পাণিগ্রহণ করিয়া! সেই দেশে স্থারীরূপে বান করেন। কিছু কাল পরে 
এক দিন রজনীষোঁগে তিনি তাহার শয়ন গৃহে অকম্মাৎ উজ্জল আলোকের 
ভিতরে এক দেবীমুস্তি দর্শন করেন ।4 আর এক দিন রান্রিতে তাহার 
শ্রনকক্ষে তিন জন মহাপুরুষ আবিভুতি হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষে, 
যাইতে বলেন। এই তিন জনের মধ্যে গোম্বামিপাদ একজন ছিলেন। 
এই ঘটনায় পার্ধতী বাবুর মনে ঘোর পাহবর্তন আনয়ন করিল। 
তাহার নাস্তিক্যবুদ্ধি চলিয়া গেল, হিন্দুধর্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাদ হইল ।. 
অবিলম্বে তিনি ভারতবর্ষে আনিয়! গোম্বামিপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, 
এবং ইংলণও যাহ। ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, আমি 
ত নাস্তিক ও প্লেছ হইয়। উৎসন্নে গিয়াছিলাম কেবল আপনার দয়াতেই 
রক্ষা পাঁইলাম। আপনি দর! করিয়া সেই দূর দেশে গিরা আমাকে: 
চুলে ধরিয়! মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিলেন। এ অনাচিহ দয়ার খণ আমি 
কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। «যে তিন জন মহাপুরুষ নী 

* এই দেবীমূর্তি দশসহা বিস্তানতগত বর্গ! দুর্ভি। 


'শরন বরে উপস্থিত সি আপনি তাহার মধ্যে একজন ] আর 
ছুই জনকে আমি কখনও দেখি নাই। তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার 
বড়ই ইচ্ছ। হইফ্কাছে। কোথা গেলে ভাহাদের সহিত দেখা হইতে পারে, 
_,আপনি বলিয়া দিন। পাব্বতী বাবুর কথা শুনিয়া প্রভূপাদ বলিলেন, 

আপনি হরিম্বারে গেলে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে । আপনি গঙ্গা 
রী তাহাদিগকে দেখিতে পাঁইবেন। প্রত্ুপাদের কথ! শুনিয়া! পার্ক তী- 
বাবু হবিদ্বারে গেলেন একদিন বিকালবেলা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ, করিবার 
লন মহান্্ধন্ের সহিত তাহার দ্রেখ। হইল। তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়! কলিকাতায় ফিরিয়! 
আফিলেন এবং প্রত্ুপাদের সহিত দেখা করিয়া সব কথা বলিলেন। 
পরে ছুঃখ করিয়। বলিলেন, আপনি আমার উপর অযাচিত কৃপা 
করিলেন, কিন্ত আমার এই দেহে কিছুই হইবে না। আমি একে 
বুদ্ধ, তাহাতে মেম বিবাহ করিয়া একেবারে শেচ্ছ হইয়া গিয়াছি। এই- 
সপ প্রতিকূল অবস্থায় সাধন ভজন হইবার কোনই সম্ভীবন| নাই; 
তৰে ক্ষেত্রে বীজ পতিত রহিল, পরজন্মে শস্ত উৎপন্ন হইবে। : 

. এই বলিয়। তিনি গোস্বামিপাদকে প্রথমে লাধারণভাবে প্রণাম স্করিলেন। 
| কি, এইরূপ প্রণাম করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। তখন তিনি 
প্রদ্ুপাদিকে বলিলেন, আপনাকে এই ভাবে প্রগাম কগরিয়া আমার তৃপ্তি- 
বোধ হইতেছে না। সাই্রাঙ্গ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হুইতেছে। 
তাহার কথ। শুনি! গোস্বামিপাদ বলিলেন, আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, 
নাহাই- করুন? তখন পার্বতী বাবু তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
পরে ভ্তিনি দুঃখে. করিয়া বলিলেন, আি .সময়ে সময়ে রাজনীতি বিষয়ে 
. "প্রবন্ধাদি নংবাদপত্রে লিখিয়। থাঁকি। আঙ্গার: বন্ধৰান্বব্কে! সেই নকল 

প্রবন্ধ পাঠ রিয়া অত্যন্ত আনন প্রকাশ করিয থাকেন। .এবং আমার 








| খাতার অরান ৃ টি 
চিন্তানীলতা ও মৌলিকতার ভুরনী হুখ্যাতি করেন। ফি আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে তাহারাই আবার ক্আমার, বর্তমান র্মবিষরক প্রবন্ধ গ্ঠ 
করিয়া আমাকে বিরুতমন্তিফ বাডুল বলিয়। উপহাস করেন? -পার্কাতী 
বাবুর কথ! গুমির! গ্রোস্থামিপাদ হালিয়! বলিলেন, জাপনি এম্গ্ত ছুঃখিত 
হইবেন ন|। ধার্মিক লোকের! চিরকালই মংসারের লোকের. নিকট 
পাঁগল বণিয়া উপহদিত হইয়াছেন। আপনি যখন ধার্মিক লোকের 
সালিকাতুক্ত হইয়াছেন, তখন কেন ন! উপহদিত হইবেন 1. গোম্টমি- 
পাদের কথ! শুনিয়া পার্ধতীবাবু হাসিয়া! প্রস্থান করিলেন। . ইহার 
কিছুকাল পরে ভিনি ইংলগ্ডে ফাদ এই সকল বৃতান্ত সংবাদপত্রে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাফেন 
নাই। 
 গার্ধতীবাবু পেন্দন্‌ লইয়া যখন প্রথম বিলাত যান, সেই মরে তিনি 
গোম্বামিপা্দের নফ্তি দেখা করিবার অন্ত গেওারিয়। আশ্রমে আলিয়া" 
ছিলেন। তিনি প্রতুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিতে হাদিতে 
বলিলেন, গোর্ষাই ! আপনারা কাণী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, দ্বারকা গ্রস্ৃতি 
স্থানে তীর্থ করিতে যান, আমি তীর্থ করিতে ইংনণ্ডে চলিলাম। আমি 
লেই তীর্ঘেই বাঁধ কর্িব॥ পার্কতীবাবুর কথা৷ গুনিয়। গোস্বামিসহাশয় 
হাদিলেন। পরে পার্বতীবাবু বলিলেন, “ইশ্বর কি আছেন,?* প্রতুপাদ 
বলিলেন, "নিশ্চন্ন আছেন ।” . পার্বতীবাবু ঝলিলেন, “দেখাতে পাবেন?” 
গোস্বামিপাদ বলিলেন, “পারি 1” পার্তীবাবু বলিলেন, "তবে, দেখান 1৮১ 
গোস্বামিপাদ বলিলেন, “এখন নয় । এখন দেখালে খ্আপনার বিশ্বাস হইবে 
না। আপনার মনে হইবে, তেল্কি দবেখাইতেছি। সমর না হইলো চাষ 
প্রত্যক্ষ মতা ঘটনাতেও বিশ্বাস রুরিতে পারে না।৮ : পরে, উপ সময়ে 
পার্কতীবাবুকে তিনি স্পা করিয়া হার মতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন +. 











্ পা্ামিপাদের মাতৃল ৬বেণীমাধব জোরাদীর এই বাড়ীতে আসিয়া 
ভাগিনেয্বের নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন! ছোয়ার্দীরঘহাশর 
গ্োস্বামিপাদকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। গোঁস্বামিত্রীও মামীকে 
পিতার স্কায় তক্তি করিতেন । একদিন জোরার্দির মহাশয় গোস্বানিপাদকে 
বলিলেন, বাব! বিজয়! মৃত্যুর দিন যতই নিকটবর্তী হইতেছে, পরলোকের 
ভক্জে ঈামি ততই কাতর হইয়া পড়িতেছি। বাবা, আনার গতি কি 
হইবে? ভুমি যে কি বস্ত, আমি তাহার পরিচয় পাইন্াছি। তুমি দয়। করিয়া 
আমাকে তোমার পরিচগ্ন দিয়াছ। তাই আজি শমনভদ্বে ভীত হইয়া তোমার 
কাছে অভয় চাঁহিতেছি। মাতুলের কথ শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, 
তয় কি মামা? পরকালের জন্ত আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। 
আপনার পরলোকের ভার আমার উপর রহিল। আপনি নির্ভরে থাকুন। 
গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়। জোয়ারদার মহাশয়ের সকল চিন্তা, সমস্ত ভর 
চলব গেল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর তিনি খ্োস্বামি“।দকে 
বলিলেন, বাবা, তুমি ষে আমাকে প্রণাম কর, ইছাতে আমার ভয় হয়।' 
ভূমি আর আমাকে প্রণাম করিও না । মাতুলের কথা শুনিয়া £থাস্বামি- 
মহাশয় বলিলেন, সে কি কথা মামা! আপনাকে আনি প্রণাঁঃ করিব ? 
আপনি এ কি কথ! বলেন? আপনি সর্বদাই আমার প্রণমা ও পৃজ্য। 
 স্্রীন্মে অতিশয়, ক্লেশ দেখিয়। রাখালবাবু, প্রতুপার্দের আসনের উপরে 
এক খানি পা! টাঙ্গাইয়। দিবার সংকর করেন। তিনি পাখা টঙ্গাইবার 
জন্ত শোক নিধুক্ক করিলে বালক দাউজী তথায় আদিনা বলিল, পাখা 
ছিশভিয়া গড়িবে। গোস্বামিমহাশয় দাউভজীর কথ! শুনিয় রাখালবাবুকে 
বলিলেন, গা টাঙ্গাইবেন না। দাউ্ী মহারাজ বখন বলিতেছে, তখন 
শাখা দিশ্চয়ই ছি'ড়িয। পড়িবে। রাখাল বাবু বলিলেন, ও বালক, উহার 
কথান্ধ কি. হয়? বাঁলকের মনে যাহা উদয় হয, নে তাহাই বলে। 











কলিকাতা অবস্থান 


. গোহামিমহাশ বলিলেন__নী, দাউজীর কথা কখনও ফিল হয়না। ঠাস | 
০৬৬০ এখানে টাঙ্গান হুইবে না। টাঙ্গাইতে হইসে রানার | 
টাঙ্গাও। ৰ টা 

গোম্বামিমহাশয় কিছুতেই স্কাহার আসনের উপরে পাখা টাঙ্গাইতে 
দিলেন না। রাখাল বাবু তখন অগত্যা উহা বারান্দায় টাঙ্গাইয়! দিলেন। 
বালক যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। ছুই এক দিন পরে পাখা ছি'ভিয়া 
পড়িল। তখন গোম্বামিপাদ বলিলেন, কেমন দাউজীর কথা ঠিক হইল 
কিনা? 

ইহার কিছুদিন পরে গোশ্ব/মিপাদ ইনাবনে গমন করেন। তিনি 
এক দিন তাহার গর্ভবতী কন্তা! শ্রীমতী শীস্তিস্থধাকে বলিলেন, শাস্তি ! 
তোমার ছেলে যখন এক মাসের হইবে, তখন তাহাকে লইয়৷ আমরা 
বৃন্দাবনে যাইৰ। তখন যদিও খুব শীত থাকিবে, দে জন্ত কোন ভয় নাই। 
তোর খোকার কোন অন্্খ করিবে না। গরম কাপড় গায়ে দিয়া লইয় 
গেলেই হইবে। এবার তোর আর একটি খোকা হইবে। শীস্তস্ধার 
এই পুত্র তাহার তৃতীয় সন্তান। গোস্বামিপাদ অন্নপ্রাশনের সময় ইহার 
_শৌরীন্ননদর নাম রাখিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ২৫শে পৌষ ইহার জন্ম 
হয়। প্রতুপাদ বৃন্দাবনে তীর্থমণির কুপ্জেই ইহার অন্নপ্রাশন দেন। ইহার 
বন্দ এক মান চৌদ্দ দিন হইলে গোম্বামিমহাশয় বৃন্দাবনে গমন করেন। 

বৃ্দাবনগমনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত, এমন সময়ে একজন সাধু 
আসিয়া প্রতুপাদকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি শ্রীবৃন্দাধনে যাইতেছেন, 
এখন ত আর আমার কলিকাতান্ন থাকিবার স্তববিধা হইবে না। আপনি 
য়! করিয়া আমার আহার প্রদান করিতেছিলেন বলিয়া আমি 
" এখানে ছিলীম। আপনি চলিয়া গেলে আমার এখানে থাকিবার রি 
অত্যন্ত অস্থবিধা হইবে। এমন্ত আমি হরিঘারে যাইবার সংকল্প, 

৩$ | 
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১. এ তিয়াছি। কিন্তু আমার হাতে একটিও খু নাই। আপনি 
খনি জয়া করিয়া আমাকে হরিখার যাইবার পাখের গান করেন, তাহা 
হইলে আমি সেখানে যাইতে পারি। সাধুর কথা শুি. গোস্বামিমহাশয় 
কিছুই বলিলেন না স্থাগুব ধ্যনস্থ হইস ছিলেন । কিছুকাল পরে স্বামী 
. ভোধানক্ক গিরির একজন শিশ্ত আসিয়া পাচটি টাকা দিয়া তাহাকে 
প্রা করিলেন । . তখন তিনি সাধুর দিকে সহান্তবদনে বলিলেন, ভগবান্‌ 
আপনার পাথেয় প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি 
টাক! পাঁচটি দিলেন। সাধু টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সাধু চলিয়া 
গ্লেলে তিনি বলিলেন, সাধু টাক! চাহিলে তাহাকে টাকা দিবার জন্ঠ 
আমার মনে প্রবল ইচ্ছ! হইল। অন্ত টাকা না থাকাতে আঁমি মনে 
করিলাম, পাথেয়ের টাঁকা হইতেই ইহাকে কিছু টাকা দি। মনে মনে 
এইরূপ সংকল্প করিয়া আমি যত বার টাকায় হাত দিতে গেলাম, তত বারই 
খুরুদেব প্রকাশিত হইয়া উক্ত টাকা ব্য করিতে নিষেধ করিলেন। তখন 
আমি অগত্যা চুপ করিয়া! রহিলাম। টাকা দিতে ন! পারাতে মনে অত্যন্ত, 
ক্লেশ হইতে লাগিল। এমন সময়ে ভগবান্‌ টাকা! প্রেরণ করিস। * 
বৃন্দাবন যাত্রার দিন শিাবৃন্দ্বারা প্রতপাদের আগ পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল। সকলেই বিষ&। সকলেরই মুখ মলিন। আনন্দের 
বাজার ভাঙ্গিয়! .যাইতেছে ভাবিয়া সকলেই যারপরনাই কাতর হইয়া! 
পড়িয়াছেন। ধাহার নিকট আদিলে তাহাদিগের সমস্ত জালা চলিয়া 
* এই সাধুটি অতান্ত রুগ্ন ছিলেন। কলিকাতা র তাহার কোনপ্রকার আশ্রয় ছিল 
ন|। ভিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেদ। আহার ও বাসস্থানের জন্ত অত্যন্ত কষ্ট 
পাইডেন। তাহার এই প্রকার কেপ ও দুরব! দেখি! গোস্যামিপাদ তাহাকে আশ্রয় 
_ দেন্ন। সাধু গোষামিমহাণয়ের দাশ্রমে আহার করিয়া ্রীুক্ত অভযনায়ায়ণ রায়ের, 
র্‌ খা রি. ১, 





কৃ্দাবন গমন ইজ 
» যাইত, উত্বধ প্রাণ শীতল হইত, আজি ভিনি তাহাদিগকে 

পরিত্যাগ: করিক্না যাইতেছেন। এই কখা মনে উঠাতে তাহাদের 

প্রাণ হু ছু করিয়৷ অলিয়া যাইতেছে, ছুংবে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। 

তাঁহারা একদুষ্ে ইঞ্টদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিযাছেন। 
যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। একে একে সকলে গোসামিপাধকে : 
অভিবাদন করিলেন । তিনিও সকলকে নমস্কার করিয়া নীচে নামি 
আদিরেন)' এবং এক পাশ্খে দণ্ডায়মান বাড়ীর যেথর বড়কে দেখির 
তাহাক্ষে অভিবাদনপূর্ধক করজোঁড়ে বলিলেন, বড়, আমি বৃদাবনে 
যাইতেছি, আশীর্বাদ কর। আমার বুন্দাবনগমন যেন সফল হয়। শি 
বলিয়! তিনি বৃন্দাবন যাত্রা! করিলেন । 
_ বুন্দাবন যাইবার পথে তিনি কয়েক দিন কাণপুরে ৬মন্মথনাথ | 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে মন্্ধ বাবুর 
পর্ধী শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী তাহার নিকট সাধন পাঁন। 

কাণপুর হইতে বৃন্দাবনে যাইবার পথে তিনি আমাদিগকে গাড়িতে 
বলিলেন, তোমরা বুন্দাবনে গিক্পী বৈষণবচিহ্ন মালাতিক ধারণ করিও। 
অনিবেদিত বন্ত ভোজন করিওনা। হাহা খাইবে তুলসী দিয়। নিবেদন 
করিয়া! খাইও। ব্রজবাসী নরনারীদিগকে ভগবানের গণ মনে করিয়া! 
অদ্ধা করিও। কখনও তাহাদিগের নিন্দা করিওনা। তীহাদিগের 
নিন্দা করিলে ব্রজে তিষ্ঠিতে পারিবেনা। আমরা যথাসাধ্য এই দিম 
মানিয়৷ চলিয়াছিলাম। 

গোম্বামিমহাশর মধুর! ঠ্রেসনে উপস্থিত হইলেন। হথুরার পা 
,লুচিপুরী চৌবে ট্রেমনে উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া রনুপাদ,. 
অত্যন্ত আনন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৌবেজী গোস্বামিপাদকে 
লইয়া উল্লাগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অত:পর োহ্ামিমহশয | 








৫০৪ _.. প্রভুপাদ বিজয়ক্ণ গোস্বামী পু 

 স্ঠীহার তীর্থ গুরুকে প্রণাম করিয়া শিষাগণকে অভিবধিন করিতে বলিলেন 
তীয় আদেশে সকলেই চৌবেজীকে নমস্কার করিলেন। অনস্তর 
গোস্বামিপাদের আদেশে চৌবেজী কয়েকথাঁনি গাঁড়ী ভাড়া করিয়া 
আনিলেন। গোস্বামিজী শিষ্গণপমভিব্যাহারে গাড়িতে আরোহণ 
করিলেন। গাড়িগুলি বৃন্াবনাতিমুখে ধাবিত হইল । মথুরা হইতে 
বৃন্দাবন তিনক্লোশ। গাড়ি বৃন্দাবনের সীমানায় উপনীত হইবামাত্র 
গোস্বামিমহাশয় গাঁড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া! রজে লুটাইয়া পড়িলেন। 
কাহার নয়ন হইতে অবিরলধারায় বাম্পবারি বিগলিত হুইতে লাগিল। 
কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্বিক ভাবোদয়ে তাহার শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব 
শোভা হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়! মত্তহস্তীর স্তায় টলিতে 
উলিতে গমন করিতে লাগিলেন । তাহার বাদের জন্য পুর্ব হইতেই 
কালাবাবুর কুঞ্জ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেইখানে গিয়া উঠিলেন। 
. এই” স্থানে তাহার থাকিবার স্থুবিধা হয় নাই। কুঞ্জের অধিকারী 
 হুরিবল্পভ বস্থ সপরিবারে বুন্দাবনে আসাতে তিনি উক্ত কুঞ্জ পরিতাগ 
করিয়া উমেদ দিংহের কুঞ্জে গমন করেন। এখানেও তিনি অধিক: দিন 
থাকেন নাই।; কুপ্স্বামী দীর্ঘকালের জন্ত কুপ্জ তাড়া দিতে অন্বীকৃত 
হওয়ায় তিনি নাঁভার রাজার কুপ্ধে উঠি! যান। এই কুঞ্জে একরাব্রিমাত্র 
বাস করির! তাহাকে এইস্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কুঞ্জ ভাড়া 
.করিরা তথায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামিপাদ জানিতে পারিলেন যে কুঞ্জের 
কাদার ( প্রধান কর্মচারী) দস্যদলের নেতা। এই সংবাদ জানিবামাত্র 
তিনি ষকলকে ডাকিয়া গোপনে সে কথা বলিলেন এবং সমস্ত রান্জি 
সাবধানে থাকিতে আদেশ করিলেন। গোম্বামিপাদের কথা শুনিয়া 
সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন। শ্রীযুক্ত বিধুভৃষণ ঘোষ একখানি 
বড় দৃঢ় বাশের লাঠি লইয়া'£ গোম্বামিমহাশয়ের পার্থে দমস্ত রাজি 


- জাগিরা বদি! রহিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীর কেবলমাত্র একটি বার 
ছিল, আমি মেই ঘরে আমার পুত্র তিনটি ও তাহাদের জলণীকে . 
শোওয়াইয়। সমস্ত রাত্রি যষ্টি লইয়! দ্বারদেশে বসিয়া রহিলাম। আর 
সকলেও সতর্ক হইয়া জাগিয়া রহিলেন। ভালয় ভালয় রান্রি প্রভাত 
হইল। প্রাতঃকাল হইবামাত্র গোশ্বামিমহাশর বিধুকে সঙ্গে লইয়া 
বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলেন। আমরা সশঙ্কচিত্তে কাঁলযাপন 
করিতে লাগিলাঁম। অতঃপর গোস্বামিমহাশয় গোবিন্বধাজারে নরহরিদাস 
বাবাজির কুঞ্জ মাপিক ২০ টাকায় ভাড়া করিয়া সংবাদ দিলে আমরা 
কলে সেখানে চলিয়া গেলাম । এই কুঞ্জে কিছুকাল বাস করিবার 
পর কুর্জস্বামীর সহিত গোলযোগ হওয়াতে গোশ্বামিপাদ পার্বতী 
তীর্ঘমণির কুঞ্জে গমন করেন। তিনি যতদিন বুন্দাবনে ছিলেন এই" 
কুপ্জেই বাস করিয়াছিলেন। ্‌ 
বৃন্দাবনে গরমের সময় রাত্রিকালে গৃহে থাঁকা যাঁয় না। ছাদে 
শুইতে হয়। আমর সকলেই গোস্বামিমহাঁশরের সহিত রাত্রিতে ছাদে 
থাঁকিতাম। তিনি মধ্যস্থলে আসন করিয়া! বসিতেন | সকলে তাহার 
চারিদিকে শয়ন করিতেন। গোম্বামিমহাশয় সমস্ত রাত্রি ছাদে 
থাকিয়া ভোরে ছিতলে তাহার আপনে গমন করিতেন। তাহার গম- 
নের পূর্বে শিশ্তদিগের মধ্যে একজন গিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া আসন 
বাড়িয়া রাখিতেন। টা 
বানরীপাঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ রতন এই কার্ধ্য 
করিতেন। একদিন তিনি নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতলে গিয়। দেখিলেন,গোম্বামি- 
মহাশয়ের বাসগৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তিনি মনে করিলেন, 
"সরলনাথ বুঝি চালাকি করিবার জন্ত, দ্বার রুদ্ধ করিয়! ঘরে রহিয়াছে । : 
এই মনে করিয়া কুঞ্জ দরজায় জোরে এক ধাক্কা দিলেন। ইহাতে 


৫০৬ প্রতৃপাদ বিজয়রু্চ গোস্বামী 


গোস্বামিমহাশয় ভিতর হইতে বলিলেন, বিরক্ত কর ফেন? তাহার 
থা! শুনিয়া কুঞ্জ অত্যন্ত অপ্রতিত হইয়া সরলনাথের অন্বেষণে অস্ত্র 
গ্রমন করিলেন। অন্ত ঘরে সরলনাথকে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে ঠাকুর কখন নীচে আসিয়াছেন? সরলনাথ বলিল উনি 
শেষ রাত্রিতে নীচে আসিয়া গৃহের বার রুদ্ধ করিয়াছেন। কুঞ্জ বলিল 
আমি ত তাহা জানিতাম না। দ্বারে ধাক্কা! দিয়া দেখিলাম দ্বার ভিতর 
হইতে বন্ধ। জোরে 'ধাক্কা দেওয়াতে ঠাকুর বৌধ হয় বিরক্ত হইয়াছেন । 
গোঠ্ামিমহাশয় কখনও শেষ রাত্রিতে নীচে আসেন না, আজি কেন 
শেষ প্ীত্রিতে নামিয়া আমিলেন? আর দ্বার রুদ্ধ করিয়াই বা তিনি 
কি করিতেছেন? তিনি ত কখনও দরজা বন্ধ করিয়া থাকেন না! 
সকলেই ইহার কারণ .জাঁনিবাঁর জন্ত উৎসুক হইলেন। বেল! প্রায় 
৬টার সময় গোম্বামিমহাশয় দরজা খুলিলেন। তখন সকলে তাহার 
কাঁছেগিয়া উপস্থিত হইলে, যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, তৃমি 
শেষ রাত্রিতে নীচে আসিয়াছিলে কেন? তদুত্তরে গ্রতৃপাঁদ বলিলেন, 
কাল রাত্রিতে হিমালয় হইতে কয়েকজন মহাত্মা আসিয়াছিলেন, 
 ক্ঠীহাদের দহিত নির্জনে কথা বলিবার জন্য নীচে আসিয়া খাঁর রুদ্ধ 
করিয়ার্থিলাম | গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া যোগজীবন জিজ্ঞাস 
করিলেন, তাহাদের সহিত তোমার কি কথা! হইল? ইহার উত্তরে 
প্রভূপাদ বলিলেন, তাহারা আমাকে বলিলেন, তোমার ত এখানকার 
কাজ একরূপ শে হইয়াছে, এখন হিমালয়ে চল। আমি তদত্বরে 
বলিলাম, গুরুজীর আদেশ ভিন্ন আমি যাইতে পাঁরি না. আমার এই 
কথ! শুনিয়া তীঁহারা চলিয়া গেলেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া 
_ ,যোগজীবন আবার প্রতৃপাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাঁধ্য কি? 
. গঙ্ধামিপাদ, বলিলেন, দেশে ধরখের প্রতিটা । রাজ! অন্ধুকূল না হইলে 


বৃন্দাবন গমন ৫, 
'খদেশে ধর্ম ভিষ্ঠিতে পারে+না। বর্তমান শাসনপ্রণালী ধর্মের অস্থু- 
কুল নহে, ইনার পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং শীঘ্রই তাহা হইবে। ষে 
ধন্ম স্থাপিত হইল, ইহার ন্বোত পঁচি শত বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া! আবার 
স্নান হইন্বা যাইবে। তখন ভগবান্‌ আবার অবতীর্ণ ভইবেন। সেই 
অবতারই কর্ধি অবতার।” প্রতুপাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানসমন্বে 
রামদাস বাবাজী ও জগদীশ বাঁবাঁজী তাঁহার আশ্রমে প্রায়ই 
আমিতেন। তিনি ও ইহাদের আশ্রমে যাইতেন। বাঁউলসম্প্রদায়- 
তুক্ত কমলদাঁস বাবাজী নামে একজন সাধু কেশীঘাটে থাকিতেন। 
গোস্বামিপাদ তাহার আশ্রমেও অনেক সময় যাইতেন। যে নারায়ণ 
স্বামী বিষুমৃণ্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহার সহিত দেখ! করিবার অন্ত 
প্রভূপাদ একদিন তাঁহার আশ্রমেও গিয়াছিলেন। ম্বামিভী তাঁহাকে 
যথেষ্ট আদর করিলেন। সেখান হইতে ফিরিৰার সময় গৌঁম্বামিপাদ 
বলিলেন, এবারে ম্বামিজীকে অন্তরূপ দেখিলাম । এখন আর ইহার 
মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ নাই। ইনি এখন মুমুক্ষ হইক্বাছেন। 
ধামমাহাত্য্যেই ইহীর এই পরিবর্তন হইয়াছে। ব্রজধামের কি. 
তুলনা আছে? পাহাড়ী নরসিংহদাঁদ বাবাঁজীও এখানে আসিয়/ 
কিছুদিন গোন্বামিপাঁদের নিকট বাস করিক়াছিলেন। 

গোম্বামিপাদের আসনের সন্ুথস্থ জানালায় একটি বানরী কা্িসে 
বসিয়! প্রভূপাদের দিকে চাহিয়া তাহাদের ভাষায় কি বলিত। প্রতু- 
পাদ তাহাকে খাবার দিতেন। একদিন বলিলেন, এই বানরী পূর্বব 
জন্মে একজন রাণী ছিল। অপরাধে বাঁনরী হুইয়াছে। পূর্ব জন্মের 
কথ! মনে থাকাতে আমার কাছে আসিয়া ছুঃখ প্রকাশ করে। একদিন 
"রাত্রিতে তেতলার একটি ঘরে একটি বানরের ছানা বন্দী হ্ইয়াছিল। 
মর্কটশিশু আহার অন্বেষণে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। পন্িচারিক ইহা 
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জানিতে না পারিয়া গৃহদার বন্ধ করিয়া চলি্কা যায়। কাঁজেই মর্কট- 
_ নন্দনকে সমস্ত রাত্রি বন্দী থাকিতে হইয়াছিল। ভোরের বেলা 
তাহার আর্তনাদ শুনিয়া বহুসংখ্যক বানর ছাদে একত্র হইদ্লা ছানা- 
টিকে উদ্ধার করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃতকার্য 
হইতে পারিল না। তাহাদের সমন্ত যত্বু, সমূদায় প্রয়াস যখন ব্যর্থ 
হইল, তখন তাহারা ভয়ানক কুদ্ধ হইয়া উঠিল। ছুই চক্ষু রক্বর্ণ 
করিয়া দৃত্তে দত্তঘর্ষণ পূর্বক ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল! এই 
ব্যাপার দেখিয়! কলে ভীত হইলেন; বানরগণের ভয়ংকর মৃত্তি 
দেখিয়! সকলের মনেই ত্রাসের উদয় হইল। গ্োস্বামিমহাশয় এই 
ব্যাপার দেখিয়া! ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া মিষ্ট বাক্যে বানরগরণকে বলি- 
লেন, তোমরা উপদ্রব, করিও না। শান্ত হও। এখনই তোমাদের 
ছান! বাহির করিয়া দিতেছি। তাহাকে ইচ্ছা করিয়া কেহ বন্ধ করে 
নাই! সে যে ঘরে গিয়াছে, ইহা কেহ জানিতে না পারাতেই 
সে বন্দী হইয়াছে। গোস্বামিপাদের কথা তাহারা কি বুঝিল তাহা 
জানি না, কিন্ত তখনই তাহার! শান্তমৃত্তি ধারণ করিল। তাহাদের 
এত যে ক্রোধ তাহা কোথায় চলিয়া গেল। অতঃপর গৃহের দ্বার 
খুলিয়া দিলে মর্কট শিশু তাহার জননীর নিকট চলিয়া গেল। 
শাবক পাইয়া! বানরগরণ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া! গেল। 

গ্োস্বাফিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে প্রায় ছয়মাস বাস করিয়া কোন অনি- 
বার্ধয কারণে কলিক্ষাতায় চলিক্না আইসেন। এত শীদ্র তাঁহার ব্রজধাম 
ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। আরও কিছু দিন থাকিয়া তাহার 
বনপর্ধ্টটন: করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্ত অকন্দাৎ শরীর অনুস্থ হইয়া 
পড়াতে তিনি সত্থর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় 
আসিয়া! তিনি সীতারাম, ঘোষের স্ীটে সেই ১৪।২ মং তবনেই 
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বাস করিতে লাগিলেন? এই বাড়ীতে কিছু দিন থাকিয়া তিনি 
ঢাকায় যান। সেখানে অতি সমারোহের সহিত তিনি ধুলটু 
করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর এরূপ মহোৎসব আর 
হয় নাই। সাত আট দিনব্যাপিয়া এই উৎসব হইয়াছিল। এই 
সাত আট দিন অজন্ত্র অন্বদাঁন হইয়াছিল । হাজার হাজার লৌক 
প্রতিদিন প্রসীদ পাইত। ইহা! ভিন্্র সকালসন্ধ্যায় মহাঁসংকীর্তন. হইত? 
সেই কীর্ভনে গোস্বামিমহীশয় বথন হরিনাঁমে চারিদিক নিনাঁদিত: 
করিতেন এবং উদ্দণ্ নৃত্য করিতেন তখন চারিশত বৎসর পূর্বের কা 
মনে উদ্দিত হইত। সেই অপূর্বব নৃত্যের একমাত্র উপমাস্থল শ্রীবাসের 
অঙ্গন ও পুরীর রাজপথ । সে শৃত্য যিনি দেখিয়াছেন তাহার শ্রীবাস 
অঙ্গনে ও পুরীর রাজপথে গোরাঁটাদের অপূর্বব নৃত্য দেখা হইক়্াছে 
কারণ উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রড়ে্দ না থাকাতে নৃত্যের মধ্যেও 
পার্থকা ছিল না। সে ধৃলট্‌ ধাহার! দেখিয়াছেন তাহারা! কখনও তাহা! 
তুলিতে পারিবেন না। তাহাঁদিগের চিত্তপটে তাহার সুন্দর ছবি 
উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইয়' রহিয়াছে। ভাষার এমন সাঁধ্য নাই এবং 
আমার এমন ক্ষমতা নাই যে সেই অপূর্ধ। ব্যাপার পাঠককে- 
বুঝাইতে পাঁরি। 
পূর্ববর্তী ধৃূলটের ন্যায় এবারও শেষ দিনে নগরসংবীর্ভন বাহির" 
হইয়াছিল। পূ্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও মধুর হরিনামে নগর টলমল: 
করিতে লাগিল। ভাব ও প্রেমের বন্যায় নরনারীবৃষ্গ হাবুডুবু থাইতে. 
লাগিল। গোম্বামিমহাশয়ের পাঁচক ক্রাক্মণ শক্রত্ধ ঠাকুর ভাবে 
বাহজ্ঞানশূন্ত হইয়া! পড়ে। বহু চেষ্টাতেও তাহার বাহ্জ্ঞান হইল নাঁ। 
" অনুস্থতাঁর জন্য গোস্বামিপাঁদ গাঁড়িতে চড়িয কীর্তনের পশ্চাতে আমিতে- 
ছিলেন। ধরাধরি করিয়া শক্রঘ্কে তীহার নিকট উপস্থিত করা: 
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(হইলে,* তিনি তাহার কানে নাম দিতে বলিলেন। তীহার 
. আদেশে শত্রদ্রকে অনেকক্ষণ নাম শুনাঁন হইল। তাহাতেও তাহার 
সংজঞাহইল না। তখন গোস্বামিপাদ তাহাকে আশ্রমে লইঙ়্া যাইতে 
আদেশ করিলেন। লোকে যেমন মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়৷ যাঁয় 
 শক্রদ্বকে ঠিক সেইভাবে বহন করিয়া 'াশ্রমে আনা হইল। আশ্রমে 
আনিবার অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হয়। যে পথে কীর্তন 
ষাইতেছিল কতকগুলি সৈন্য মেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
কীর্তন শুনিয়া! এবং প্রভৃপাদকে দেখিয়! তাহার! বন্দুক অবনত করিয়া 
'সন্মান দেখাইল। 
অধৈতগ্রভুর জন্ম তিথি সপ্তমীরদিন অতি জমাট সংকীর্ভন 
. হুইয়াছিল। গোদ্ব'মিপাঞ্ধ নই। ভ।বে মাতোঁয়ার। হইয়া উদ্দও নৃত্য করিয়ী- 
ছিলেন । .নৃত্যশেষে যখন তিনি সমাধিস্থ হইক়্। দীড়াইক্সা ছিলেন, 
সেই স্ময়ে তাহার মন্তকের জটা একেবারে খাড়া হইয়! উঠিয়াছিল। 
জট! কিছুক্ষণ খাড়। থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে নামিয়! পড়িল। শ্রীযুক্ত 
“বেধীমাধব দে এবং আরও কেহ কেহ এসময়ে তাহার দেহের রর রা 
ধবল শুত্র দেখিয়াছিলেন। 
এই ধূলটে কলিকাত] হইতে কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত মৃকুন্দলীল ঘোষকে 
'আঁনা হইম্বাছিল। তিনি ছুই তিন পালা মহাজনী পদ গান করিয়া 
সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। একদিন দানলীলা গানের 


এ 


 * ব্রাহ্মদমাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতে গৌন্বামিমহীশয়ের দীকষণ হৃদরোগ হয়। 
ই পীড়াগ্স গাহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি পদক্রঙ্জে অধিক 
-পধ চলিতে পারিতেন না, এই জন্ত ভাহাকে গাড়ী করিয়! বার্তনের সঙ্গে বাহির 
সইতে হইক়াছিল। ইদানীং ভাহার শরীর অরর্ফপ্রায় হইয়া প়িগ্লাছিল। 
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সমর গোস্বামিমহাশয় ভারে মাতোয়ারা হইয়া মত্ত সিংহের স্তাঁর অনেক- 
ক্ষণ নৃত্য করিলেন, পরে আকাঁশের দিকে চাহিয়! বলিতে লাগিলেন, 
লীল! সাক্ষাৎ। ভগবান্‌ সমস্ত পরিকরের সহিত দানলীলার প্রকটন 
করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি আহা, আহা, করিতে. লাগিলেন! 
তখন তাঁহার দেহ ভাবে ডগমগ হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ে 
আনন্দ ধরিতেছে না। উপহছাইয়া ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত 
দেহ হইতে অপূর্ব দিব্য লাবণ্য স্ষরিত হইতেছে। বদনমগ্ডলে 
অপ্রারৃত আনন্দের লহরী খেলিতেছে। তাহার সেই স্বর্গীয় শোভা, 
সেই দিব্য লাবণ্য দর্শন করিয়া সকলের চক্ষু জুড়াইয়া গেল; মন 
তক্তিরসে আপ্লুত হইল। 
ধূলটান্তে গেস্|মিমহাশয় পীড়িত হইয়া নৌকাযোগে গলা 

আগমন করিলেন। | টি 
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ঢু 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
কলিকাতায় শেষ অবস্থান ৮ ও 
প্রত্ুপাদের ঢাক! হইতে কলিকাত। আঁসিবাঁর কিছুকাল পরে 


'াঁউজীর সাংঘাতিক পীড়। হয়। জরবিকাঁরে তাহার জীবন নংকটাঁপন্না 


হইয়াছিল। একদিন তাহার এমন অবস্থা হইল যে জীবন বুঝি আর 
রক্ষা হয় না। সকলেই নিরানন্। কলের মুখে বিষাদের ছায়া । 
" শেষে ভগবানের কৃপায় এবং শ্রীষৃক্ত নীলতরন সরকারের নুচিকিৎংস 

ভাহার আরোস্য হইল। 





পাহ ৯5 সই হজ আত নাবিক নি লিসা এ উর আছি তিনশ 
রি নিত - 55৮2 উন হরি টে নু 


 ব১ং প্রতুপাদ বিজ্রয়কষ্ণ গোস্বামী 


- একদিন গোবিন্দজী, রাধারাণী এবং সখা ও সথীগণসহ গোস্বামি- 
পাদের নিকট আমিয়! বলিলেন, তোমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন 


চলিয়া আইদ। তাহার কথ শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি 
'ওরুদেবের আদ্দেশ ব্যতীত যাইতে পারি না। গোবিন্বজী পরমহংসজীকে 
 (গোস্বামিমহাশয়ের গুরুদেবকে ) লইয়া আসিলেন। গোস্বামিপাদ 


তাহার গুরুদেবের নিকট যাইবার অনুমতি চাহিলে পরমহংসজী বলিলেন, 
এখনও সময় হয় নাই? আরও কিছু কাল তোমাকে পৃথিবীতে থাকিয়া 
কার্য করিতে হইবে ! পরমহংসজীর কথা শুনিয় শ্রীগোবিন্দতী হাসিয়া 
প্রস্থান করিলেন। এ এক অপূর্ব ববহন্ত ৷ তগ্বান্‌ তাহাকে পরলোকে 
ধাইবার জন্ত আদেশ করিলেন, কিন্তু গুরুদেব যাইতে দ্রিলেন না। 
এ গুঢ় রহন্তের মর্শাভেদ করা মানুষের অসাধ্য | গুরুগোবিন্দ এক। 


এক জনে এক সময়ে ছুই মূর্তিতে বিভিন্ন আদেশ প্রদান করিতেছেন, 
এ অতি গৃঢ় রহস্য । ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি এ গভীর রহস্য ভেদ করে। 


এই বাড়ীতে সার রমেশচন্ত্র মিত্র, সার গুরুদ।স বন্যোপাধ্যায় 


ও স্বর্গীয় কালিকষঁ ঠাকুর গোস্বামিপাদের নিকট আতরিয়! মা 


বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয় 
ইহাঁদিগকে অত্যন্ত আদরের সহিত অত্যর্থন৷ করিয়া বদিবার জন্ত 
স্বতন্ত্র আস্রন প্রদান *করেন। ইহীরা প্রতৃপাদের সহিত আলাপ 
করিয়া অত্যন্ত গ্রীত হন। গুরুদাস বাবু সংকীর্তনের মময় গোস্বামিজীর 
বৃত্যু ও অহাভাব "দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার প্রাণ বিগলিত, 


 হইয়াছিল। নানা কথা হইবার পর ঠাকুর মহাশয় এথার্থ সাধুর 


লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ততুত্তরে গোস্বামিমহাশয়, বলিলেন, 


নি প্রন্কত সাধু তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করেন না, কাহারও 


র নিকট তাঁহার কিছুষাত্র প্রার্থনা! থাকে না, তিনি ভগবানে আম্মনমর্পণ 


করিয়া নিফাম হইয়া যনি, মানঅপমান স্ততিনিন্দা তাহার নিকট 
সমান এবং তিনি কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মান না, বাহাঁতে লোকের 
ধন্মবিশ্বীস বর্ধিত হয়, তিনি সেইনপ উপদেশ দিরা থাকেন! গমন 
সময়ে তিনি ইহীাদিগকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন।, 
তাহার! চলিয়া গেলে বলিলেন, ভগবান্‌ ইহাঁদিগকে উচ্চপদ, সম্মান ও 
এশ্বর্ধ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব ইহীদিগকে তাহার উপধুক্ত 
সম্থান ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাহ কর্তব্য) না দিলে অপরাধ, 
হয়। তিনি সর্ধদাই এইরূপ অমাঁনী ও মাঁনদ হইয়া যিনি যেরূপ 
সম্মান ও মর্যাদার পাত তাহাকে তাহা প্রদানি করিতেন। তাহার 
ব্যবহারে সকলেই যারপরনাই পাঁরতৃপ্ত হইতেন। 

এই বাড়ীতেই শান্তিনুধার প্রথমা কন্য! নাঁরায়ণী জন্মগ্রহণ করে। 
নারায়ণীর বয়স যখন ১৪ দিন তখন গৌস্বামিপাদ. এই বাড়ী পরিতাগ 
করিয়া 8৫ নং হেরিসন রোডের বাড়ীতে উঠ্ঠিয়া ধান। এই বাড়ীর 
মাসিক ভাঁড়! একশত টাঁক1 ছিল । 

এই বাড়ীতে অবস্থান সময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাঁতাঁর 
পুলিশ কমিশনারের নিকটে এই মর্শে একখানি পত্র লেখেন যে 


গোস্বামিমহাশয় মাসিক একশত টাঁকা বাড়ী ভাড়া দিয়া ধুমধামের 


সহিত থাকেন। তাঁহার আশ্রমের মাসিক ব্যয় পাঁচ ছয় শত টাকার 
কমে নির্বাহ হয় না। কিন্তু তাহার এক পয়সাও উপার্জন বা আয় 
নাই। কিভাবে তাহার এই ব্যয় নির্বধাহ হয়, পুলিশ হইতে তাহার 
অন্গসন্ধান হওয়া উচিত.। গোশ্বামিমহাশয় অতি বিশ্বস্ত সুত্রে এই 
, ব্যাপার অবগত হইয়াও কিছুই প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন না। 
তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। ভগবাঁনে ধাঁহাদের আত্মসমর্পণ হুয়া 
গিয়াছে, তাহারা ভয়তাঁবনার কোন ধার ধারেন না'। গোর্মইজী 


4১৪. প্রতপাঁদ বিজয়ক্চ গোস্বামী 
 ভগ্বানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়! রহিলেন। এদিকে 
ভগবান আশ্চার্য্যর্ূপে পুলিশের কর্তৃপক্ষ দিগের মনে তীহার প্রতি 
সাব, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আনিয়া দিলেন। তীহার একজন শিষ্য 
 শ্রীভৃতনাথ গোপ একদিন রাজপথে শতাধিক মুদ্রার এক থাঁনি চেক 
কুড়াইয় পায় । চেক পাইবামাত্র সে তাহা! গোম্বামিমহশরকে দেখাই! 
বলেষেসেইহাঁ পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে। গোস্বামিমহাঁশয় চেক, 
খানি তখনই পুলিশ কমিশনরের নিকটে পাঠাইয়া অমৃতবাজার 
পত্রিকাঁয় চেকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রচার করিলেন । গোঙ্বামিপাদের 
এই কার্য্যে পুলিসের করৃপক্ষগণের মনে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, সন্ভাৰ 
ও বিশ্বাসের উদয় হইল। ভগবান্‌ এইরূপে দুষ্টের ষড়যন্ত্র বিফল 
করিয়া দিলেন | 

পাইখানাক় উচু হইয়া! বসিয়া মলত্যাগ করিতে গোস্বামিপাদের 
কষ্ট হইত। এজন্ট তিনি একখানি তক্তার মাঝথানে বড় ছিদ্র করিয়া 
এবং ছুই পাশে খুরা লাঁগাইয়৷ তাহাতে বসিয়া মলত্যাগ করিতেন । 
(কাঠখীনিতে'বে খুরা লাগান হইয়াছিল তাহা নীচু হওয়াতে ভি 
আর একখানি কাঠে উঁচু খুর! লাগাইয়। সেই কাঠখাঁনি ব্যবহার 
করিতে আরস্ত করেন। ইহাঁতে পুরাতন কাঁঠখানি অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়া! তাঁহাকে বলিল, কি অপরাধে আপনি আমাকে আপনার 
সেবাস্বখ' হইতে বঞ্চিত করিলেন? পুরাতন কাঠের এই কাঁতরবাণী 
শুনিয়া প্রতূপাদ সেই কাঠের খুরাকে অন্ত কাঠ লাগাইয়া উচু করিয়া 
পুরাতন কাঠখানিই ব্যবহার করিতে লাগিলেন । পুরী গমনকালে উহা 
সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানেও ব্যবহার করিতেন। এখন তাহা! সমাধি 
আশ্রমে আছে। মূসলমান ধর্দশস্ত্রে ইহার অনুরূপ একটি ঘটন। 
আছে? হুরনরী হজরত বানা তে না যাই টি 





কলিকাতায় শেৰ অবস্থান আজি 
গু খভুরর বৃক্ষ অবলম্বন করিয়| সাঁধারণকে খে দিতেন। পরে: 
মস্জিদ্‌ প্রস্তুত হইলে তিনি মস্জিদে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। 
ইহাতে থ্জুরবৃক্ষ দুঃখিত হইন্া তাহাকে বলিয়াছিল, কি অপরাধে 
আমাকে আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন? 1 
_ একদিন গ্রাতঃকাঁলে গোস্বামিপাদের শৌচাগার হইতে ফিরিতে | 
অনেক বিলম্ব হওয়াতে ৬মোহিনীমোহন রাঁয় তাহাকে বিলম্বের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদ্ত্বরে গোক্বামিমহাঁশর বলিলেন শৌচে.. 
যাইবার পথে ব্রদ্ধা বিষ শিব ইন্্রাদি দিকপাল ও খবিগণ আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়া কথা বলিতে আরম্ত করিলেন। তীহাদের 
কথা আর শেষ হয় না। অথচ আমার শৌচে যাইবার প্রয়োজন । 
পরে তাহাদিগেকে অনেক করিয়! বলাতে তীহারা বিদায় হইলেন। 
অতঃপর আমি শৌচক্রিয়া শেষ করিলাঁধ। ইহাই বিলঙ্থের কারণ। 
এক দিন গোস্বামিমহাশয়ের দ্বিতীয় দৌহিত্র পুণ্ট,রুর ( জগদানন্দ ) 
গরিধেয় কাপড়ে আগুন লাগিয়া সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। চারিবৎসরের 
বালক অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া অসহ্ যাতনাঁয় ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করিয়া, 
বেড়াইতেছে ও কাঁতরভাবে রোদন করিতেছে। সে যে কি হৃদয়বিদারক 
দৃশ্ত তাহা! বর্ণনাতীত। পুণ্ট,রুর জননী এই আকম্মিক বিপৎপাতে: 
অতিশয় কাতর হইয়া পিতৃ সন্গিধানে গমন করিলেন। গোম্বামিপাঁদ 
কণ্তারি মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার পুণ্যবলে আজ তোমার 
পুত্রের জীবনরক্ষা হইল কোন ভয় নাই; তোমার খোকার কোন, 
আশঙ্কা নাই। তবে কিছু দিন ক্লেশ পাইবে। প্রীয় ছুই যাস কষ্ট 
রর করিরা পুষ্ট আরোগ্যলাভ করিল। 
ইহার কিছু "দিন পরে ৬কাশীধামনিবামী ৬কৃষ্ানদ স্বামী 
পরদারাভিদরধণের অভিযোগে কারারুদধ হ্ন। তাহার কারাবাদের 








বি রস গন বাক রী 
.. অবাধ অবগত হুয়া গোস্ামিমহাশয় তাহার বাহে রী 
বেশ করা নিবেধ করেন। তাহার কন্তা বাতীত অপর ফোন 
_ বস্ত্ীলোক তাহার বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পাইতেন ন!। 
৭ অজগর গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিল্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহের পত্থী 
 অনোরমা পরলোক গমন করেন। মনোরঞ্জন বাবু পত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
_. গোস্বামিপাদের আশ্রমে মহোৎসব করিয়। সকলকে ভোকন করান। 
এই উপলক্ষে তিনি যে স্ৃত আনিয়াছিলেন, তাহা তত ভাল ছিল 
ন1। মনোরঞ্জন বাবুর গরলোকগতা পত্রী গোস্বামিপাদ্দের নিকট 
আসিয়া বলিলেন, যে দ্বত আসিয়াছে, তাহা তত ভাঁল নহে! ভাল 
দ্বত আনা হউক। গোম্বামিমহাশর মনোরঞ্জন বাবুকে এ কথা 
 বলিলেন। মনোরঞ্জন বাবু গোম্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া তখনই 
_ প্ভাল স্বত আনাইয়া দিলেন । 

গোস্বামিমহাশরের আর এক জন শিল্প বাঁবু কৈলাসচন্দ্র বন্ুর 
সহ্ধর্শিণীর সাংঘাতিক পীড়া হয়। কৈলাস বাবু পত্বীর পীড়াশাস্তির 
জন্য যথাসাধ্য যত্ব করিলেন; কিন্তু পীড়া আরোগ্য না হইয়া! উত্ত- 
রোত্বর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে রোগীর আঁপন্নকাল উপস্থিত হুল । 
_ কলাসবাবুর জনৈক বন্ধু এ সংবাদ গোস্বামিমহাশয়কে জাঁজাই 
তিনি বলিলেন, রোগীকে ব্রাহ্মণের চরণোঁদক পাঁন করাও; তাহা 
হইলেই তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে। যোগজীবনের পাদোদক 
পান করিয়া রোগী' আরো গ্যলাঁভ করেন। 

ইহার কিছু দিন পরে একজন অঘোরপন্থী সাধু গোস্ামিমহাশযের 
নিকট আগমন করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ তাহাকে আহারের 
_ স্বন্ত অনুরোধ করিলে তিনি কারণ চাহিলেন। প্রতুপাঁদ আমাকে 
কারণ আনিতে আদেশ করিলে আমি এক বোতল মদ আনিকা! 














সুরা করিছেন নাঁ। কুলতুখুলিনীর মুখে ইন কারণ: আছি 
-দিলেম। লাধু যে ঘরে বিয়াছিলেন সেই থরে যোগীবদের বাঁক্মে 
ছুই শত টাকা ছিল। লীতু াঝে কি আছে দেখিতে চাহিষে ভীহা্ষে 
টাকা দেখান হইল। তিনি প্রভূপাদের কাছে টাকাগুরি চাঁহিলে 
প্রতুপাদ সমপ্ত টাক! তাহাকে দিলেন। সাধু*ষেই টাকা হুইক্ঠে 
পঞ্চাশ কিবাট্‌ টাকা আশ্রমের ফোন কোনও লোককে দবিয়া অবশিষ্ট 
লইয়া! গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে প্রতৃপাদ তাহার অনেক সাথি উ. 
করিগ্নাছিলেন। | 2 
উৎকলদেশব]সী শক্রদ্ব ঠাকুর গোস্বামিপাদের পাক মণ ছিল রা 

গে প্রতুপাঁদের নিকট দীক্ষাও পাইয়াছিল। কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার 
স্বতাঁব কলুষিত হইয়া যায়। সে আশ্রমের জিনিষপজজ বড়ই অপচয় করিত। 
লুচি তাঁজিবাধ পর কড়ার অবশিষ্ট স্বত জলন্ত উননে ঢাঁলিয়! দিত। 
অন্ত প্রকারেও বছ জিনিষ নই করিত। আশ্রমের অর্থাদিও তাহা 
বারা বিদ্তর অপহৃত হইত। একদিন গোস্বামিপাদ শক্রয়েক্ এই 
সকল অপকার্য্যের কর্থা শুনিরা তাহাকে ডাকিন বলিলেন? দেখ, 
আশ্রমের ভিক্ষার বন্ তুমি অতি অগ্থাররূপে নষ্ট ফর। ইহার অন্ত 
তোমাকে বিলক্ষণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে। তগবানের রা রা 
বসব এই প্রকার অপব্যবহার করিতে তোমার প্রাণে তর হয না ? রর 

শ্ত্ব গোষ্া মিপাদের কথা নিয়া চপ, করিয়া রহিল. পরে 























জাহেদ ছাল গা উপস্থিত লা লমন্ত শরীর যেন আপুকে জঙ্গি . 
যাইতে লাগিল। লে রান্নাঘরের মেজেয় পড়ি গড়াগড়ি দির 


৩৫. 
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করিতেছে, এবং “যলামরে গেলামরে? বলিয়' 'রো 


রর রি করিতে টার: ক রিয়া কাছ়িতে লাগিল। তাহার 
.. ক্নবনধ্বনি শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি দেখানে - উ' স্থিত হইয়া 
 দেখিলেন হে শক্রদ্র ছিন্নকঠ বার টি? গড়া ফফ, 








দেখিয়া মকলেরই চক্ষে জল আদিল। অনেকক্ষণ পার পর 
. (সেসুস্থ হইল। অতঃপর আঁর কোন অব্য নট করিতে তাহার সাহস 
রি হত নাও. 

রা স্নান! গণেশদাসের সফি বলরামদাদ বাবাজী নামক একজন 
: বৈ, কৰিকাতায়, আসিয়াছিলেন। ইনি একজন ভজনানন্দী, অতি 
উচ্চ সাধক | গোস্থামিপাদের বৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে বাঁবাজী মহাশয় 
_ কোন স্থানে কীর্তন শুনিতে শুনিতে অঠৈতন্ত হন। বহু ষত্তেও তাহার 
_অহজ্ঞ। হইলনা। ভিন দিন এই অবস্থায় গত হইলে প্রতৃপা এই বিষ 
_ জানিতে পারিলেন। তিনি তখনই বাঁবাজীর কাছে গমন করিলেন এরও 
তাহার উদরে কাঁণ লাগাইয়া “জখম বৃন্দাবন” এই ধ্বনি শুনিতে, 
 পাইলেন। সুখময় বৃন্দাবন গানের এই চরণটি গুনিতেই বাবাজী ভাবে 
সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাহার ভিতরে এই শ .: ছুইাট, 
অবিরাম ধ্ৰনিত হইতেছিল। গোস্বামিমহাশয় সেই খাটি আবার 
ৃ গ্াওয়াইতেই বাবাজী হস্কার করিয়া উঠিলেন এবং ফাদ ্ করিয়া 
নট পরকতি হইলেন। ৃ 
আর একদিন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়াল! নীল গর রহপাদকে গান নাই র 
পন তিনি মাথুর পাল! গাইয়াছিলেন। গ্বান শুনিয়া গ্রকুপাদ 
এ তিশর আনন্দলাভ. করিয়াছিলেন।. তিনি  নীবকষ্জের পরধুলি 








« জইয়াছিলেন। নীব টি চরণে | পড়িয়া যাকে পা পর 
কাছে! ক 











নদী তকে হাস বন এ ভক্তগণের ক 
 প্রগঙ্গ গোস্বামিপাদকে “ধণিলেন, পডক্ত হনুমান, তাঁহার গার ভক্ত দেখা 
বার না। তিনি বুক চিরিগা ইঞ্টদেবতা সামসীত! দেখাইয়াছিলেন* 
: হুরিধাঁস বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিজী হাদিতে হালিতে বলিলেন, * বুধ. 
কি আবার চিরিতে হয়” তাহার কথা শুনিয়া হরিদাস বাবুর মনে 
হইল, এ কথার অর্থ কি? তিনি ইহার মর্ম পরিগ্রহ করিতে না | 
নানান্ষপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইপেন যে গোস্বামিপাদের রর 
আসনে “হরেক” এই অক্ষর কয়ট ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। একটু 
পরে আবার দেখিলেন, আপনের অন্তস্থানে রাধারুষের অতি মুনা 
 খুগরমূর্তি প্রকটিত হইল। কিছু পরে গোস্বামিমহাশয়ের উরুতে যুগল- 
_ রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া | 
তিনি অত্ান্ত বিশ্মিত হইলেন। তিনি এ নকলে বিশ্বাস করিতেন না. 
কেহ বণিলে গাঁজাখুরি মনে করিয়া /হাঁপিয়া উড়াইয়। দিতেন। এক্ষণে, 
স্বচক্ষে এই অপুর্ব ব্যাপার দেখি! অবাক্‌ হইয়া গেধেন এবং সবিশ্বক্জে 
. গোম্বামিপাদকে বলিলেন, এসকল কি আপনার যোগৈবর্যোর ফল? 
_ গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ধোগশক্তিতে এমকল হয় বটে, কিন্তু আমি 
কখনও তাহা করি না। যে স্থানে ভগবানের নাম কীর্ডিত হর, সেই স্থানের, :. 
সমস্ত পদার্থ নামময় হইরা বার়। বিনি সর্বদা ভগবানের নাম্‌ কীর্তন, | 
: করেন, তাহার আসন, পরিথেযবন্ত, দেহ, সমস্ত বস্তুতেই নাম অদ্কিত হর ্ ২, 
 ভাহাই. বাহিরে প্রকাশিত হইয়। লোক গাছ হয় থাকে ৃ 
, এক্ষেত্রেও তাহাই হইন্নাছে। * | 
মি হরিগাদ বাবু প্রথম জীবনে; রঙ্গ ছিলেন। হুতযাং সাকার  উপাসন, চি 
 শ্রস্ৃতি ছি শান্ত্ো কোন বিষয়ই তিনি মানিতেদ না। হিম ভাহার নিকট 
টিনা ধার চি মনে হইত। আন্মদমানের শীষ ভিন 11 ্ 
















সারিয়া 


খপ...  খহ্পা ফিজাক শাসী 
“ছু রি মিনহাশহের দেহে ও আসমে সর্বাাই ভগবানের নাফ খবং নানা 
'্েধদেবীর টপ ও হন্দির ফুটিরা উঠিত । ভ্রীমান্‌ পা্ালাব ঘোষ প্রতিদিন 
আধ্যাফ সম তাহার নিকট মহাভারত পাঠ করিতেন। যেদিন যেবিষয় 
পঠিত হইত, সেধিন সেই বিষয়োপযোগী চিন তাহান্ধ দেহে ও আসনে 
প্রকাশিত হইত। সকলে এই ব্যাপার অবলোকন করি! যারপরনাই 
_ বিশ্বয়াপন্স হইতেন। সীতাগাঁয, ঘোষের ইাটের বাড়ীতে অবস্থানসময 
হইতে গোস্বািমহাশয়ের আসনে, বনে ও দেহে নাম, দেবমুর্তি ও মন্দির 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অত:পর সর্বাই তাহার আলনে, পরিধের 
: স্বম্তে ও দেহে তগৰানের বিবিধ নাম ও মৃষ্তি প্রকটিত হইত | ইহ! ভিন্ন 











অনন্ত দেবনেবীরমুষঠি এবং দেবমন্দর ফুটিয়া উঠিত। 
_স্বীতিঘত সাধন করিলেন, ফি কিছ পাইবেন না। (5 পূর্ণ না হওয়াতে 
বভিনি ত্রাঙ্ষধর্শে বিশাস ও আস্থাহীন হইয়া পড়িলেদ। ঈশ্বরের অত্তিস্বে, আত্মার 


(জা, পাপপ্ণ্য, ধর্দাধর্্, সকল বিষয়েই তাহার টান ভা হইলস। তখন তাহার 
সই দিস হইল যে বথেচ্ছভানে তোগহথে- জীবন অতিবাহিত করাই মনুষ্য জীবনের 
: উনেস্। হখন ঈশ্বর নাই, আত্ম! নাই, পাপপুণ্রের দও ও পুরক্ষার নাই, ভখন যে কাধ্যে 
হর তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া হুথভোগ কর] উচিত। হুখই মানষে নমণ্ড আরাম, 
'শার্ধবিধ তৃপ্তির হেড়ু। এই মনে করিয়া তিনি ভোগনুখে আপনা চালিকা দিলেন, 
বিবি উহাতে হুখ পাইলেন না। ভোগে হুখ (কোথায়? ইঙ্জিয়সেবায় কি কখনও 
 ক্মনবন্ত আনন্দ হইতে পারে! ভোগের পর বিষম অবসাদ আসিয়া! উপস্থিত হ্য। 
(ইলিরকখ গণভদুর,। তাহ পঞ্ ত্রিতাপন্বাজা । আধ্যাত্িকা'দি লা 
*ঝ্াতিকে অহরহ দন্ধ করিতেছে। তাহার হত হইত পয়িভ্রা পাওয। বাধা । কে 
: কষে দহ চেষ্টা করিযীও পীড়ার হত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। তরে হু কোথার? 
: শ্বনহধ্য অবিচ্ছি সখ সংসারে নাই। বিখজষ্টা জগৎকে সথে ছুরখে জদ্থিত করির! 
স্ব করিয়াছেন পৃধিবীতে হখ অপেক্ষা ছংখের তাগ অনেক ধিক 1. ঘিদি এট 
আখপুব সাসানে নিরধচ্ছির সুখের অ্যাশা কহেন, ভিন তান শর আত্মধতাড়িত ॥ 














আনন পক হানা তিনি াহনিগকে এদি সি রা 
তাহাদের ফীর্ডনে যোগ দিলেন, এবং ভাবাবেশে অনেক বৃ: 
করিলেন। স্বীর্তন শেষ হইলে ত্রাক্মগণ গোম্বামিশাদকে জিজ্লাসা 
করিলেন যে এখন ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য কি? তাহাদের কথ? শুনিক্জা 
মরীচিকার গশ্চান্ধাবন করিয়া কেহ কখনও তৃষ্কায় বারিলাভ করিতে পারিযাছেন কি ?. 
সংসারে সখের ্ত্যাশা করিলে মরীচিকার নিকট খারিলাের হ্যায় প্রতিপদেই | 
নিরাশ হইতে হয়। হরিদাস বাবুও নিরাশ হইলেন। হুখের আশায় ছুটাছুটি ফরিলেদ 
ঘটে, কিন্তু হুধ পাঁইলেন না। তাহার প্রাণে হতাশা ও অশান্তির আগুন অালিতে 
লাগ্লিল। জীবদ তখন ভারবহ হইয়া উঠিল। এই অবস্থার কিছু দিন অতিবাহিত 
হইল। এই সময়ে তাহার কয়েকটি বন্ধু প্রেততন্বের আলোচন| করিভেন। মধ্যে [ও 
মধ্যে তঁহায়! চক্র করিয়! পরলোকবানী গ্রাত্বা আনয়ন করিতেন । | 

বন্ধুদিগের মধ্যে একজনের বাণিকা পরী াহাদের মিডিয়ম্‌ হইয়াছিলেন। ছা 
দেহে সাধু অধোর নাধ গুপ্তের আত্মা আবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অনেক ধর্মোপদেশ 
প্রদান করিতেন। অঘোর বাবুর আত্ম! বখন আসিত তখন মিডিমের শরীর দিবা 
লাবগাধুক্ত হুইত। তাহার মুখমণ্ডল' হইতে প্রশান্ত ও পবিত্র সৌনখ্ বিদ্ুয়িত রি 
হইতে খাকিত। তীহায় সেই সময়কার দৈহিক শোভা! দর্শন করিয়া! চত্রস্থ সকলেই যুষ্ট 
হইতেন। এইরপে কিছুদিন গত হইলে চত্রস্থ একবাফি মিডিরমূকে হত়িদাস থাবুর, 
মানধিক অবস্থার কথা জাপন করিলেন। মিডিরম্‌ শুনিয়া! অত্যনথ ছুঃখিত হইয়া তখনই, 
স্ডীছাফে ডাফিয়। আদাইলেদ এবং অনেক সহপদেশ ও আঙান প্রদান করিযা গোখামি- 
| বহাশতের বিকট হোগশিক্ষ করিতে বলিলেন । মিডিরমের কথায় হরিদাস বাধু জনিঙ্ছার। : 
মহিত খা য়ে নিকট ঘাইক1 সাধন চাহিলেন। হরিদাস বাবুদ প্রার্থন! শুবিবা। 
প্রভৃপাঁদ তাকে সাধন দিবার সময় স্থির করি দি্েন। কিন হান যাবু নিদিট 
রি এ | উপ হজ বথাসমন্জে না 


























২ পছগায বক শোহাবী রা 
. আছামিষহাপয বলিলেন, এখন মড়া গুলি বদি 1 না থাকিয়া 
[কাছের লন আমসমারের অহা হইয়াছিল, ভাছা শেষ হই 
থাকা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। গোম্বামিমহাঁশয়ের বাক্য আ্াঙ্মদের 
ৃ অনঃপৃত হইল না। তাহারা অগ্রস্ মনে তাহাকে প্রণাম করিয়া 
: চলিয়া গেলেন । * | 5 








ন্অতান্ত বির হয়া সাধন ন| দিয়াই তীহাকে ব্দায় করিয়া দিলেন। হরিদাস বাবু 
| 'বোলপুরে চলিয়া গেলেন | মিডিয়ম্‌ তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া পুনরায় তাহাকে 
 গোত্ামিমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখহাকে দেখিবামাত্র গোস্যামিমহাশয় বিরক্ত 
,. হই! বলিলেন, আপনি আবার আসিয়াছেন কেন? হরিদাস বাবু বলিলেন, আমি কি 
.. আপন ইচ্ছায় আসিয়াছি। আমাকে বলপূব্ক পাঠায়, কাজেই আসিতে হয়। গোস্বাসি- 
.. অহাশয় বলিলেন, কে আপনাকে বলপুর্বক পাঠায়? হরিদাস বাবু বলিলেন, সাধু অযোয়-. 
ৃ্‌ ট নাধ। এই কথা শুমিবামান্র প্রভুপাদ একেবারে জল হইয়। গেলেন ; আর দ্িরুক্তি 
কা এ নদা। হরিদাস বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু দিন গরে আপনি, সাধন 
 পাইবেন। উপযুক্ত সময়ে আছি আপনাকে সংবাদ দিব। পরী বাসে সংবাধ 
পাই! হয়িদাস বাবু কলিকাতায় আদিলেন এবং সাধন পাইলেম।. লাধনের সময় 
. আামিপাদ বন উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন তাহার মনে হইল, ইনি কি 
.. 'আামাকে মন দিবেন1 গতিক দেখিয়া তাহাই ত বোধ হইতেছে। তখন তিনি আসন 
হইতে উঠ! দীড়াইলেন এবং গোস্ামিমহাশয়কে বলিলেন, মহাশয়, রকম দেখিয়া 
বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে দাক্গ প্রদান করিবেন। কিন্তু আসি মানুষ গুরু মানি 
না। হরিদাস বাকু কথ] শুনিয়। গো মিমহাশয় বলিলেন, মানুষ কি কখন গুরু হইতে ৃ 
“গার ? গুরু জাবান্‌। তগবান্‌ ভি মানুষ কখমও গুরুহয় না। গৌষাসিপাদের কথা 
 গুনিয়! হরিদাস বাবু নত হইলেন এবং জাসনে বসিয়! সাধন গ্রহণ করিলেম। সেইহরিদাস 
সাবু এখন গোষামিগাদের একজন প্রধান ্জ। তাহার সাধনের অবস্থাও বেশ উন্নত । : 














সী মৌহিনীমোহন রার গোীদিমহীসরের নিট: ্ী্- বা 
(লা দীক্ষা গ্রহণ করিরা ভিনি সময়ে বকে রি 
. আঙ্ষসমাজে যাইতেন। 'বিশেষত; ১১ই মাথের দিন তাহার সমাজে 





"যাওয়া বাদ পড়িত না। কার ১১ই মাথে তিনি বান নাই । ইহাতে 


গোস্বামিমহাশয তাহাকে অরিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে সমাজে বাদ রে 
আই? মোহিনীবাবু বলিলেন, যাইবার জন্ত কিছুমাত্র টান হইতেছে 
না। গোম্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, কি করিতে বাইন । 7 
্রাহ্মমমাজ মরিয়া পচিয়! গিয়াছে । সেখানে যাইয়া কিহইবে? 

আর একদিন মোহিনীবাবু গোম্বামিমহাশরকে বলিলেন, সাধন ২ 





লইয়া এ কি হইল? ধাহারা প্রাণের; বন্ধ, অতি পবিত্ররিত্র 


রদ্ধোপাদক, ধাহাদের লহিত এত কাল ব্রন্ধোপাসনা করিলাম, 


গাহাঁদের নিকটে গেলে নাম বন্ধ হইয়া যাঁয়। আর একটা চত্রিত্রহীন. 


বারাজগণার নিকটে নাম হয়। ইহার কারণ বুঝিতে পারি না|. 
. গোম্বামিমহ!শয় বলিলেন-__যাহারা ভগবন্ধেষী তাহাদের কাছে 


নাম চলিবে কেন? ভগবদ্বেষী নাস্তিকের কাছে কি ভগবানের নাম. 


| বা জারি সচ্চরিত্র ত্রাঙ্মগণ কি জগবদে রঃ 


তাহার গুরুদেব দিতির তিনি ্বযং ভগবান্‌ বনি বাম করেন), জ 
জীবনের অবিঙ্বান এবং দর্মাতির কথা শ্মরণ করিয়া এখন তিনি অশ্রপূর্ণনেতে কাশ রা 


করেন এবং সেইসঙ্গে গুরুদেবের অসীম দয়ার কথ কীর্তন করিতে করিতে আনন্দে "০ 





উৎফুর হইয়া উঠেন। তাহার মুখে তাহার জীবনের এ এই ঘটনা শ্রবণ করিলে ঘোরতর | 


| নাস্তিকের মনেও আস্তিক্যভাবের উদয় হয়। পাষাপহদর গলিয়া যায়। সাহার. 


সীষন গরকপায এক উদ্ছল ৃ্টান্। হরিদাযবাবর সম্বন্ধে বে সমস্ত খাদি: 
| রা তাহা | জপ পযাপাতবীয বস সর শীলা সং ৃ ১. 












কথা, রে সি বাক ইয় ৫ গেজেন। নেই হ্ইতে নি | 
আর আদপণের নিকট যাইজেন না। এ ৃ 
৬৪ একদিন আর্যমিশন কলেজের টা মঙ্জুমদার 
সনাযার রানের সঙ্গে গোস্ামিপাদকে দেখিতে াদেন। সে 

পপ 
নেই কথা শুনিয়া রামদয়ালবাবু হঠাৎ বলিয়া ফেলিবেন, গুরু যদি 
মূর্খ হন, তাহা হইলেও কি তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে?- 
রাষাদ্ালবাবুর কথা শুনিয়া গো্ামিপাদ মনে বড়ই ব্যাথা পাইলেন। 


ভিন রাম "বাবর দিকে চাহ্বামায রক্িতে হার চক 





লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিমি অতিগয রুক্ষ ভাষায় তীহাকে 
বষিলেন, ফি. ক মূর্ধ হইলে ভক্ির পাজ লি 7 








কম কাহাকেওকই বাবর ফা বি ইাকে বলে বে, 
্ধ্য বাবু কথা স্কনিয়া গ্রভুপাঁদ বলিলেন, ইহাকে বলা প্রপোজ 
ইস্কাছিল। ইহার অনে অভিমানের একট প্রকাঁও ব্রণ হইজা ইহার. 
বই জন, কাজ দাগে তা অন্ধ আমি 











বাসায় দিবার পয যখন রামদ়াল রও অপমানের রুমা কাটিয়া 
গিরা জানের উদ হইল, যখন তিনি প্রকুৃতিষ্থ হইলেন, তন 
হার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল! এতদিন তাহার যে দৃষ্টি বাহিনের 
দিকে ছিল, মহাপুরুমের কৃপা এখল তাহা অন্তরূ্ধীন হইল তখন 
ভিন হার মির দুরন্া ুবিতেপারিলেন। সেই হইতে কিনি 
তাহার আধ্যাত্বিক দুর্দশা দূর করিবার জন্ত বন্ধ পরিকর হইলেন এবং 
গোস্বামিপান্ষের রুপাই যে তাহায়, জীবনে এই পরিবর্তন আনয়ন: 
করিয়াছে ইস! জাশিয়া ভাহার প্রতি অতিশয় শক্তিমান হইলেন। 
এই ঘটনার অনেকদিস পরে ঘর্যাদিশনন্থুলের ন্থতম ছাত্র গাক্বামি- 
শাদের শিল্প শ্ীধুক্ত কিরণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের (দরবেশ ) সহিত কান্দি 
ধাষে তাঁহার সাক্ষাৎ হ্ব। কিরণ তাহাকে প্রণাম করিয়া নিজের 
পরিচয় প্র্ধান করিলে তিনি 'আদয় করিরা হার সাহিত নানা বিষে: 
আলাপ করিলেন। ধর্দের কথাও অনেক হইল। সেই, সময়ে কথা 
গ্রষন্ষে কিরণ বলিলেন, তিশি গোসম্বামিপাদেক কৃপা লাভ. ক্টিয়াঁছেন।? 
এই কথা শনি রামদযা অত্যন্ত হাদি হা বলিলেন, 




















ক পর এরর গোখানী | 
করিয়াছেন। আমি পূর্বে. বড়ই ভ্ানাভিমানী ও. রঃ ছিদাম 1. 
টা | লই অবস্থার আমি একদিন তাহাকে দর্শন করিতে যাই | তখন তিনি 

গরুর মহিমা ও গুরুভক্তির কথা বলিতেছিলেন। তীহার কথা শুনিয়া 





মার কেমন ছুর্ঘতি হইল, ুর্মতিই বা বলি কেন, আমার ত্বীবনের 


কু উপস্িত হইল, আমি তীহার কথার উপর বলিলাম, গুরু 


 ম্র্খ হইলেও কি তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে? আমার কথ। 
নিয় | তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তখনই তীহার সম্মুখ হইতে 
মাকে চলিরা যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার কথা শুনিয়! 








'আমার মনে বড় কেশ হইল। ঘরভরা লোকের সাক্ষাতে রুক্ষভাবে 


 কির্কত হওয়াতে আমি অপমানে যেন মরিয়া গেলাম। গোস্বামি- 
 গাদের উপর আমার. বাগও যথেষ্ট হইল। আমি তখনই চলিয়া 
আসিলাম1 বাঁদায়ি আসিয়া, ইনি আমার সহিত একপ ব্যবহার 
: কষিলেন কেন, এই কথা ভাবিতে লাগলাম আমার মন যাতনায় 
 সট্ফট, করিতে লাঁগিল। এই অবস্থায় হঠাঁৎ যেন আমার অন্তকরণের 
কুয়াসা কাটিয়! গেল। হৃদয়ের একটা আবরণ খুলিয়া গেল। আ' 
ছুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া৷ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাঞ আমার 











রে মনে অস্থতাপ আদিল, সেই দিন হইতে আমার বনের গতি 


ৃ বিডি মহাপুরুষের কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া আমি ধন্ত 


*. এই বলিয়া তিনি গোস্বামিপাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ 





 প্রকার্শ করিয়া তাহাকে ভক্ষি ক্ষরিতে লাগিলেন। 





কাদার নি কি বিন পর্ষথা আমি ুনিয়াছি। 
৭ রতুপাদকে বিজ্ঞান! করিয়াছিলেন, 





রামদয়াল বাবুকে আঁপনি ধমক্‌ দিলেন কেন? আপ তত 


 কাহাকেও ২ হা কখন কিনলে রা: যার উরে রা নব 





আদিউটির বৌ ৮ ৫২ রঃ 


বলিলেন আমিত ভীহাকে ধমক দেই নাই বা রর করি মাহ। ন 


আমি তাহার ফেধড়া কাটিয়া দিয়াছি। অভিমানের একটা প্রকাণ্ড 


. ফোঁড়া তাহার ভিতরে ছিল, তাহারা ভীহার দারণ অনিষ্ট হইবে 
_ দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, চিরিয়া দিলাম। 2 
আমি জানি যে ইহাঁতে প্রথমে একটু ক্লেশ হইলেও পরিণামে হল: 


: হইবে। কিরণের কথা শুনিয়! রামদয়ালবাঁবু কীদিতে লাগিলেন এবং টু 
ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ পুন; গোস্বামিপাদিকে প্রণা্ করিয়া কিরণকে: 


ই বলিলেন, “তিনি এই কথা বলিয়াছেন! স্তাহার কখা অতি সত্যাঁ 
তিনি যথার্থই আমার ফোড়া কাটিয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন 
(একথা আমি পূর্বে শুনি নাই। আদ তোমার কাছে শনি মস ই 
বড় উপকার হইল।” ৮ 
গোস্বামিপাদ বিকাল বেলায় তেতলার ছাদে বাবিজের ঘাটি 


সে সময়ে কিছুক্ষণ কোন ধর্দগ্রস্থ পাঠ হওয়ার পর নানাবিধ সদালাপ 
হইত। একদিন শ্রীযুক্ত নৃত্যগোঁপাল গোস্বামী প্রত্বপাঁদের কাছে 


আসিয়া বলিলেন, খষিপ্রণীত শাস্ত্বের সহিত গৌড়ীয় গোশ্বামিপাঁদগণ 
প্রণীত শাস্ত্রের বিরোধ হইলে কোন্‌ শান্ত গ্রামাণ্য হইবে? বোধ হয়) .. 
গোস্বামিদের প্রণীত শান্ত । গোম্বামিমহাঁশয় বলিলেন, না; খবিপ্রণীত 
শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য হইবে। গোস্বামিদের গ্রশীত শান্ব অনন্ত নহে, 1... 
 দিব্যদর্শী খষিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই অন্রান্ত। ধষিষবের. 
অনুগত হইজ্কাই গোম্বামিগণ তাহাদের সন্ত শান শিবা + রি 
তাহাদের কথার পোষকতার জন্য তীহারা ঘষিবাক্য এনাম রা 
উদ্ধৃত ক্রিয়াছেম। খিবাক্যের মার মাহদিল কী নাকে. 
নর মাদিবে কেম... ২ 











... চতুর্শ পরিচ্ছে.: 
0. পুরীধামে গমন ও লীবাসংবরণ. 
১০০৪ সালের ২৩শে ফাল্ধন গোস্বামিপাঁদ পুরী যাত্রা করেন? উক্ত 
শোলের গৌধ মাসে রক্ত নবকুমার বাগছি এবং হব প্রীধর যো 
গঙ্গাসাগর হইয়া পরীক্ষেতরে গিয়াছিলেন। তাহার! সেখান হইতে, 





জেন কলিকাতায় আদিলেন, মেই দিনই শাস্তিহধার একটি কন্ঠ 
 হ্র॥ নবকুষার বাবু ও ভ্রীধর পুরী হইতে গোস্কামিমহাঁশযের [জম 
 বহাঞ্রসাদ আনিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয় শিল্ুগণের সহিত 
আনন পূর্বক তাহা ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরী প্রত্যাগত শিল্প, 
. স়্ফে নানাকথা জিজাসা করিতে লাগিলেন। গুরুকর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
_ হইয়া শিল্প পুরী ও জগন্নাথ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাহাদের 
নিকট উ্ীগরাথদের ও ক্ষেরধামের মহিমা শুনি হার পুরী, 
যাইবার বব ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন, শাহি পট 

তখন কলিকাতা হইতে শরক্ষত পযন্ত রেল হয় ন 













গিয়া যাই লক করা জামাকে ও মণি ৰবকে সমগাষী জাহা 
দিয়া যাইতে সব বিষয়েই সথবিষা, কেবল একটি অন্থিধা আছে। 
হাজে উঠিতে হইবে | এইটিই 





২ নাও পু 2:58 
নে রঙ্জুর সিঁড়ি গিয়া 
২ 25 চন 
৬ গ টা চর 
848, নর 14 ০0254, 
111 57 এ হি সিরা শনি 


রর হীাদ করিনা ইঃ এ ৫ 
৯ বলি! বোঁধ হইল । আসাদের কথা খনিধা 
প্রতূপাদ বলিলেন, আমি রঙ্গুর সিড়ি দিয়া জাহাঁজে উঠিতে পাঁরির 
 আ, তোমরা ক্যানালের জাহাজ ঠিক কর। তখন পাঁচ শত টাকা 
_শ্ডাড়ায় একথানি রিমার ও ছুই খানি বজরা ভাড়া কর! হইল। খক-, | 
খানি ব্রাক সশিষ্ত গোদ্বাধিপাদ আরোহণ করিলেন, অস্ত খালিভে 
শান্তিসুধা তাহার পুত্রকন্তা লইয়া চড়িলেন। শাস্তিস্ুধার সহিত 
প্রভুপাদের শ্বাশুড়ী এবং আরও করেক জন ব্বষণী গিয়াছিলেন। 
তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত বাবু উদ্দেশচন্ত্র বসু, বাঁবু মহেন্ুনাথ 
€ঘাষ ও আমি সেই নৌকায় রহিলাম। উমেশ বাবুর ও মহে বাবুর 
সী: এই বজরাতে.ছিলেন। ইহা তি অনেকগুলি শিল্প সমুদ্র পথে | 
জাহাজে গমন করিয়া কটকে জিরার 
একত্রে রেলযোগে পুর্ীধান্রা কব্েন। 

২৪ শে ফাল্গুন যাইবার দিন স্থির হইল। 'অপরান্ধ হয সমর 
গোস্বামিপাদ ট্রিমার ঘাটে আদিলেন। তাহাঁকে দেখিবার জন্য ) 
কলিকাতা ও মফঃসলের বহুশিষ্প ঘাটে আসিয়া জুটিলেন। ভীহাদের 
সকলেরই মূখ বিষ, নয়ন জলপুর্ণ | ধিলি তাহাদের হদরসর্জন্য আরাধ্য 
. 'দেবতা,আজি তাহাদিগকে ক সউহকিনা 
_ কতদিনে আবার তাহাকে দেখিতে পাইবেৰ, জীবনে পুনরায় দেখা 
ইন বিমা বার উঠি জানেন না। | এইসফহ ্াবিক . 
কর চাহি বধ, আপনায়া বাকারার 
গগনে অনথমতি প্রদান করুন । আমি. হেন দির্বিে সার উপনীত এ 
হই নীলাচলচ্রকে দন রি  পান্ধি। আনার হেন াপ্রান্তি 




















২, আগ ৮... চিট গোস্বামী 


ঘটে? ধীর মুখে ধামপ্রা্ির কথা শুনিয়া শিল্পগণ শিহরিষা উঠ. 
রে গন রা, । এ কি নিদারুণ কথা ! তবে কি ইনি পুরী হইতে ফিরিয়া আসি- 
বেদনা আর কি ইহাকে দেখিতে পাইৰ না? বকলে খুকেবাৰে 
 ভার্গিয়া পড়িলেন। অনেকে উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাঁগিলেন। 
. গোস্বামিমহাঁশয় 'শোকসন্তপ্ত শিল্পগণকে মিষ্টবাক্ো - ান্বনা দিয়া 
রঃ নাহানে চড়িতে উদ্ধত হইলে, শিত্বগ্ণ তাড়াতাড়ি পথে তাহাদের 
_ গাতিবস্্র পাতিয়া দিলেন। তাহার উপর দিয়! ছিমারে উঠিয়। তিনি 
জাহাজ ছাঁড়িবার আদেশ প্রদান করিলেন। জগ্নন্নাথ দেবের জয়ধ্বনি 
করিয়া ট্রিমার ছাড়া হইল। শিল্পগণ চিত্রপুত্তলিবৎ অশ্রপূর্ণনেত্রে 
: কবাহাজের দিকে চাহিয়া রহিশেন। যতক্ষণ মার দেখা গেল ততক্ষণ 
_ তীঁহারা 'অনিমেষনেত্রে জাহাঁজের দিকে চাহিয়া রচিলেন। টিমার 
তি জল গাম কে সি বিজয়ান্তে ভক্তের 
যেন্ধপ মনের অবস্থা হয়, শিয্তদিগের চিত্র অবস্থা আজি তদপেক্ষাও 
সা বিষাঁদময়। | 
ক্সপরাহ্ে মার গেঁওখালি উপস্থিত হইল। এই স্থান হইতে 
১. ব্যানাল আরম্ভ। জাহাজ ক্যানালে প্রবেশ করিলে নেই স্থানেই 
- ঝাতিযাঁপন করাহইল। পরদিন ক্যানালের কর্দচারিগণ ভীড়া লই 
: ট্রিমার চালাইবার আদেশ দিলে তাহা ছাঁড়া হইল। ক্যানালের পথে 
রী যাইতে বড়ই আরাম বোধ হয়) এই পথের নৈসর্গিক শোভার 
_ তুলনা নাই। দে'শোভ! দেখিলে প্রাণ পুলকিত হয়। অগ্রশস্ত খাল 

















| (সরলরেখাক্রমে স্থবির প্রান্তর, বন ও পঞ্জিগ্রাম ভেদ করিয়া চলিয়া প্র 


গিয়া বৰ. খালের ধারে ঝাঁউ এবং অস্থান্ত বৃঙ্ষমূহ শরেশীবনধভাবে 
 ্খারদান থাকিয়া পথের শোভা সমধিক পরিবন্ধিত করিতেছে। ইহা. 
| ঃ ভি (০০৮ লিও একট অয বন্ধ। নাহাধ কোন মি | 








চু ধানে গমন ও তলা. | ৫৩১. | 
নিকটবর্তী হইবামাতর ুতিতমন্তক _শিখাধারী কৌপীনমাত্রপর্িহিত : 
কক্ষকায় উড়ির! বাঁলকগণ পরসাপ্রাপ্তির দাশায়” উৎহ্কনরনে ৃ 
জাহাজের দিকে চাহিয়া ছুটিত। বাঁলকগণকে এই ভাবে টিমারেপর 
সঙ্গে দৌড়াইতে দেখিয়া ..প্রভূপাদ পরা ছু'ড়িযা দিতে বলিতেন -. 
তাহার আদেশে পয়সা ছু'ড়িয়া দেওয়া হইত। তাহাঁর, তক জলে 
পড়িয়া যাইত। যাহা তীরে গিয়া পড়িত তাহা লইবাঁর অন্ত বাঁলকদের 
মধ্যে ছড়াছড়ি ও হ্বারামারি আরস্ত হইত । অধিকবরস্ক বলিষ্ঠ বাশক* 
গণই পয়সাগুলি পাইত। অল্পবয়স্ক বালকগণ পয়সা না পাইয়া! আবার 
টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইত। তাহাদিগকে দৌড়াইতে দেখিয়া 
শ্রভুপাদের মনে বড়ই ক্লেশ হইত। তিনি দুঃখ করিম্না বলিতেন, আহা 1. 
এই বাঁলকগুলি পয়সা পাইল নাঁ। একদিন তিনি এইক্সপ ঘটনা দেখিয়া 
_বিধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেহ যদি উপরে যাইয়া ইহাঁদিগকে: 
পর়স! দিয়া আসিতে পারে, তবে ইহারা পাইবে, নতুব! পাইবে. না? 
বড় ছেলেরাই পরসাঁ পাইতেছে, ইহারা একবারও, পাইতেছে না? 
তাহার কথা শুনিয়া বিধুবাবু কিছু পয়সা লইয়া ট্রিমার হইতে ছলে 
পড়িলেন এবং সন্তরণ দ্বারা তীরে গিয়া বাঁলকদিগকে পরা দিয়া 
আবার ট্িমারে আদিলেন। এই হইতে বিধুবাবু প্রতিদিনই সাতার 
দিয়! যাইয়া বালকগণকে পয়সা! দিয়া আমিতেন। পরদা পাইয়া 
বালকগণ আনন্দে নৃতা করিত, ইহা দেখিয়া প্রতৃপাদ হাস্ত করিতেন 
চার্ট করা রিমার গো্বামিপাদের ইচ্ছামত পরিচালিত হইত। ). 
সকাল বেল! বিধূ ও আমি পর্নস! ও পাত্র লইয়া গ্ধের জন্য নিকটবর্তী 
পর্লিগ্রামে যাইতাম। মে সময়ে টিমার ধীব্ে ধীরে যাইত।. ক্স মিরা. 
ছুধ লইয়া আসিলে লঞ্চ তীরে লাগিত। নেই স্থানে খালের ধারে 
উন, করিম হি মোহনভোগ ও পস্তত রং ছ্ধ ১ | 




















_রাজিকালের খাসযবস প্রস্তুত করিয়া নওয়া হইত। খাহার দেব হইলে 
গার আবার চলিত। কোন ৰাঁধা না হইলে ট্রিমীর গার সমস্ত 
র্‌ াজিালান হইত। | 

. ১ গোম্বামিমহাশয় দোলবাজজার পূর্বদিন পুরী রা হবািদেন। 
রঃ | ফলের দিন গুরুদেবের পানপন্সে আবির দিবার জঙ্ শ্রীযুক্ত মহেন্জ 
২ নাথ ঘোষ অনেক ফাগ, সঙ্গে, লইয়াছিলেন। মৌলের দিন মধ্যা 
রি সময়ে এক ভাকবুঁালায় উপস্থিত হইয়া ধকলে পরমাননে গুরুপদে 

আবির দিলেন। গোস্বীমিমহাশক্ও সকলের সহিত আনন করিয়া 
 আাবির খেলিবেন। এইরূগে দৌলধাতার আনন সস্তোগ হইল। 
_. লই দিনের আনদস্থতি মনে উদিত হই গ্রাণ আকুল ৯৬ 
. তুমিতেছে। আমাদিগের মেই আনন্দের দিন আর ফির ৭ | 
টা া। সে নদবামার সিজার দি নিছে নেই তি 
মনে করিয়া 0 মনে অঞপাত না জি জাহানের গা ছি 














হ হনে ও খালা অন্য বরা না শি লা 





১87২1 গণ ও দাহ: |... ক 
ৃ নৌ ভান আমি কে সত বে দাগ সাহার 
 অভরাগী শুনিয়া, সকর্লেই আশ্বস্ত হইগ্েন। এদিকে মাধিগণ 
তাড়াতাড়ি একটি নীড় খুলিয়া হালে- লাগাইয়া নৌকা ঠিক 
করিয়া ইল] ট্টিমার পূর্ব - চলিতে লাগিল। আর. একদিন 
একখানি বজর! দড়ি ছি'ড়িনা ্িমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িগাছিল। 
থে দিনও নৌকা খানি ডুবিতে ডুবিতে বাঁচি যার টার 
মহানদীতে প্রবেশ' করিবার সময়েও দড়ি ছি'ড়িধী যাওয়াতে বজরী! 
 ছুইখানি বিপন্ন হইয়াছিল। সেদিনও গোস্বািপাদ বাহিরে আসিকী | 
সকলকে অভয় দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ ঘোঁষ এই সম 
প্রতুপাদকে ভির্মুর্তিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, এক বা ৃ ৃ 
ধবল জটাজ্টধারী বিরাট পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে অভয় রা 
করিতেছেন। | রি 














২৯ শে ফাল্গুন 'অপরাহে শোস্বামিমহাশয়ের ঠ্রিমার . কট 
উপনীত হুইল। খাহীরা সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন তাহারা রচ্পানের 
জন্ত কটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রতৃপাদের রিমার রা 
তাহার! শ্রপ্রীক্ণন্রাথদেখের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সে 
 গ্রিমারেই অবস্থিতি করা হইল । টিকা রজাদিক 
. মহাশয় ছুই হাতে ছইথানি দশ টাকার নেটি লইয়া এক পাদ নৌকাঁন্ধ 
এবং অপর পাঁদ তীরে সংলগ্ন করিয়া ট্িমারের নাবিকগধুকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “নাবিকগণ ও মাঝিষাল্লারা ! তৌমরা এই গথে 

) জমিদার, সাধু মহাজনকে লইয়! নিয়া আশাতীত 











ক্ষ ইহাই দিতেছেন। ইহা গ্রহণ করি জেবা ধক 
আশীব কর ৭ বি বন এই কথা কটা টচ্চারপ করিতে- 





খাদ বক বা 


রি কিল তখন উদীয়মান সূর্যের অরুণ কিরণছটা! তাহার পরী 
খভিকবিত ভওয়াতে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। 
_ তাহার সেই. সময়কার সকরুশ ভাব, অমিয়বর্ষী সৃর্তি এবং মধুময় ভাষা 
সকলের চিত্তকে অভিভূত করিল। নাজির ভি 
সন্ধ্ট হইল। 

অতঃপর রতুপাদ অ্থসকটে বারং টন অভিমুখে যাবা করিলেন। 
শিল্পপ্রণের মধ্যে কেহ ঘোড়ার গাঁড়িতে, কেহ গোঁযানে চলিলেন। 
মধ্যাহ্ন সময়ে সকলে বারং ট্টেসেনে উপনীত হইয়া ট্রেশের অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন ৷ বাঁরং একটি ক্ষুদ্র ট্টেসল। সে স্থানে থাস্যবস্ত 
কিছুই পাওয়া গেল না। সকলেই অতুক্ক অবস্থায় রেলে উঠিলেন। 
আমার সঙ্গে চারিটি শিশু অতুক্ক। গাড়িতে উঠিয়া! তাহারা ক্ষুধায় 
_. ক্কাতর হইয়া পত্তিল। গাঁড়ি খুরদা ঠ্েদনে উপস্থিত হইলে শাস্তি 
_ দ্বেবী আমাকে বলিলেন, ছেলেরা ত আর বাঁচে না। দেখত খাবার 
. পাওয়া যায়কি না? - 

ছুইটি টাকা লইয়া আমি খাবারের রা 
| াাদিমহাশর বলিলেন, ছু টাকার খাবারে হইবে না, ভূমি বেশী 
করিঝ়া! খাবার কেন। আঁমারও অত্যন্ত ক্ষুধা! হইয়াছে । - এই বলিয়া : 
_ ভিনি আত্বও তিন টাঁকা দিলেন। আমি পাঁচ টাকার মিষ্াকগ ক্রয় 
| স্করি্া আনিলাম। গোম্বামিমহাশয় বালকদিগকে দিয়া নিজে বিচ 
রা হার করিলেন, আমরাও প্রসাদ পাইলাম. | 
... খই স্থানে স্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী বিমল! দেবী গোস্ধামিমহাশরকে 
আন করিবার জন্ত তাহার নিকট আঁগমন করেনু। গোস্বামি- 
মহাশয় বিমল! দেবীর গমন বৃত্তান্ত সকলকে বলিয়া সার দিকে 
গাল হাতে বলিলেন, তোমার মেয়ের নাম বিমলা টি ঢা. 














"রানে গমন ও ও লীলার বরণ | টি ৫৩৫ 


_ অপরাহে গাড়ি পুরী ঠেনে উপনীত হইল। পুরী টন এ 





অবস্থিত) তখন অন্ত স্থানে ছিল। গাড়ি 


প্রত্থপাদ আমাকে বলিলেন, তুমি একখাঁনি ঘোড়ার গাড়ি: | ৰ রা. 





শান্তি ও ছেলেদিগকে, নই! যাও। আমি তাহাই করিলাম। 
পাপা! পূর্বেই তাহার জন্য একথানি বাঁড়ী স্থির করিয়া রাখিয়া- 
'ছিলেন। এই বাড়ী বড়ডাড নামক রাস্তার উপরে এবং ইহার) 
নাম নরসিংহ কোঠা । আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া প্রতূপাদ পদব্রজে 


ঘাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইয়া বিশ্রীম করিবার জন্ তিনি এক 


স্থানে উপবেশন করিলেন। এই স্থানে তাহার পাণ্ডা আলিক়্া উপ-: 
স্থিতহইলে তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন! 
পরে তাহার সহিত রওনা হইলেন। আঠারনালায় উপস্থিত হইলে 


: ব্দগন্জাথদেবের শ্রমন্দির তাঁহার নয়নগোচর হইল। মন্দির দর্শনমীত্র 


তাহার অন্তরে প্রেমের তরঙ্গ উিত হইয়া তীহাকে আত্মহারা করিয়া 
ফেলিল। তিনি তাৰে মাতোয়ারা! ও বাহ্জ্ঞানশৃন্ত হইলেন । লোঁচন- 


যুগল হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। শরীরে হকের কষ্প 


. প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদয় হইল। রুগ্ন, অথর্ব শরীরে মত্তহ্তীর বল 

আগমন করিল। যে চরণদ্ব় অবশপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে 
বিপুল বলের সঞ্চার হইল। তিনি শিল্তগণকে কীর্তন করিতে আদেশ 
 করিলেন। সঙেই ম্বদঙ্গ ও করতাল ছিল। সংক্বীর্তন অূরস্ত হইল।. 


শষ, 2৩ জিলা লহ্রলিতশ্িলিনি টা এল ৯ 


. , বামিগণ, ঘবাব 


হরিনামের উচ্ধ্বনিতে পুরীর আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল 
গোস্বামিপাদের উচ্চ হরিধ্বনিতে দিক্বগুল নিনাদিত হইতে লাগিল । 
তিনি উদ্দণড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন? শুরীত 
হই এই অপূর্ব! দৃশ্য দেখিতে লাগিল: ক্ষেরবাসি-: রে 





/ দিগের টা ই প্রকার নিত খটাছিব। বিশ ৃ 


র্‌ বধ নু রানিং পি ধরা: চি রি রি 
_. ্কভার্ঘ : হইদ্সাছিলেন। দে নৃত্যের: কথ! তীঁহাদের নিকট 
. প্রবাদবাক্ে পরিণত হইয়া! গিয়াছে। গ্রতৃপাদ তই প্রদন্দিরের 
. নিকটবর্তা- হইতে লাগিলেন ততই তাহার প্রেমের আত, ভাবের 
বেগ প্রবল হইতে. লাগিল। সিংহবিক্রমে তিনি নাঁচিয্! চলিলেন। 
ৃ কোথার গ্নেল ভাহার শারীরিক দুর্বলতা, কোথায় গেল দেহের, 
, স্থবিরতা । ভিনি আজ অযুত মত্তহস্তীর বলে বলীগ্ান্‌। এইক্ধপে 
নৃত্য করিতে করিতে পাণানিদিষ্ট ভবনের সম্মুথে উপস্থিত 
হইলে কীর্তন থামিল। তিনি বাঁসস্থানে উপনীত হইয়া! উপবেশন 
_ করিলেন। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াই তিনি ধৃলিপায়ে ঠাকুরদরশনে 
_. ্বাইতে উদ্ভত হইলেন। তাহার এই প্রকার উদ্ভম দেখিয়া পাশা গণ 
বলিলেন, আঙ্গা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুণ, পরে দর্শনে সাঁইবেন। 
. প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই ঠাকুর দর্শনের নিয়ম। প্রসার্দের ব্যবস্থা 
*তীছার! পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবিধ উপাদেয় প্রসাদ 











আনীত হইলে গোস্বামিপাঁদ সকলের সহিত বসি! প্রসাদ পাইলেন? 





খাইতে খাইতে তিনি শিশ্তগণকে বলিলেন, এস আকার. তে এক 
সঙ্গে প্রনাদ পাও । তীহার কথা শুনিয়া শিক্তুগণ' আপনাদিগ 

. ক্তার্থ মনে করিলেন এবং তীহার পাত্র হইতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ রি 
_ আাগিলেন। " ভোজনাস্তে তিনি সকলকে নঙ্গে লইয়া! মন্দিকে গমন 
করিলেন 4. তথায় উপস্থিত হই তিনি অদিমেষনয়নে স্বগরাথ দর্শন 
. কত্রিতে লাগিজ্নে। তাহার নেত্র নীলাচলনাথের নুরপন্ে গাঁ- ৃ 
_ দ্াবে' সংলগ্ক হইল। সমন্ত ইশ্রিয়বৃদ্ধি: লোচনঘরে আনিয়া, যেন 
রঃ চা ীনাতিনসের বদন দর্শন করিতে লাগিলেন ভগব/নেনর 














ৃ বা বাসায় ফিরিলেন। 


_ পাশ্াদিগের নিষ্চিষ্ট বাড়ীতে তিনি কেবল এক সানি: ই ূ ৃ রর 
কষরয়াছিশেন। এই বাড়ী মনোনীত না হওয়ায় তিনি পরদিম ভূত-. .. 
পর্ব ডিগুটি কাঁলেক্টর ৬নীলমণি বন্মণের বাড়ী বার্ষিক সাড়ে পাচ শত 





 টাঁফায় ভাড়া করিয়! লেই খাঁনে উঠিম্না গেলেন । এই বাড়ীতে ভিসি 
"পনর মাঁস বাল করিয়াছিলেন । ভিন একদিন বসলে, হার 
'আমাকে পুরীধাঁমে তৈলধারার ম্যায় একবৎসর বাঁদ করিতে আদেশ 
করিয়াছেন। তাহারই আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। : 


তোমরাও অবিচ্ছেদে একবৎদর ক্ষেত্রবাস কর। ভাহা হইলে .. 


স্চারিধাম করিবার ফল পাইবে? এক বসরের মধ্যে তিনি আমাদিগকে 


পুরীর বাহিরে ক্লাত্রিবাস করিতে, দেন নাই। আমরা একবার ূ 


করিয়া দিলেন। তুধলেশ্বরে গেগে সেই দিন পুরীতে ফিরিয়া আসি 

্ারমা। সেখানে রাজিবাস করিতে হর, লক তিনি আসাদিপকে.. 

যোজনা হইতে রিজগমৎ দেবের ও এফাকাননের | 

র +দ্নখরের) তা নাচ ক্ষেপে সং সাবিত ইল পা 
ইহা নামে ক দাগ বাস ডেম: ডি 

পম পু নানা দেশের অদ্ভূত ঘটনাবলি শুনিতে তিনি খ্অভিশয় . 

; ানবাপিতেন। একদিন একবম পিজা দি ীণ করিতে 








১৪৩৮ রঃ এলো বক খোসা 
রি সি ববাজিননে উপস্থিত হইয়া রাজার ॥ র্ তা 





্ উি হ্ন। রাজা 
"অতিথির হথোচিত পুজা করিয়া বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
_. ভগ্বন্! আপনি তীর্ঘপর্যটনোপলক্ষে নানাদেশে গমন করিয়াছেন। 
সেই সকল দেশে আঁপনি যাহা কিছু বিন্রয়কর বস্ত বাঁ ব্যাপার দর্শন 
করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি আপ্যারিত হইব। আপনার 
নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবরণ শুনিবার জন্ত আমার বলবতী ইচ্ছা 
হইয়াছে। : নৃপর্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাদ্মণ বলিলেন £--মহারাজ 

- দেশপর্ধযটন সমরে আমি যে সকল আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, 
- তরধ্যে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ভী উৎকল দেশের বিবরণই সর্বাপেক্ষা 
অতুত। দক্ষিণবাহিনী খষিকুল্যা নদী এবং সুবর্ণরেখা ও মহানদীর 
মধ্যবর্তী দেশ পুরুযোততমক্ষেত্র নামে অভিহিত । তাহার পরিমাণ দশ 
_ যোজন। তথার্ নীলগিরি নাঁমে এক পর্বত আছে। এ পর্বত 





নিবিড় কাননে আবৃত । তথায় অক্ষয়বট নামে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও 


. রোহিণীকুণ্ড নামে এক সরোবর আছে। এ কুণ্ডের পূর্ববভটে 
 শীলকাত্তমপিনিস্মিত নীলমাধব নামে ভগবান্‌ বানুদেবের এক মৃষ্ঠি 
. বিরা্ধিত আছে। যে মানব রোহিণীকুণ্ডে সান করিয়া নীলমাধব 
নর্পশন করে, তাহার এক সহন্মর অশ্বমেধ যতের ফললাভ হয্। 
_নীলমাধবের অনতিদূরে এক শবরপন্লী আছে। বিশ্বীবন্থ নাষক 
_ একজন বর্ষীয়ান শবর নীলমাধবের অর্চনা করিয়া থাকে। একদিন 
_,দেখিলাম একটি কাক তৃষণার্ড হইয়া রোহিণীকৃণ্ডের জল পান 

_ করিল। কুডের জলের এননই অপূর্ব মহিমা যে জলম্পর্শমান্র সেই 
“কারু বায়সদেহ পরিত্যাগপূর্বক ভগবাচর াধদদেহ লাভ রা 

৪ (ইনাবে গমন করিল। সা রি 

টার হ নরপতি ্রাঙ্মণের নিকট ্ ধা রা অংগ | | 


| বীগনেগ গমন ও লীগ বরণ ও 
তাহার পুরোহিতকে বলিলেন, ভগবন্‌! আপনি ॥ রিব্রা্কের 
মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন| এক্ষণে আপনাকে উৎকল দেশে 

যাইয়া ভগবান্‌ নীলমাধবের সমস্ত সংবাদ জানিয়া আসিতে হইবে । 
বাজার কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, মহারাজ! আমি দেশতরমণে 
তাদুশ পটু নহি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ভাপতি সর্বদা নানাদেশ 
পর্যটন করিয়া থাকে। আঁপনি তাহাকে উৎকল দেশে প্রেরণ. 

করুন। সে নীলমাঁধবের সমস্ত সংবাদ আনিয়া "আপনার আকান্ধা 
পূর্ণ করিবে। পুরোহিতের কথা শুনিয়া! রাজা বিষ্ভাপতিকে উৎক 
দেশে প্রেরণ করিলেন। বিষ্তাপতি তথায় যাইয়া বিশ্বাবস্থ শবরের 
বাড়ী খু'জিয়া বাহির করিলেন। বিশ্বাবন্থ বিগ্যাপতির যখাবিহিত 
আভিথ্যসৎকার করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বিগ্ভাপতি বলিলেন, অবস্থিদেশের অধিপতি ইস্যুর রাঁজা আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন। এই পীলাচলে-সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ্দ তগবান্‌ নীল- 
মাঁধব বিরাজিত আছেন। আঁমি ভীহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব এবং 
তাহার সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নরপতির নিকটে গিয়া বলিব? 
আমি ফিরিয়া গেলে রাজা! নীলযাঁধবকে দেখিবার জন্ত নীবাচলে 

আসিবেন। নীলমাঁধবকে দেখিবার জন্ত তিনি অতিশয় ব্যাকুল . 

হইয়্াছেন। বিশ্বীবন্ু বিস্তাপতির এই কথা শুনিয়া অতিশগ্ব ছুঃখিভ 

হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, হাহ! খত দিলে ূ 
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বিষ্যাপতি। নীলমাধব তোমার প্রতি বিমুখ হইবেদ বে? ন 
কথা বলিতেছ কেন? ইন্্ছায় রাজ! নীলাধব শন কৰিলে ভোবারি 

_কিকিছুক্ষতি হইবে? রঃ 
. বিশবাবহ। মহাশয়! মর সর্বনাপের রি ক ্ 








1 প্হথপাদ বির গোশবাসী 

কার বিন্বী রই : বে অবস্তিদেশের অধিপতি রাজা ইন্ত্যু় 
 কীগমাধর দর্পন করিবার অন্ত আসিবেন; কিন্তু ভিনি ক্টাহাকে 
 পেধিতে পাইবেন না। নীলমাধব ক্লাজাকে দপন দিবেন না। 
পিন (উৎকলদেশে আগ্বমনের পূর্বেই ভগবান নীলমাধব রণ, 
 ব্বানুকার ভিতরে বিলীন হইবেন। (১) ইন্ছায় নীলমাবের দর্শন 
 আা পাই! যারপরনাই কাতর হইয়া অনেক বিলাঁপ করিবেন। সেই 
: বয়ে এক সহজ অস্থমেধ যজ্ঞ করিবার জন্ ভীহায় প্রতি দৈববাণী 
কাইবে।  দেবাদেশে তিনি এক সহ অশ্বমেধ যজ্জ করিলে ভগবান্‌ 
 দ্াক্ষত্দ্বরূপে প্রক্ষটিত হইবেন । ভগবান্‌ নীলমাধব এত দিন আমাকে 
 ধয ক্কপা করিতেছিলেন, অতঃপর আমাকে ভাঁহা হইতে বঞ্চিত হইতৈ 
| হ্ইবে। সকলই প্রভুর ইচ্ছা । 

.. জসন্র যে পর্বতগহবরে নীলঙাধব বিরাজিত ছিলেন, তথায় 'বিশ্বাবস্ 
বি্াপতিজে লইপা গেলেন। বিষ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়া 











বারো বরাত নি প্রদান করিলেন। বিগ্যাপতি  গ্রদায়তক্ষণ 
 খন্থকে- নির্ানাধারণ করিয়া! পবিত্র হইলেন। অ্পর্ন তিনি, 
 খনন্তিদেশে প্রত্যাগত হইয়া ইনদছায় নরগতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন | 
| খর লযাদের বত বরা বিবৃত কাযা তাহাকে প্রবাদ ও নির্ান্য 
খান করিলেন । রাঙ্গা তগবৎ নির্াল্য ও প্রসাদ পাইয়া অতিশয় 
নন ইদেন এবং প্রগাঢ়. ভক্তির সহিত মন্তকে নির্ধ্দাল্য ধারণ 
(ক গ্রমায ভক্ষণ করিয়া আপনাকে বন ও কৃভার্থ মনে টন | 
গজ মাপ ন নহি টি দেরণ রা টি ঝক্থিলেন। 
18:21, : 
রি ৫১) ) মা পন 

















রি পুরীধাষে গ গমন ও ও লীলাস : দি 
 কিন্াপতির নিকট রাজ সেইরূপই গুনিলেন। বিষঞাপতি: বিশ্বাবনুরা 
নিট ভগ্মীবান্‌ নীলমাধবের অন্তরধণন হইবার কথ| শি 
ছিলেন, তাহা! নরপতির নিকট প্রকাশ করিলেন লা! রাজা 
নীলমাধবকে দেখিবার অন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিজলন ).:.. 
ইন্দ্দ্যুয় কর্তৃক ভগবান্‌ দারুত্র্ধরূপে প্রকটিত হইবেন, ইহা অবগত : ্ 
হইয়া বা দেবি নারদকে রানার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবি 
অবস্তিদেশে উপস্থিত হইয়া রাঁজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা. 
রাজধানী নীলাচলে স্থানান্তরিত করিলেন। নীলাচলে 'আঁসিবার 
পথে তিনি শুনিলেন যে নীলমাধব অপ্রকটিত হুইয্াছেন। ভগবাঁনের 
অস্তধ্ণান সংবাদে রাজা যারপরনাই কাতর হইলেন। 'মনেন্ত কষ্টে 
তিনি প্রায়োপবেশনের মংকলপ করিলেন । তাহাকে প্রায়োপবেশনে ৷ রর 
 ক্কৃতসংকল্প জানিয্া দেবধি বলিলেন, মহারাজ ! আপনি প্রায়োপবেশন 

করিবেন না। ভগবান্‌ যমের প্রার্থনায় নীলমাধব হ্বর্থবানুকাতে 

বিলীন হইম্বাছেন। এ মুষ্ঠিতে তিনি আর গ্রকটিত হইবেন না। 
দারুতরদবরূপে তিনি প্রকাশিত হইয়! পাতকী উদ্ধার করিবেন। আপনি 
নৃসিংহদেবের এক মৃষ্ঠি স্থাপন করিয়া এর সহত্র ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান 











করুন| যজ্ঞ শেষ হইলেই ভগবান দাক্রত্রন্বদূপে আবিভূতি হইবেন 1. 


_'দেবর্ষির কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন। 'এরং নৃসিংহমৃত্ি স্থাপন. 
ও এক সহম্র অশ্বমৈধ যজ্ঞের অঙ্ষ্ঠীন করিলেনূ। (১) যজ্ঞ 
সমাপনাস্তে রাজা অবভৃখন্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সয়ে 
সংবাদ আসিল যে সমুদ্রে এক অপূর্ব দারু ভানিয়! আসিরাছ্ছে | সেই 
নি সর্বাঙগ শংখচকরগদাপদ চি টিছিত। রাজা খই প 








1০) ই নয়নের গা সখ ব। টি - 


হক পলা ঘবিধারক গোসবাণী 
3 কাঠের কথা নি তখনই সমুদ্রতীরে যাইলেন এবং অতি সমারোহের 
সহিত জি েই অপার ছানি এক বনী উপর স্থাপন 
রিতা নির্মাণ ক্রাহযার জন্ত 
ৃ রিগর অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে আকাঁশবাণী 
হুইল, হে রাজন্! ভগবানের মৃষ্তি নিশ্শাশের জন্য তোমর! উদ 
হুইও ন]। যে বেদীতে কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছে, আবরণ দিয় তাহা 
ঢাকিয়! দাঁও। মৃত্তি নির্শাণের জন্ত একজন বৃদ্ধ কারিগর উপস্থিত 
হইবে। তাহাঁকেই মুতি নিশ্মাণের ভার দিও। এই কাঁধ্য শেষ হইতে 
পনর দিন লাগিবে। এই পনর দিন বেদীর আবরণের মধো সেই 
বৃদ্ধ কারিগর ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে ন। ভগবদ্ধিগ্রহ 
_ গোপনে নির্শিত হইবে। যে কেহ তাহা দেখিবে, তাহার সমূহ 
অকল্যাণ হইবে। 
: -আমতঃপর সেই কারিগর আসিয়! উপস্থিত হইল এবং পঞ্চদশ দিনে 
| জগরাখ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচন্র এই মৃক্তিতুষ্য় নির্াণ করিয়া 
দিন সৃষ্ঠি নির্শিত হইলে বিশ্বকর্মা আগর! মন্দির মির ক 
তখন রাজা ও দেবধি দেবতা প্রতিষ্ঠার ন্ধ ত্রশ্থীকে আনিতে 
ত্রন্ষলোকে গমন করিলেন। তাহারা ত্রঙ্জার সভায় উপনীত হইয়। 
_. দ্বখিলেন, তথায় সামগান হইতেছে। গ্রান সমাপ্ত হইলে তাঁহারা 
ক বাক মরতে আসিয়া জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিবার অহ্থরোধ করিলেন ॥ 
রম্।া বলিলেন, তোমরা ব্র্বলোকে আসিয়া যে সমরটুকু সামগাল শ্রবণে 
 ক্মতিরাহিত করিয়াছ, তাঙাতে ভূমগ্ডবে এক মন্বস্তর অতিবাহিত হইয়া 
ৃ পিছে) তোমরা স্বায্ুব মমস্তরে এখানে আধিয়াছ। এক্ষণে 
ৃ ানোটিন ম স্তরের প্রথম হরে আরম্ভ হা অতপর তিনি 

















| | গগনে গমন ও লীলা বরণ ১, রি 
ইন্জদ্যেয়কে বলিলেন, এখুন তোমার বংশের কেহ পৃথিবীতে বা 
_নাই। অনেক ভূপতি রাষ্জত্ব করিয়া কালকবলে পতিত ছুইয়াছে। 
অতএব তোমরা অগ্রে যাইয়া দেখ মন্দির ও বিগ্রহ কি অবস্থায় আঁছে। 
আমি পরে যাইভেছি। ত্রহ্মার কথ শুনিয়া রাজা ও দেবি পৃথিবীতে : 
আদিয়! দেখিলেন, ব্রন্ধার কথাই ঠিক। তাঁহার বংশের কেহই নাই? 
গাল নামে এক রাজা উৎকল দেশে রাজস্ব করিতেছেন। গাল মন্দির 
হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের মূর্তি সরাইয়! দিয়া 
নীলমাধবের দারুময় বিগ্রহস্থাপন করিয্বাছিলেন। ইন্তদ্য্ন ব্রন্মলোক 
হইতে আসিয়া গাল রাঁজার নিকট দারুত্রন্ষের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে 
গাল যে স্থানে বিগ্রহচতুষ্টয় রাখিয়া দিয়াছিলেন অবস্তীপতিকে থাক 
লইয়! গেলেন । ইন্জদ্যন্ বিশ্বকর্মা নির্শিত মন্দিরে অগন্মীথ প্রভৃতি 
বিগ্রহচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া নীলনাঁধবকে ভিন্ন মন্দিরে রাখিলেন। 
অতঃপর ব্রন্ধা মর্তে আসিয়। দারুত্রদ্ষের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি্ঠান্তে 
জগন্নাথ ইন্ত্রছ্যয় ভূপতিকে বরপ্রদাঁন করিরা বলিলেন, আঁমি তোমার 
এঁকাস্তিক তক্তিতে বশীভূত হইয়া! ব্রহ্মার পঞ্চাশ বত্সর এই নীলাঁচলে 
বাঁস করিব। এই ব্রম্ধার এক পরার্ধ অর্থাৎ ইহীর পরমামুতর পাশ | 
' বদর অতীত হইয়াছে, আর এক পরার্ধ (পঞ্চাশ বৎসর ) অবশিষ্ট: 
আছে। এই পরার্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বংসর আমি শীলাপ্রিতে অবস্থান 
করিব। এই ক্রদ্ধা কলেবর পরিত্যাগ করিলে আমি এই স্থান 
ছাড়িয়া বাইব। এখানে যন খকিনেও শা এন পিতা ও 
করিব ন!। | ; 
_. পুরুষোভমক্ষেত্রের আর এক বিখ্যাত তীর্থ বনের 
এই স্থানকে একা ভ্রকাঁনন বলা হইয়াছে। জা 15১০ 
. এই তীর্থ সদ ঘরহ্রীন কথিত ইছাছে যে শাহ পদ ৃ 








বঞজ : জলা বক গোখাবী ই 
বি না রী উ্াদেবীকে বিবাহ করিয়া শবরালযে বাস করিতে 
: ঙিনেন। ইহাতে হিমালয়পত্থী ঘেনকাদেবী অতিশয় বিরক্ত হইয়া 
স্ছহিতভাকে অপ্রিয় কথ! বলেন। উমান্েবী ঘাতার অপ্রিয় বাক্যে 
না অপনান বোধ করিয়া পতিকে স্থানাস্তরে গমন করিতে অঙ্গুরো 
করেন ভগবান্‌ বিশ্বনাথ জগজ্জলনীর বাক কাশিধাম নিষ্াণ 
রিবা তথার বাঁস করিতে থাকেন। এইন্নপে কিছু কাল গত হইলে 
(হাদেবের রিরভক্ত কাশীরাজের সহিত বিষুর বিবাদ উপস্থিত হয়! 
স্ভগবান্‌ অচ্যুত কাশীরাজের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইস্া চক্রাগ্সিতে 
 বারাঁপসী তক্দীভূত করেন। তখন মহাঁদেব নিরাশ্রয় ও অতিশয় বিপন্শ 
ইক কলাকান্তের শরণাপন্ন হন এবং তাহার কাঁছে বাসস্থান প্রার্থনা 
কষরেন। বিষ শংকরের প্রার্থনায় ক্ষেত্রধামের অন্তর্গত একাঅকানল 
তাহাকে প্রদার্ন করেন। মহাদেব তথার পুরী নিশ্মাণ করিয়া ভবানীর 
সহিত পরমন্থুথে বাস করিতে লাঁগিলেন। এই দুই তীর্থ ভিন্ন সাক্ষী- 
| বর ল ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে আর ছুই দেবত। আঁছেল।* 
এক দিন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন যে মহাপ্রতৃ চৈতন্যগব/আমাকে 
| পদ আসিয়া তৈলধারার স্তায় এক বৎসর বাস করিতে বলিয়া- 
র্ চি সাহিনগাদ রা আমি একবসর 
এখানে বাদ করিব | 
* শ্রতুপাদ একে একে পুরীর তষ্টবয স্থান া্কতডের সরোবর, ০ খ্বেতগজা, 
অসম নার্াৌয উট্টাচার্য্যের বাড়ী, নিলি গম্ভীরা, বার 


























শাল নিও লীলাসবরণ |... ধর 
ৃ হালা ধার জনন, টোটার গোপীনাখ, চটক পর্কাত, হরিফা্- 
: ঠীকুরের লমাধি, শঙ্করাঁচা্যযপ্রতিঠিত গোবদ্ধন মঠ, লোকনাঁথ নামক ট 
প্রসিদ্ধ মহাদেব, চর ইয়ার সরোবর, অক্চি নার প্রন্ঠৃতি 
দর্শন করিলেন। ০ 
.. পুরীধামে বতগুলি ক্ষেত্রপাঁল মহাদেব আছেন, লোনা, হাব 
তাহাদের মধ্যে সমধিক প্রভাবশালী। সকলেই লোঁকনাঁথকে: নর 
অতিশয় ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রন্ুপাদ পুরী যাইবার 
: কয়েক দিন পরে সশিষ্তে লৌকনাঁথের মন্দিরে গমন করিয়া তীহাকে 
দর্শন করেন এবং তাঁহার দেবার জন্ত পাগডাদের হাতে অনেক অর্থ 
প্রান করেন। শিবরাত্রির দিনও তিনি শিল্ুগণকে সঙ্গে লইয়া 
. লৌকনাথে গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেদিনও তিনি 

লোকনাথের পাণ্ডাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন । . 
.. বৈশাখমাসে নরেন্দ্র সরোবর * নামক পুধরিণীতে জগন্ধাঁথদেবের 
চন্দনধাত্র। হয়।  প্রতিবৎসর অক্ষয়তৃতীরার দিন হইতে আঁরস্ত করিয়! 
_ একুশ দিন ৬মদনমোহন ৬জগন্লাথদেবের প্রতিনিধিরূপে নৌকা বিহার 
করিয়া থাকেন। ইহাই চন্দনযাত্রী নামে অভিহিত (১ )। প্রতুপাদ, 
_ প্রতিদিন অপরাহ্থে শিষ্যগণের সহিত নরেন্দ্রের তীরে যাইয়! চন্দনযাত্র। 
। দেখিতেন। এই যাত্রা উপলক্ষে তিনি পানিকে (৫ অনেক 
. চন্বনযার। দর্শন সময়ে এক দিন তিনিন নয়েসের উন এন 
করিয়া বলিলেন যে আমি এ স্থানে একটি ুম্দর নন্দির, রর 
টার) নরেন মরোবরের ব্ন্ নাম চন্দননতালাও। পুরীর বাজার নী নক, 
এই] নৌবয় খনন: করাইক়্াছিলেদ বির ইহার নাম বকেরসরোধর হইয়াছে: , 
না হা লোকে ইহাকে সনতাবা বলিয়া থাকে। 0 
































শি : পরাণ বস্চচগ গোখানী ৫ 
লিক পারছি! দেহত্যাগের পর তাহার রযাতিরিপর বেদি 
্‌ নি হইবে দিব্যদৃ্িতে তাছা দর্শন, করিরা তিনি পূর্বেই তাহার 
রি আভাস প্রদান করিলেন। কিন্ত তখন কেহই তাহার এই কথার 
মন্দ বুঝিতে পারেন নাই। আর এক দিন বলিলেন থে জগন্নাথ 
 ভন্দনযাত্রার সময়ে নরেন্দ্র জলে বিহার করেল, তীর 
অথানে আগমন করিয়াছেন। | 
_.. চন্দনযাত্রীর পর জ্বানযাত্রা হয়। দিনা কাবু 
 ভিথিতে এই উৎসব হয়া থাকে। ্ানযাঁজার সময় জগ্লাথ ও বলরাম 
_ পদব্রজে ন্ানবেদীতে আগমন করেন। দগ্ধিতা নামধারী শবর পাণগ্ডাগণ 
সবীহাদিগের দুইজনকে ধরাধরি করিয়া বিজয় করায়। জগন্নাথ 
_ ৰলরামের এই বিজয়কে উড়িষ্যাবাদিগণ “পহপ্ডি” নামে অভিহিত 
করিয়া থাকেন। গোস্বামিমহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গে ভগবানের শুভ বিজয় 
'্বশুন করিয়া সান দেখিবার জন্ স্সানবেদীর সমীপন্থ হইলেন। কিন্ত 
দয়িত। পাণ্ডাগণ টাক! নাঁ পাইলে তাহাকে নান বেদিতে যাইতে দিতে 
সম্মত হইল না । তাহারা তাঁহার নিকট অনেক বনী টাকা চাঁহিল। 
গোম্বামিপাদ তাহাদের প্রাধিত অর্থ দিতে সম্মত না! হওযাপ্ তাহারা 

| তাহাকে" প্ানবেদীতে যাইতে দিল না। দরিতাঁদিগের এই 
.. ছুববহারে প্রভুপাদ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া জানের স্থান হইতে চলিয়! 
_ 'আদিলেন এবং জুগনাথের মন্দিরে যাইয়া বসিলেন। কিছুকাল পরে 
রে ডি নি সকলকে বলিলেন ধে দয়িতাঁরা ত আমাকে দ্দান করিতে যাইতে 
রম দিল না, কিন্ত জগন্নীথদেব দয়া করিয়া আমাকে তাহার স্বানধাত্রা 
 দেখাইলেন। সমত্ত দেবতা অন্তরীক্ষে সন্ববেত হইয়। রতয় বিছালিনে ৃ 
_. তীহাকে বসাইয়া মন্দাফিনীর পবিত্র জলে তাহার হ্গানক্রিয়া নির্ক 
করিলেন। আনি পারত * সানা দর্শন স.বরিয়া ধর্ত হুইপ 

















| পুরীধাষেগ গদন ও লীলাসংবরণ জিব 
পাগ্ডানিগের অনুষ্ঠিত ্বানযাত্রা না দেখাতে আমার কি ক্ষতি, হইল, 
এদিকে দয়িতাগণ গোম্বামিপাদকে ানের স্থান হইতে চলিয়া বাইিতে 
দেখিয়া নরম হইল এবং তাহার নিকট আপিয়া অঙুনযপূর্ববক তীহাকে 
জানবেদীতে লইয়া গিয়া শ্বানযাত্রা দেখাইল। গোস্বামিমহাঁশয় দয়িতা 
দিগের ছুবর্যবহারের জন্ত তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া পরে ইভাহাতের। 
আশাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিলেন। ১ 
পুরীতে যাইয়াই তিনি আমাঁকে তীরে রাধা করিবার 
আদেশ দিয়া বলেন যে প্চতীর্ঘ করিবার সময়ে দাউজীকে সঙ্গে লইয়া 
ষাইও। শ্রাদ্ধস্থানে দাউজী উপস্থিত থাকে, তোমার পিতৃপুরুষগণ ইহা 
ইচ্ছা করেন। প্রতুপাদের আঁদেশে আমি দাউজীকে সঙ্গে লই 
পঞ্চতীর্থঘের যাঁতীর কাঁধ্য সম্পাদন করি। ইন্দছ্যু় সরোবরের শ্রাদ্ধ 
করিবার সময়ে দাউজী আমাকে বলিল, বাবা, আমি তোমার বাবাকে 
_ হাত পাতি তোমার প্রদত্ত পি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি 
| গোস্বামিনহাশয় প্রতিদিন সমুদ্রে ন্ান করিতেন।. রথযাত্রা: 
কয়েকদিন পূর্বে ্বান করিবার সময়ে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে তাহার 
পারে গুরুতর আধাত লাগে। তাহার পায়ে দারুণ ব্যথা হওয়াতে 
তিনি চলিতে পারিতেন না। অতি কষ্টে লাঠি ভর দির টাহাবে 
[ শৌচাগারে যাইতে হইত । ; 
.. জগন্লাথদেবের প্রধান পর্ব রথযাত্রার দিন আসিফ উপসিত 
হইল পুস্তাসংযুক্ দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবকে রথে দর্শন করিলে 
মানুষের আর গর্তযনতণা ভোগ করিতে হয় ন!।. এই দর্শনকে বামন- 
, ভ্বর্শন বলে। গোস্বামিপাদ দ্বিতীয়! তিথিতে রস্থ বামন দর্শন করিবার 
, অন্ত একখানি তামদান ( ধোলা. পাল্কি) ও কয়েক আন .বেহারা 
ৃ নাইম, আশ্রমে মধিলেন। এবং ইন শিয়কে লেন, 








ছি ্ '*ধ্যে পীর ক হইলে, ্ আমাকে নংবাদ ছিও। 
পাশা হ্থরকে দতীক্কাতে রথে তুলিল ন|। দ্বিতীয়া অভীত হই! 
'গ্েণে ভাহারা জগন্লাথদেবকে রথস্থ করিল / ঘিতীয়াতে ঠাকুর বখস্থ 
না হওছাতে, গোম্বামিপাদ জগন্নাথদর্শনে গেলেন না - বলিলেন, 
এখন দর্শন করিলে বামনদর্শন হইবে না। মন্দিরে মন করিলে 
বাহ হস, তাহাই হইবে। 

* শ্রভুপাদের ৬পুবীধামে যাইবার পূর্বব হইতে পুরীর মিউনিসিপানিট 
বান হা করিভেছিল। বানরগণ লোকের উপরে অত্যাচার করে, 
তাহাদের দ্বারা লোকের বহু ক্ষতি হয়, এই কারণে মিউনিপসিপালিটি 

কতকগুলি শীকারী নিযুক্ত করিয়াছিল । শীকারীর| বাঁনর দেখিল্লেই 
বন্দুকের গুলিতে তাহাদিগকে বধ করিত। প্রতিদিন এইক্পে 
নিরপরাধ বানরগণের শৌপিতে বিষুক্ষেত্র ক্ষেত্রধামের পবিত্র ভূমি 

 কল্পক্কিত হইত। তীর্থস্থানে এই ভাবে নিরীহ প্রাণীর হিংদ দেখিয়া 
এ ' ভা্ঘগামী ধর্মপ্রাণ সহৃদয় মানবমাত্রেরই যারপরনাই ক্লেশ হইত। এই 

ৰ পা কাঁধ্য দর্শন করিয়া তাহার নীরবে অশ্রপাত করিয়া নির্ত 
কইভেন কেননা এই পাপান্ষ্ঠান নিবারণ করিবার সীহাদিগের 
কোন ক্ষমত! ছিল না। গোস্বামিমহাশক রর ও র্‌ 
বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিয়া যারপরনাই মন্্াহত হইলেন। 

_. ক্েশাহ্ুভূতি ধিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন ; অন্ত কেছ চা 
| ক পাইল হার শরীরে কম্প উপস্থিত হয়; অপরে কোন প্রকার 
 আঘাভ পাইলে ধিনি আপন শরীরে সেই ক্লেশ ভোগ করেন; 

নি পন পাস যাহার নিকট নিজের শধাতৃষকার সায় অনুভূত 

হয) -সেই'সয়াক অবতা:  মহাপুরুষের কুস্থমকোমল হয় যে, বানর- 
বরণ মরদান্িক গা» অতিপঃ রি টা নে  ানবণের মদ 























কী, গমন ও শীনাদবরণ 





রব যে ডিনি নিচের যার হ তায় অন্ছভব সি রি 


০ বাছল্য। ৃ 





 আবিতে অতি িরদদাবে করেকটী বাদ বধ ধু জে ভ. 





তাহার কোষ প্রাণে লিদারণ আঘাত লাগিল । সমূদ্বান সস 
প্রত্যাগমন সমন শীকারীগণকতৃক নিহত পথপার্থে স্থাণিত রক্তমাখা 
কয়েকটি স্কৃত বানর দর্শন করিয়| তাহার প্রাণে অত্যন্ত ক্রেশ উপন্থিত 


স্ইল। এই হ্বদবযবিদারক নিষ্ঠুর ব্যাপার অবলোকন কিয়া তীহার' 


'মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বাঁলকের স্যার ক্রন্দন করিত . 


'লাঁগিজেন। পরে অক্রপূর্ণনেত্রে বলিলেন, এই নিষ্ঠুর কার্য দ্র 
 করিভেই হইবে । যেমন করিক্স! পারি আমি বানরবধ বন্ধ করিব। 
প্রথমে ইংরেক্স রাজের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিব» লেখানে 


সিদ্ধকাম হই ভালই; নচেৎ সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিঝা সমূদায় 


রাজ! মহারাক্জা ও হিন্দু নরনারীর নিকটই আমি এই সকরুণ মর্মান্তিক 


ন্ছুথসংবাদ প্রচার করিদ্বা তাহাদের মনোষোগ আকর্ষণ, করির। 


কিক 2 হল 


লস কু 


: হিমালয় হইতে কন্াকুমারী পধ্যস্ত পদত্রজে পর্ধযটনপূর্বরক স্বধর্শানিষ্ঠ 
: ছিন্দুদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিব, ভাই সকল, পবিজ্র তীর্ঘস্থানের 
' শোচনীয় দুর্দশা! একবার চাহিয়া দেখ, বিজুক্ষেত্র পুরীধাম বানর- 
' শোণিতে প্রতিদিন কিরূপ অপবিত্র ও কলুষিত হইতেছে, ততপগ্রাতি 
একবার দৃষ্টিপাত কর। তোমরা সকলে একত্র হইঙ্কা এই বীভৎস 








: ব্যাপার, এই নিঠুর পাঁপকার্ধ্য নিবারণ কর। সমগ্র দুলমাজ এই. 


' কার্ধোর. প্রতিকারকল্পে যন্থ করিলে ইহা উঠিসা হিতে করন 
৷ লাগিছে? তখন: রাজাকে বাধ্য হইয়। এই বত কা তে 








(ষেই দিন ধ তিনি ইহা নিবারণ ব করিব 
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লেন। অভীিডির জগ ভি প্রাণপণে চর করিতে লাগিলেন 
: খানরবধের অনৌচিত্য ও অশাস্ীয়তা প্রদর্শন করিয়া অস্বতবাঁজার 
: শতিকা, ইত্য়ান মিরার, ববাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ পত্র 
ৃ (প্রেরণ করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সংবাদপত্রের. 
সম্পাদকগণও তাহার পত্র পাইনা সম্পাদকীয় স্তস্তে ওজন্িনী ভাষায় 
খুজিপূর্ণ সুদীর্ঘ প্ররুন্ধসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোসম্বামি- 
পাদ সংবাদপত্রে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। 
তিনি বানরবধের' অনৌচিত্য ও অশান্তরীয়তা প্রতিপর করিয়া এই 
"অবৈধ নিষ্ঠুর কাঁধ্য বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন্পত্র 
স্থানীয় মিউনিনিপালিটার চেষ্কারম্যানের নিকট প্রেরণ করি্েন। 
কিন্তু তাহার আবেদনপত্রের কৌন ফল হইল ন!। মিউনিসিপালিটা 
বানরহত্যা বন্ধ করিলেন না। মিউনিসিপালিটা আবেদনপত্র অগ্রাহ 
*করিলেও তিনি নিরুৎসাহ অথবা আরব্ধকার্য্যে বিরত হইলেন না। 
 ধৃতিনি সমস্ত বঙ্গদেশ এবং কাশীর পর্ডিতদের বানরবধের অনৌচিত্য 
বিষয়ে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিয়! নটি আর এক. 
আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। * 





টি, রর  রিধিত পির) সকলেই একবাক্যে বানরবধ শাক্বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা 

| দান করিয়াছিলেন; - | 

রি ্যাহোগা্ার টা হরপ্রমাঁদ শান্্রী এস, এ। | 

রি ই, কলিকাতা সংস্কৃত করেরের অধ 

0৮ চক্কান্ত তর্কালঙার। এ 
. জবান বাসার রঃ ই ীলক$ বার এ ৪17: 

তি ৮7৮ রি টক কমেলের ধা, 

2 লউকান। মর রি কলে 








রর: গে গমন ও নর লাসতবরণ বি 
এ সেই সময়ে সবাশয ডেঁল্তিঞ সাহেব খুরীর যাবি লা 
তিনি বানরবধের পক্ষপাতী চ॥ না। ভাহাকেও বানরবধ নিবারগ টা 


শীযুক্ত আশুতোষ শর্মা । ৰ কত কালীকুমার শন্ম 1 সি 

»  বামনদাস বিদ্যানত্ব । ৮. নৃসিহচন্্র শন্র। | ৃ 

»  অন্বিকাচরণ স্মৃতিতীর্ঘ। ». জ্রীপতি শশ্বণ। 

» রামগোপাজ স্মৃতিভূষণ । ৮. সীতানাথ স্বন্ম1। 

» অর্কোশ্থর বিদ্যানিধি। ». অতয়ানন্দ স্বৃতিতীর্ঘ।. 
» যছুনাথ সার্বভৌম । ৯ অথুরানাথ স্মৃতিতীর্ঘ । .. রা 

, তারানাখ বিছ্ারদ। » কালীকুমার তর্কতীর্ঘ। ৰ 
»* বিকুচন্্ শর্দা | | » গুরুদ্তরণ দেবশন্ম 11 

» ঠাকুরদা দেখশন্মা | » চণ্তীচরণ স্মৃতিতীর্ঘ। 

» প্রমনাথ তর্কভূৃষণ। - » * ভূতনাথ বিদ্যারত্্। 

» গোবিন্দ শাস্্ী। ॥ ধন্ম্দাস স্থৃতিরত্ব। 

১ অহেশচন্ত্র দেবশর্মা | » জরীনাথ শর্মা । 

» বৈকুষ্ঠলাথ শর্মা । ৮. লক্ষ্ীনাথ তর্কপঞ্চানন। 
» ভ্গবান্চন্দ্র দেবণর্শা। » হেছঘনাথ ভায়রত। 

» কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। 5. উমাচরণ শঙ্খ] । 

». কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাতৃষ্ণ। | ». কাশীনাথ শর্দা। 

৯. কাজীবর বোদান্তবাগীশ।. ৮ সর্বেশ্বর শর্থা। 

». কৃষ্দীস বেদাত্তবাগীল। প. গিরিশচন্্র শন্্াঠ 
» ভুর্গাচরণ শর্মা । | ৮ শ্যামানাধ শন্্ী। 
». গ্রোকুলচন্্র গৌন্বামী। ৮ চত্্রশেখর শর্া। 0 
», রামনাধ সিদ্ধান্তপঞ্চাদন। . . ৮ রাষদয়াল পক্ষী, : ... ২ 
কু হুরেজ্নাথ দেবশর্্া |... হিরা বেবীমাধৰ শর্দ। 
». হরনাথ শাস্ত্রী। ৮727 





1. ৬ 





এজ... শা নি, গোস্বাধী ৃ 
"কিসসিবার জয় ব্ছরোধ করা হইল। তাহাতে, হিনি বষিবেন, 
_ স্ষাক্তার সাহেব মিউনিলিপালিটার চেয়ারম্যান। এ নিবে ছারা 
. কষি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ফ্যাছি তীহাদিগকে 
| বানরবধ নিবারণের জন্য অনুরোধ করিব। তিনি তাহার কথা রক্ষা 
 করিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান ও কমিশনরগণকে বানরবধ বন্ধ করিতে 
(নর কা তাহাদিগকে বনিয়াছিলেন আমি এ বিষয় 
: শীষই গবর্ণমেন্টে লিধির। গবর্ণমেন্টের আদেশ না আসা পর্য্ 
আপনারা বানরমারা বন্ধ রাখুন। পরে গবর্ণমেন্টের আদেশমত 
. কার্য হইবে। ডেল্ভিঞ. সাহেবের এই নুসঙ্গত অঙ্গরোঁধ দিউনি- 
, সিপালিটি যানিলেন নাঁ। তাহারা বাঁনরবধ বন্ধ করিলেন সী 
তখন ডেল্ভিঞজ, সাহেব ম্যায়িষ্টেট্রূপে হুকুম দিলেন যে, যে কেহ 
বানর বধ করিবে, তাহাকে প্রতি বানরবধের অন্ত পাচ টাকা দণ্ড 
ফিতে হইবে। ম্যাট এইনপ আদেশ দেওয়াতে বানররগ় রঃ 
_ হুইস্থা গেল। 
_... মিউনিসিপালিটা বে দিন বানরবধ নিবারণের ভার; পর 
রর অগ্রাহ করেন, সেই দিন বছুসংখ্যক বানর গোস্বদিপাদের নিকট 
উপনীত হইয়া তাহার আদনের নিকট বলিয়া বিষগ্নবদনে নীরব- 
ভাষায় তাহানিগের উপস্থিত বিপদবার্তা তাহার নিকট গ্রকাশ 
করি চে্টা'করিতে লাগিল। সে সময ভাহাদের ্ভাবঙগাত 








চি নামের তালিকায় উৎকলবানী একটি পতিতেও মা বাই। বক্ষ ও] 

 স্বাক়াণদীর সঙগন্ত পৃষ্তিতই বানরবধের অবৈধত] প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থা দিক্ষানছিলেন 

(কর টড ৮ সণ িউসিসিপারিটিকে ধু নে বানরধে ঘা, 
পাপ নাই। | রি ৃ 


কাদে পান ওলীলাসবরণ (৫ 

চপ এগার গে ঘন উপস্থিত বিপদ স্মরণ করি 
ছায়া তয়ে অবগন্ন ও মৃহমান হইয়া পড়িগ্বাছে, শতুপাথের দিকে 
চাহিক্! এই ভাব প্রকাঁশ করিতে লাগ্রিল। এই প্রকার হ্বায়বিঘারক 
গককণ দৃষ্টি দস করিরা প্রতৃপাদের কুন্থমকোমল হৃদ দুখে 
একেবারে গলিয়া গেল। তিনি অস্রবিসর্্ন করিতে লাগিলেন তাহা- 
দিগকে প্রযুক্ল করিবার জন্থ তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ উপাদেকজ 
াগ্ঘবস্ত দিলেন, কিন্ত তাহারা তাহা ল্পর্শও করিল না। তখন. 
তিনি অভয় বাক্যে তাঁচাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তীহার 
কথা গুনিয়া তাহারা যেন নির্ভয় ও আশ্বন্ত হইল এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। 
অনন্তর গোস্বামিমহীশয় বু লোকের স্বাক্ষিরযুক্ত এক আবেদনপনজ 
মহামান্ত ছোটিলাট সাছ্বে বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
ছোটলাঁট সহায় মহামতি দায় জন্‌ উড বার্ণ, সাহেব আবেদনপত্র প্রাপ্ত 
হইয়া ভারযৌগে পুরী মিউনিসিপালিটার নতাঁপতিকে আঁদেশ 
করিলেন, আমার পুরী না যাওয়! পথ্যস্ত বানরমার! বন্ধ থাকুক। 
আমি শীশ্ঘই পুরী যাইব। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পুরী যাঁইয়। 
বাঁনরমারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। এই অময়ে তিনি 
বলিয়াছিলেন, আমি লক্ষ্ষোতে যখন ম্যান্িষ্টেট ছিলাম, দেই 
সমর আমার বাগানে একটি হচ্ছমান্কে আহি, গুলি করিয়া 
মারিয়াছিলাম। মৃত্যুমময়ে তাঁহার নিদারুণ ক্লেশ দেখি আমায়, 
একবতসর কাল মর্াস্তিক ধাতনা ভোগ করিতে হইযাছিল। 
গেই হইতে আমি প্রতিজা করিয়াছি যে আর কখনও 
প্রাণিহত্যা করিবমা। এইন্ধপে পবিত্র তীরবস্থান হইতে হি চিরকালের 
নব কাট হা পাকার হা গেল। হর যুক্ত 

















বা দর যাহাতে ফাসির বন্ধ হস. লে বর 
এব করিরাছিলেন।. এ কার্য্যে ভিনি গোস্বামিমহাশয়েরর একজন 
নত প্রধান টিন ছিলেন। গোম্বামিমহাশয় বাঁনরগণকে এইরূপে 
ৃ স্বতযুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, তাহাদিগকে 
প্রতিদিন নানাপ্রকার উপাদেয খাদ্য প্রদান করিতেন। বানরমারা 
বন্ধ হইলে গোঁশ্বামিপাদ অনেক টাঁকা বায় করিয়া জগননাখবল্নত 
 ষঠের মহাবীরকে পুজা! দিয়াছিলেন। 
.. প্োক্বামিপাদ কর্তৃক মিউনিসিপালিটার আর একটি অপকার্ধ্য 
 নিবানসিত হর। জগরাখদেবের পাকশালার দক্ষিণদিকস্থ প্রাচীরগাত্রে 
_ মিউনিসিপালিটী একটি পায়খানা নির্শাণ করিতে প্রবৃত্ত হ্ন। 
. মিউনিসিপালিটার *এই অস্তারকার্ধ্যে ধর্প্রাণ হিন্দুর মনে নিদারুণ ক্রেশ 
 উৎপর হইয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় পায়খানা উঠাইয়া দিবার জন্য বহু 
_ ॥পোকের স্বাক্ষরঘুক্ত এক আবেদনপত্র মিউনিসিপালিটার নিকট প্রেরণ 
 ক্ষক্িয়া সভ্যদিগকে এই কারধ্যের অবৈধতা বিশেষ রর বুঝছি 
দেন], মিউনিসিপালিটা কিন্তু আপনাদিগের কার্য্যের ভ্রম খ্বীকা 
_ করিলেন না । তাহারা পা়থানানির্শাণ কার্যে বিরত হইপেন না। 
পরে ম্যানিষ্ট্রেট ডেল্ভিঞ সাহেবের নিকট আবেদন প্রেরিত হইলে 
 ভিনি পায়খানা হওয়া বন্ধ করিলেন এবং বা শবইাছিল ঢা 
ভাঙ্গির! দিলেন। 
_ গোশ্বামিমহাশয়ের বাসভবনের সুখে ফুটপাখের উপর, হার 
আদেশে একটী বড় মাটার গাম্লা স্থাপিত হয়। গরু, ঘোড় 1. 
শ্রস্ৃতি, পন্থাদির জন্ত প্রত্যহ পানীয় জল তাহাতে ধরিয়া রাখা হইত 
একদিন মিউনিসিপালিটার ভাইস্চেয়ারম্যান্‌ জগবন্ধু পনারফ মহাশয় 
ভ্রমণে চি ঘা দেখিতে পাইয়া সান হে 17 ৃ 












-সাছেবের নি ডি র্দে গো করন দে বাধন সার উৎ রা 
এই. গাম্লা কাথা অতিশয় অন্তায়, ইহা পথের স্সাবন্জন! দ্বরূপ : 
1 ও 00155065) এবং এ গাম্লা বাহাঁতে জিবনে উঠাইজা 
বওয়া হয়--তজ্জন্ত আদেশ দিতে সাহেবকে অনুরোধ করেন। ভীরু. . 
গিল্য্যান্‌ সাহেব উত্তরে তাহাকে বলেন যে ঘটনাস্থলে গিয়া বং 
অনুসন্ধান না কর! পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কিছুই করিবেন না। 
অভঃপর সাহেব একদিন আগিরা গাম্ল! দর্শন করিয়! উহ! যে মহৎ 
উদ্দেস্তে রক্ষিত হইয়াছে তাহা অবগত হই বলিলেন “আমাদের 









দেশে বড় বড় মহরে গরু, ঘোড়৷ গ্রতৃতি জন্তদিগের পানের জন্ত 


দানুশীল লোকেরা স্থানে স্থানে লৌহনিশ্মিত বড় বড় চৌবাচ্ছা স্থাপন 
করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা! করেন এবং. 
ইহা গৌরবস্থচক অস্থষ্ঠান বলিয়া সমাজে গৃহীত হয়; আর ইহা 
বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ষে উড়িষ্যাবাসী একজন শিক্ষিত লোক এই 
সদুষ্ঠানটী উঠাইয়। দিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা 
হউক আপনার! যেমন করিতেছেন নিশ্চিন্তমনে করিতে থাকুন! 
ইচ্ছা হইলে ইহা অপেক্ষা বড় পাত্রও স্থাপন করিতে পারেন।” 
এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং নায়ক মহাশহের নিবেদনগন্র 
অগ্রাহ করিলেন। রঃ 

প্রতৃপাদ যাবতীয় এই্বরেযের প্রভু হইয়াও হিলি বড় একটা 8 
করিতেন ন। কিন্তু ৬পুরীধামে তিনি একেবারে আত্মগোপন করিয়া 


থাকিতে পারেন নাই।, অনন্ত শবর্যের যে কণামাত্র তিনি কোনও 


কাঁনও অহ্গত শিষ্যের নিকট কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, নে 
তীহাও নানা কারণে সাধারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে নিয়লিখিত 
টি যেমন উড়িয়া পতিতগণ বানরবধ সিরা 








পুলাদের যাহাত্য কথক প্রকাশ করিতেছে বলিয়া একলৈ প্রত 
_. হইলী। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে তখনও যী ও কান 
রঃ পর্তিতগণের ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়া আলে নাঁই। খটনাহয় ঘটনাছয় : 
 পা্ীলীল ঘোষ যে বলিয়াছেন তনপই লিখি হইল £- 
বানর ষে অশীস্্ীয় এবং পাঁপ ইহা উড়িয়া পত্ডিতগণ 
রর মামিতৈন না। একদিন শ্রীযুক্ত দিব্যসিংহ মিশ্রকে বানরবধের 
। চ978785757757957588 
রঃ করিয়াছিলেন এবং সমাজে উহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি 
_ তখনপুরী এপ নদিক্জুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধধ্য করিতেন এবং মিউনি- 
_. সিপানি্টার একজন কমিশনর ছিলেম। আমাকে মিশ্রমহাঁশয়ের 
নিট যাইতে উদ্চত দেখিরা প্রভুপাঁদ বলিলেন-“পার্স। মিশ্রমহাশিয় 
 তোঁধীকে প্রথমেই বলিবেন “আমি প্রত্যক্ষপ্রমাণ ব্যতীত অনুমান 
ফানি না? ভাহাতে তুমি হাকে লিসা করিতে 'াপনার পিতা 
বর্ম কিনা? তিনি বলিবেন “না, তিনি বর্তমান নাই? তুমি 
পুরা জিজ্ঞাসা করিবে 'আঁপনি তাকে দেখেছেন কি তিনি 
শ্থা' বলিলে পুনরায় তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, “আপনার পিতীমহকে 
আপনি দেখিয়াছেম কি?” তিনি “না' বলিলে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে 
"আপনার গিতীর্হ ছিলেন, ইহা! আপনি বিশ্বাস করেন কিনা? 
রা পর তিনি বাধ্য হইয়া মানের রমাপ্য স্বীকার 





























ই ছিলেন একথা তিমি বিশ্বাস করেন বলা: যা 
বলিলাম, পাশা, আপনি পিতাষহকে দেখেন নাই অথচ 
তিনি ছিলেন দ্বীকাঁর করিতেছেন_ইহা' কিরূপ? তিমি বলিলেন 
“পিতামহ না থাকিলে পিতা হইলেন কোথা হইতে ৮ আঙ্গি 
বলিলাম, 'তাঁহা হইলে প্রত্যুক্ষ ব্যতীত অগ্থুমানও আপনি রং কাঁর। 
করিলেন? তখন তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। ইহার পর 
পাঁপপুণ্য, ইহকালপরফাল সন্বন্ধে তাঁহার সহিত আঁমার কথাবার্তী- 
হইল। বাস্তবিক এই সঞ্চল বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু জানা নাঁ 
থাকিলেও তিনি তৎকাঁলে মৎ্গ্রুদত্ত যুক্তিসকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ 
হইয়া গেলেন। পরিণেষে বানরবধের অনৌচিত্য স্বীকার করিস 
তিমি বলিলেন “দেখুন, বাঁমরেরা! বড় অত্যাচার করে, একস্ঠ বানর. 
বধের ধিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে চাহি না।” ৮ 

“অপর একদিন প্রভৃপাদ বলিলেন “পান্না, তুমি পর্ডিত সদাশিধ' 
মিশ্রের সহিত তর্ক করিয়া এম।” উড়িয়া পণ্ডিত এক্ষণে মহামহো 
পাধ্যায় উপাধি পাহীয়াছেন। তৎকালেও একজন দেশী পণ্ডিত; 
হিসাবে উহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপতি ছিল। সে সমন্ধে সংস্কিত 
ভাষায় জান আমার অতি লাঁমান্তই ছিল, সংস্কৃত কোন, শাস্ত্র. 
রসথই তখন আমার পড়া ছিল না। অথচ কিরূপেতর্ক করিব, দে. 
বিষয়ে প্রতৃপাঁদও কিছু বলিয়া দিলেন না। ইহা! সতেও আবার 
কিছু ধিধাবোধ হইল না। প্রদদীর আদেশ পাইয়াই আছি 

তচিত্তে পতিতজীর নিকট গমন করিলাম। বানর 

















ক সিভি পাও সং ই নট পা . 





আক. বত ্রহুপাদ বিজয় ফগোশ্বামী: 

ৃ করিয়া না ছিবিদ নাক : বাসরকে£ বধ রিয়া- 
_ পছিলেন। তখন আমি বলিলাম “বাযুপুরাণের অমুক অধ্যান্বের অমুক 
. শ্লোক বানরবধ করা পাপ ইহা উক্ত হইয়াছে।” তিনি তৎক্ষণাৎ 
*. গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন বাস্তবিক এূপই লিখিত আছে। এইরূপ চারি- 

খানি শাসবগ্রচ্থের ষে অধ্যায়ের যে ক্লোকে বানরবধের বিরুদ্ধে নির্দেশ 
"আছে তাহার উল্লেখ করিলাম, আর তিনি এ সকল শাস্তগ্রস্থ খুলিয়া 
টিক ঠিক মিলাইয়! লটলেন এবং আমার পাত্ডিত্য দেখিয়া! অবাক হইয়া 
রা গ্েলেন। এ সচল বিভিন্ন শাস্ত্র অন্তর্গত, সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত 
_. ক্সোক সকলের উল্লেখ, আমার চিন্তা, যুক্তি, ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহিত 
: 'কোনওরূপ অম্পর্ক না রাখিয়া--কিরূপে যে করিতে সমর্থ হইলা'ম 
ইহা ভাবিয়া আমিও যারপরনাই আশ্চঘ্যান্িত হইলাম। বানরবধ 
... ধ্যে নিতান্ত অশীস্তীয় তাহা পর্ডিতজী বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন; 
“কিন্ত শেষে বলিলেন, “দেখুন, বানরেরা বড় অত্যাচারী, এজন্য 








 সিউন্নিসিপালিটা যাহা! করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে কোনও মত দিতে 


চাহি না। পণ্ডিতত্ীর এখনও ধারণা শা এই যেআমি একজন বিগ 
পাস পণ্ডিত।» 


খুনী যাইবার কিছুদিন পরেই গোম্বামিপাঁদ জগন্ধাথ, ব্রি, ও 


, যার বারন হা আসনগৃহে স্থাপন করিয়া প্রতিদিন শ্বহন্তে 
_. চন্দন, তুললী ও পুশ্বারা তাহাদের অর্চনা করিতেন। তিনি যা 
আহার করিতেন, তাহা সেই মৃত্তির নিকট নিবেদন করিয়া খাইতেন। 
. এসেই দারুময় মৃত্তি জীবন্ত জগকাথ, বলরাম ও সুতদ্রা মৃদ্তি পরিগ্রহ 
করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। যে দিন এই প্রকার 
টু ঘটিত মে দিন তিনি সেই মহাগ্রসাদ সকলকে, ডাকি দিতেন এবং 
টি রিভে * আজ জগমাথ আমার নাত একজ ভোজন করিয়াছেন, র 





ৃ ধাম মন ও নীবাসর 








তোমরা তাঁহার অধরাম্ৃত ভোজন করিয়া পির ও ধন্য জজ 
জগন্গাথের পারাগরণ তাহাকে ভগবান্‌ ্রীকফের এক মূর্থি প্রদান. 
করিয়াছিলেন, সে মৃদ্তিও তিনি প্রতিদিন চন্দন তুলসী ও পুষ্প হারা রঃ 
পৃ্া করিতেন। অস্াপি উপরোক্ত জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভত্রা বং ৪ 
রীুষ্ণ*বিগ্রহ হার সমাধিস্থানে অর্টিত হইতেছেন। 

গোশ্বামিমহাশয় যে কার্যের জন্ উড়িস্তাবাসিগণের নিকট রঃ 
বিশেষভাবে পরিচিত, তাহা তাহার অপরিমিত,দান। পুরীবাঁসিগণ 
তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়। আদর করিতে পারে নাই। অন্তান্ স্থানের 
লোক যেমন ধর্মার্থ হইব প্রাণের টানে তীহার নিকট ছুটিয়া আমিয়। 
তাহার কপালাভ করিয়াছে, তাহার উপদেশ শুনিয়া ধন্ত হইছে, 
উড়িয্ঘার লোক তাহা করে নাই। উড়িস্তাবাসিগণ অর্থ যেমন ভাল 
বাসে ধর্ম তেমন ভালবাসে না। উড়িয়াদের মধ্যে ধর্মপিপা্গ 
মুমুক্ষ লৌক অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহারা এহিকই বুঝে, অর্থই 
চায়। ধর্ম তাহার] বুঝে না, চায় না। জগন্নাথকে তাহারা অর্থ 
উপার্জনের যন্ত্র বলিয়া জীনে। ভগবান্‌ বলিয়া জানে নাঁ। উৎকল- 
বাসিগণ সকলেই প্রতৃপার্দের নিকট অর্থ এবং বন্ত্াদি প্রাপ্তির আশায় 





উপস্থিত হইয়া সেই সকল বস্তই প্রার্থনা করিয়াছে । তিনিও করতরুর 
স্থায় তাহাদিগকে প্রািতবস্ত প্রদান করিয়া তাহাদিগের আকাক্ষা 


ৃ করিয়াছেন। * তীহার নিকট প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও 3 


খুজে 
ঙ 


৯ সৌখামিলান এক বৎমরের অধিক কাল ুরীতে ছিলেন এই রষযের নথ: রঃ 


একটি উড়ি়াও ধর্মী হইয়া গোবামিপাদের নিকট আইনে নাই। বাঙালীদের 
থয অনেকে ধরা হই স্তাহার কাছে আধিয়াছে। কেছ কেহ হার কৃপা 


"বা, কাছে ॥ উড়িয়ারা সকলেই টাকার জন, ই জন্য আশিয়াছে।, ্ ্‌ 1) না ১ 


টি 





- ৫৬৮ _ শ্রতৃপাদ বিজু গোস্াঃ 2: | 
ও শান টি ই। 1 বু হি্দুদিগের একটি প্রধান জধ। | অনেক 
বা মহারাজা, অনেক ধনাঁ্য' লোক তীর্থ করিতে এখানে আসিয়া 
ৰহ অর্থ বিতরণ, করিয়াছেন; কিন্তু গোশ্বামিমহাশয়ের ভ্তায় তাহারা 
কেহই মুক্হস্তে দান করিতে পারেন নাই। তীহার দানের প্লিশংসা 
সকলেই করিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে এই কথা 
হে কত রাজামহারাজা, কত ধনীমহাঙজন শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অনেক 
| দান করিয়াছেন, কিপ্তু জটিয়াবাবার স্তায় কেহই মুক্তহস্তে এত দান 
করিতে পারেন নাই। এ প্রকার অদ্ভূত দান আমরা কথনও দেখি 
 নাই। শু্যদেব যেমন গর্ব সাধারণকে কিরণ দেন, শশধর যেমন 
ূ পান্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমন্ত প্রাণীকে শ্িদ্ধ করেন, পর্জন্যুদে 
. বারিবর্ষণ করিবার সময় যেমন কোন ইতরবিশেষ করেন না, : 
_ গৌম্বামিপাদের দানও ঠিক সেইরূপ। তিনি পাপীপুণ্যবান্‌, যোগ্য- 
অযোগ্য বিচার না করিয়। অর্থীমাত্রেরই আকাঁজ্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। 
২ হার দানব্যাপার দেখিলে ঘোরতর বিষরীরও বিষয়াসক্তি দুর হয়। 
_ক্কপণের কার্পণ্যদোষ নষ্ট হয়। তাহার এই দানসাগরব)পার 
 তুলনারহিত। মহারাজ রস্তিদেবের আত্মদান, দাতাকর্ণের পুরান, 
_ যেমন প্রবাদবাক্য হন! রহিয়াছে, বর্তমান সময়ে গোস্বাখিপ' 
: এই ঘানসাগরব্যাপারও উড়িস্তাবাসিগণের নিকট প্রবাগবাক্য হঠয়া 
 রহিয়াছে। বাস্তুষিকই তাহার এই দানব্যাপার বর্তমান সময়ে এক 
: অলৌকিক কাঁও।+ যোগৈস্যসম্পন্ মহাপুরুষ ব্যতীত এপ্রকার কার্য | 
. অম্প্ন করা কাহারও সাধ্যারন্ নহে। হীহার! প্রভূত এন্বধ্যশাল 
রঃ ধাহাদিগের নুর ধনসম্পত্তি আছে, তীহাদিগের দ্বারা এই প্রকার 
_ ক্ষন অঙথঠিত হওয়া কিছুই বিশ্বের ব্যাপার নহে। কিন্তু কপর্দক- 
সী একন নানী, ধাহার সার আয় অথবা রঙ পান 
































 শ্ীযাদ গমন ও ও শীলানাণ ২ জ 
নাই, ব্য কি আহার করিবেন তাহার স্থিরতা নাই, এরূপ । কের পা. 
মুক্তহত্তে কল্পতরুর স্তায় দানর্কর! বস্তত:ই অলৌকিক ব্যাপার ।. ।. টি 

. ৬জগন্নাথদেব গোম্বামিমহাশর্‌কে মুক্তহন্তে দাঁন করিবার আদেশ 
করেন। তিনিও ভগব আদেশে কল্পতরুর যায় অর্থীদিগকে টাকা 
পয়মা, কাপড়, ঘটি ইত্যাদি বিতরণ করেন। তাহার নিকট যিনি যাহা রি 
্রার্ঘন করিতেন তিনি তাহার মে প্রার্থনা কদাচ অপূর্ণ রাখিতেন 
না। তাঁহার অলোকসাঁমান্ত দাঁনসাগর অনুষ্ঠান' বর্ণনাঘার! বুঝাইয় 











দেওয়া কদীচ সম্ভবপর নহে। ধিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই, তিনি ভাহা 


জহর 2 


: পৃজযপাদ 'অধৈতপ্রতুর জন্মতিথি উপলক্ষে গোস্বামিপাদ দার | 
গুলি ত্রাঙ্মণকে কাপড় বিতরণ করেন। জগন্নাথের সিংহদ্বারের 
সম্থথস্থ মজমঠে এই দাঁনকার্য) অনুষ্ঠিত হয়। এই দ্িদ হইতেই 
তাহার দাণর্যাপার বিশেষভাবে 'আরভ্তহয়।, একটি লোক ব্রাহ্মণ 
সাজিয়! কাঁপড় লইতে আসিয়াছির। সেত্রাক্ষণ নহে, ভিন্ন জাতি; 
ই ধরা পড়াতে তাহাকে কাপড় দেওয়া হইল না। ইহাতে দে 
ভয়ানক ক্ুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উপর হইতে আমার 
মাথায় একখানি ইঞ্টক ফেলিয়া দিবার চেষ্টা! করিতেছিল। জ্বানি 
হাতে করিয়া! সকলকে কাপড় দিতেছিলাষ, তাহাকে দিলাম লা, 
ইহাই আমার উপর তাহার ক্রোধের কারণ। প্রীমান্ অখিনীকুমার মি 
তাহার এইরূপ চেষ্টা দেখিতে পাইফ্কা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।, তখন, 
সকলে অত্যন্ত রুষ্ট হয়! তাহাকে মারিতে উদ্ভত হইলে গোস্বামিপার 
তাহাকে তিরস্কার করিয়া ছাড়ি! দিলেন। কাপড় বিতরপছলে : 
.প্রভূপাদের শেবপর্্ান্ত উপস্থিত থাকিবারই কথা ছির। কিন 
ডাহা তর উন লা, খর কারার রা 
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এ গরুদেবের পু উপস্থিত হইস়াছিলেন। ভীহার পরলৌকসছে 
ব্যবস্থা করিবার জন্য দান শেষ হইবার পূর্বেই ্রতৃপাদকে আসনে 


 জিনিশিক্ে ইহ ও পরলোক সমন্ধে যেরূপ বিধান করেন শিল্পকে 
_ সেইভাবেই চলিতে হয়। পূ্বধাহ্ছে এই ঘটন! ঘটিল; অপরাহ্ছে 
.. কষলিকাতি। হইতে তারবোৌগে সংবাদ আসিল যে সকালবেলা! রাখাল 
৩ বব কমের ত্যাগ করিয়াছেন। 
দানের সময় অনেক আশ্চর্ঘ্য রি নিয়ে একটি ঘটনা 
৪ বিবৃত হুইল। ৪ 
-. পোঙ্বাদিপাদ পথে বাহির হইলে বছবোক তাহার কাছে টাকা” 
_. স্কাপন্ভ, জলপান্র ইত্যাদি টাহিত। তিনি. মুক্তহন্তে তাহাদের প্রার্থনা 
পুর্ণ করিতেন। একদিন গোস্বামিমহাশয় ভ্রমণে বাহির হইলে একটি 
 আবষপবালক তাহার কাছে আদিহা একখানি কাপড় চাহিল। তি 
অথ তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরে, বিশু গিঃ 
. জ্ঠাৎ, চমকিয়। দাড়ালেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি 
.. ম্মামার সঙ্গে আইস আশ্রমে গিয়া তোমাকে কাপড় দিব। বালক 
গ্রোস্বামিপাদের লক্ষে সঙ্গে চলিল। তখন নাকাল অতীত হুইয়াছে। 
ক কিছু দু গিয়া! যোগজীবন গোস্বামিপাদের অজ্ঞাতসারে বালককে 
. খলিলেন, খন বাতি হইব্াছে, তুমি আজ যাও, কান আমিয়া কাপড় 
1 লই বাইও।  ঘোগীবনের কথায় বালক ক্ষুর হইয়া চলিয়া গেল। 
5 গোস্ামিপা আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইয়। হঠাৎ জীড়াইলেন এবং 
বদ কিনা বালকের খোল, জইদেন রা খলিনেন, 























7 ্‌ তি 
রা হই দিছে এ আমি তাহাকে কাল এ বলিয়া, 
দিয়াছি। যৌগজীবনের এই বথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিরক্ত রে 
হইয়া বণিলেন, আর্মি তাহাকে আদিতে বলিলাম, আর ভুমি তাঁহাকে 
চলিয়া যাইতে বলিলে? যতক্ষণ তাহাকে পাওয়া না যাইবে ততক্ষণ 4 
'ামি আসনে যাইব না) এখানেই খাকিব। প্রতৃপাঁদের কথা 
গুনিরা সকলে সেই বালকের সন্ধানে ছুঁটিলেন। কিছুকাল পরে কিশোরী. টা 
বাবু তাহাকে লইয়া আসিলেন। গোস্বামিপাঁদ বালককে পাইয়া 
অত্যন্ত সন্বষ্ঠ হইলেন এবং সঙ্গে করিনা আসনে গেলেন। তিনি আপনে 
বয় মিষ্ট বাকো তাহাকে সান্বনা করিলেন এবং শ্বহত্তে তাহাকে. 
কাঁপড় দিয়া তাহার গা পা! টিপিয়া দিলেন। কাপড় পাইয়! বাক: 
প্রকুল্লমনে চলিয়। গেল। সে চলিয়া গেলে গোস্বামিপাদ বলিলেন, 
বালকটি যখন প্রথমে কাপড় চাহিল, তখন তাহাকে কাপড় দিবার 
আমার ইচ্ছা হয় নাই। পরে জগন্নাথদেব উহাকে কাপড় দিতে বলিলেন। 
তাহার কথায় আমি উহাকে সঙ্গে আসিতে বলি। তোমরা উহাকে 
বিবার করিয়! দিলে জগন্নাথদেব অত্যন্ত বিরক্ত হ্ইয়া আমাকে ঘুসি তুলিয়া 
মারিতে আসেন। পরে বালক কাপড় পাইলে তিনি অতিশয় নষ্ট 
হইলেন। জগন্নাথের হাতের খুসি খাইলে আমার মাথ! ভাঙ্গিরা বাইত। 
 এস্থলে জগন্নাথ দেবের মহিমাব্যঞ্জক একটা ঘটন| উল্লেখ করিলে 
বোধহর অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। প্রত্পাদের গরীবাসকালে পুর্ব রি 
বাঙলার এক জন চণ্ডাল লাধুর বেশ করিষা পুরীধামে গিয়া কপনীত 
হয়। চণ্ীল গ্রস্িতি নিযব্ণের জগন্াথের মদ্দিরে প্রবেশ করিবার, 
কার রর বন চণ্ডাল রি নিখোজ ্. কা ক 
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-৫৬৪ রর গ্রভুপাদ বি গোস্বামী 
জগ | দেখিবার জন্তু প্রতিদিন মণিকোঠায় ধাইত। এইরূপে ?ে 
| মাসাধিককাল প্রতাহ মণিকোঠায় যাইয়া ঠাকুর দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে 
“কিন্ত জাশ্চর্যের বিষয় এই যে এক দিনও মে ঠাকুর দেখিতে খাহ নাই। 
গবান্‌ সেই দর্পোদ্ধত পাতকীকে এক দিনও দেখা! দেন ্াই। এই 
সপে দ্েরার্শনে বঞ্চিত হইয়! দে বলিন্না বেড়াইতে লাগিল যে মণিকোঠার 
কোন দেবি নাই। লোকে দিথ্য। করিয়। বলে যে মণিকোঠায় ঠাকুর 
আছে। গোত্বামিপাদ এই কথ! গুনিয়! তাহার যে মন্দিরে প্ররেশ করিরার 
'ক্অধিকার নাই, ইহা বুঝাইরা দিয়! মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাহাকে নিষেধ 
করেন। ইহাতে দে মণিকোঠায় যাইতে নিরত্ত হয় নাই। পরে পাগুগণ 
এই বিষয় অবগত হইয়া প্রহার করিয়। তাহাকে পুরী হইতে তাড়াইঙ্। ছে়। 
_ গোশ্বামিমহাশয় একদিন বলিম়্াছিলেন, তোমর! যাহা দেখিলে, মা প্রস্থুর 
সময়ে ইহা হইত অধিক কিছু হয় নাই। আর তোমাদের মধ্যে বেরূপ 
স্রিবিধ অবস্থা এবং নানা প্রকার দর্শন হয়, মহাপ্রতৃর ভক্তদের মধ্যে 
এরূপ হইত না। তাহাদের কেহ কেহ সারা ছীবনে ছুই একটা ক্বপ্প 
: দেখিরাছেন, অথব৷ মহা গ্রতু কূপ করিয়া কোনরূপে তা ছাদিগকে দুই এক 
ঝর দর্শন দিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করি তাহাদিগকে ্াদীবন চলিতে 
(হুইয়াছে। আর একদিন গোবামিপাদের ঘরে যাইতেই তিনি ও 
আই কথাটি মনে রাখিবে যে, যে কথ! স্থবির, তাহা সগরান্‌ নিজে 
'ৰৃলিলেঞ বিশ্বাস করিবে না। ভগবান্‌ শ্বত্ পুরুষ) তিনি মবই করিতে 
গারেন। জন্ুরগণকে ধর্মত্রট করিরার বা বুদ্ধ হই! তাহাদিগকে € 
বিরুদ্ধ উপদেশ দিকাছিবেন। ডো 
হিয়ার! সটান, মুনখযাদ, ্রান্ম দিথের প্রতিও দেখ াছে। কিন আনেক রাঙ্গা 
এই নিষেধ ন! যানিয়া গোপনে মনদিয়ে গন করিয়া থাকেন শান কার কর! কি. 
ডায়াদের বিবেকবিরুদ্ধ হু মা! 2:55 8 




















৭ বরন হর রীাল : ই চি 
লোর্ানিমহাশরের খৈনিক প্রত্যেক কার্ড দিদি ছিন, ঞ কা: 
পর্বে উক্ত হইয়ছে। কোন কারণে ইহার নড়চড় হইভ না। (ফান 
লোকেরা অনুরোধে ভিনি ইহার বাতিক্রদ করিতেন, নাঁ। পুরীর লিক্লি | 
সার্জন ও. মিউনিসিপাঙ্লিটার চেয়ারম্যান্‌ গিল্ম্যান্‌ সাছেব প্রতৃপাদের 
ক্কোনও কোনও কাধ্যে সাঙচামা করিয্াছিলেন। এই হৃত্রে 5 | 
সাহেবের জানাগুন। হঞ্জ।. সাহেব তীহাকে অতিশয় শ্রস্ম করিতেন 
প্রতুপাঁদও তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। একদিন সাহেব: বন্দ! 
পাঠাইলেন যে তিমি একক্ার গ্রতুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন ). 
এই সংবাদ পাইর সবোস্ববমিপাঁদ দেখা করিধার সময স্থির করিয়া সাহেবকে 
_মেই সময়ে আসিতে বলি! পাঠাইলেন:। নিধি সময়ে তিনি সাহেবেকস 
জাগমনোপযোগী মমন্ত আয়োজন: করি! তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন্। 
বথানময়ে সাহের আসিরেন না. নিষ্ধি্ট সময় অতীত হইয়। গেলে 
গোশ্বামিপাদ ভজলে বদিলেন। ১ভজ্নে বসিবার কিছুকাল পরে,সাহের 
আসিয়া প্রভুপাদ্কে সংবাদ দ্রিলেন। তাহার আগমনসংবাদ পাইঙ্ঈ। 
শ্োশ্বামিপাদ বলির়া পাঠাইলেন, এখন আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে 
না। যে সমক্ব তাহার আপিবার কথ! ছিল, স্কাহছ। অতাত হইয়া গিয়াছে। 
এখন আমি কার্য্যাস্তরে ব্যাপৃত হুইয়াছি। এ কাধের ক্ষতি করিয়া আমি 
দেখা, করিতে পারিব না। প্রতূপার্দের কথ! শুনিয়া সাহেব অত্ন্ত 
লজ্জিত হইয়া! বলিলেন, আমারই ক্রি হইয়াছে। স্বাগি নির্দিষ্ট সমন্ধে 
সি নাই। এই বলিয়। তিনি প্রতুপাদকে সেলাম জানাইয়া লা 
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এ পলা বি গনী 


শুরপনে (ইাটিতে দেখিয়া বলিষেন, তপ্ত বানুকার উপর. দি চলিতে 
শ্শাপনার অত্যন্ত কেশ হইতেছে; পাছুকা ব্যবহার করিলে হয়না? 
নু শশীবাবুর এই কথ শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বণিলেন, এ বৈকুষ্ ধাম, 
: ইহার গ্রতি রেগুকণা অপ্রান্কত। “দেবতারা এই পবিত্র হ্বর্ণরেধুর স্পর্শ 
রঃ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই পবিত্র ধামে কি পাদুকা ব্যবহার করিতে 
আছে? এই. বিশুদ্ধ স্র্ণরেণুর মি শরীরটাকে ছি দিতে 
রা হয়। 

আর একদিন সমূদ্রন্নান করিয়া ফিরিবার সময একট সাধুকে দেখিয়া 
সঠাহাকে ডাকিলেন। সাধু নিকটে আদিলে নিজের গায়ের একখানি 
 সুল্যবান্‌ বস্ত্র তাহাকে দিয় সতীশকে বলিলেন, ইহাকে এক আন! গস! 
দ্বাড। . সাধু কাপড়থানি লইবেন, কিন্তু পয়সা লইলেন না। পয়সা দিতে 
গেলে তিনি ছুত্ছ! দূরে প্রস্থান করিলেন এবং দেখানে দীড়াইয়৷ “নীলচক্র 
জগল়্াথ মন ভজনা, চৈতন্ত মন ভজন! । আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে, সে স্থান, 
*খালি দেখিলাম। তুমি এখানে দওকমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ ৮ 
কিছুক্ষণ এই গান গাইয়া সাধু চলিয়া গেলেন। তখন গোস্বামিমহাশর 
্ বশিলেন,, ইনি একজন বড়লোকের ছেলে ; একদিন পড়িতে পড়িতে 
ধ্যানস্থ হইয়া অচৈতন্য হন। দেই হইতে ইনি সা্াসী। ইহার 
পর পুরুযার্থ বাত হইন্লাছে। অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া 
মানবদেহ লাঙ্ধ হ্র। পরে আমি কে, কি করিতেছি, এই চিন্তা চিন্তা 
আদিলে গুরুলাত। তারপর তারপর তিন জন্ম গণেশ, তিন জন্ম হুর্ধ্, ভিন 
জর শিব, তিন জন্ম বিষু ও শত জন্ম শর্জ উপাদনা ই চুর 
সাধন, বেদের অধীন । ইহার পর পঞ্চম পুরুযার্থ। টি 
_. একদিন প্রত্যুষে গোম্বামিপাদের কাছে তেই তিনি, বলিলেন, 
রদ নর দানে যাবে না দি বদলান বড় চা ঘন নিন 















হানে গমন ঙ ও শীাসদরণ | 


হচ্ছে বাব কিনা ভামছি। আবার শুনছি আজ গনি রর যোগ 
আছে। 1. অনেকেই সান্ধ্যোচ্ছে, তাই এক একবার যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে 2 | 
 যোগের কথ! শুনিয়া গ্োস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আর যোগ।যোগ রে 
কেন? গুরুদেব তোমাদিগকে কোন যোগাযোগের মধ্যে রাখেন নাই। 
ধর্মাধর্পের উপরে তুলে দিয়েছেন। ও সকল খুটিনাটি ছেডে দাও 
ঠাীর মধ্যে নাইতে বেতে ইচ্ছা না হইলে যেও না. হার আদেল 
গুনিয়া আর আমি সমুদ্রন্গানে গেলাম না। রি 
গোস্বামিপাদের ছুই জন শিষ্তের ধামগ্রান্তি হ়। তাহার এক 
জনের নাম দেবেন্্রনাথ চক্রবর্তী; ফরাসভাঙ্গায় ইহার বাড়ী ছিল। ইনি 
জাতিতে ইৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বি এ উপাধি- 
ধারী ছিলেন। সংসার ছাড়িয়। ই'ন মন্নাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইলে 
প্রতৃপাধ ইহার নাম দেবগ্রলাদ রাখিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে 
ভাদ্র সোমবার সমুদ্রে ডুবিয়া! ইনি দেহৃত্যাগ করেন। 
গোম্বামিপাদদ পুরীতে যাইয়াই' বলিয়াছিলেন যে তোমর! সমুদ্রে সাবধান 
হইয়! গান করিও। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে সমুদ্র গ্রহণ করিতে 
পারে। দিব্যৃষ্টিতে ভাবী ঘটন! দেখিষ্া পূর্বেই তিনি সকলকে সাবধান ও 


করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, তোমর! সকলে এক. 


 শ্বাটে গান করিও । আর কয়েক জন ধীবর নিযুক্ত কর, তাহারা প্রতিদিন 
তোমাগিস্সের স্নানের সময় সমুদ্রতীরে উপস্থিত থাকিবে) কোন বিপদ: 
উপস্থিত হইলে তাহার। সাহাধ্য করিবে। নি্মতির অবভাাবিধস রি 

তাহার কথার কেহ মনোষোগ প্রদান করিলেন না। ০ ক 
স্বামী দেবপ্রসাদ যে দিন মার! যান, তাহার পূর্ব রা্িতে লোহা রা 
হাশর সকলকে বলিয়া দিলেন যে কাল তোমরা মকলে বগর্থারঘাটে ন্লান্ন. .. 
. করিতে যাইও ॥ বি খে মাই . সার রি রা বা 23 





আগ বি ফেব তা স্বাদ করি . লোঙফি 
 সবহাঁপয় এইকপে ভাবী বিপৎপাতের ইঙ্গিত করিবেও কেহ ভাহা বুঝিতে 
খাল নাং তিনি আরও বলিলেন, আঙ্ছি সমুত্রের'ফি আমন! পর 
দির, সকবেই স্বর্ণা ঘাটে ল্লান করিতে গেলেন, দেব প্রসাঁদও সেইসঙ্গে 
পা তিনি সমুদ্তীরে গিয়া ধ্যানস্থ: হইলেন। এই সময শীপক্ 
(কঙিনীকুমার দিক তাহার কাছে যাইয়া বলিলেন, স্বামিজি ! কাল রাত্রে 
লোসাই আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অঙিসীর. কথায় 
দেবগ্রসাদের ধ্যানতঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়! অপূর্ব 
ৰাঞ্থ শুনিতেছিলাম। অন্তুরীক্ষে ধেন বহুমংখাক বাস্তবন্তর এক সঙ্ষে বাঁদিত 
হুইতেছিল। দে বাস্ত কি মধুর ! এই কথা বলিবায় পর তিনি অশ্বিনীকেঃ 
রারিতে প্রত্থপাদ. তাহার কথ! কি বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন.।, 
ভহুস্করে অহ্িনী বলিল, দে অনেক কথ।) স্নানের পর বঙলগিব। এখন স্নানে 
চলুন। এই বলিয়া অশ্বিনী স্বামিজীকে লইয়া সমুদ্রে নামিল। দেবপ্রাম 
'তীক্ষের দিকে মুখ করিয়া স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ ছ্বোয়ার 
বসায় গভীর জলে গিয়া পড়িলেন। তিনি.সাতার জানিতেন না, জলে 
পন্ধিযা কাজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। এবং সাহাযোন রাহ বারংবার, 
শীষ্ককার করিতে লাঁগিলেন। তাঁহার, বিপন্ন অবস্থ। দৌধন়া ও চীৎকার 
শুনিয়া তাহাকে রক্ষ! করিবার অগ্ত যোগজীয্ন ধীবর আনাইয়। জলে. 
নাছাইিয়। দিলেন। “কিন্ত পনয়তি কেন বাঁধাতে ?” বীবরগণ যখন তাহাকে 
অন্য হুইতে তুলিয! আলিল, তখন তাঁহার, প্রাণবিহঙ্গ দেহপিগ্য় হইতে. 
শরঙ্থান করিয়াছে। গোস্থামিমহাশয় হ্ামিজীর, এইকপ: শোচনীর মৃত: 
আবাদ শ্রবণে অতান্ত কাতর হইয়া অশ্রবিনর্জীন করিয়াছিলেন, স্ািজী 
ভিজ আর কাহারও মৃত্যুতে তাহাকে কখনও, কাতরড! প্রকাশ ঝা. অর" 
রে তে করিতে দেখি  নাই। দেরপরসাদ ব্যান এ আন্ত, তার টি 














শব ও লাগ 


কা করা হা) ভীহার সে লাঙাদপদ' খিল মী 
 ছেবপরমাের অতি 'ক্লেগকুয় খৃতু হইলেও হখ করিবার বি নদ 












তিনি যুদ্ধিলাত করিরাচ্ছেন। শান্তে লেখ আছে পুরীধামের জনযরড 
মুর ধহাকে গ্রহণ করেন, শ্রীক্ষেত্রের সম্মীপবর্তী সমূতে মর হইয়া বাহ রে 
মৃত্যু হর, তিনি মুক্ত হইয়া বৈকুঠে গমন করেন। স্বামী দেখপ্রসাদকে 
সমুদ্র গ্রহণ করিয়াছেন,অতএব তিনি জগঙ্নাখের ছাঙানগাগার রঃ 
বাসের অধিকার লাভ করিয়াছেন । 5 
'ইছার কিছুদিন পরে বাবু সতীশচন্ত্র মুখোপধ্যাক্স মারা 'ধান। ঢাকা 
জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে ইহীর বাড়ী ছিল। এক দিনের জরে ইঙার মৃত্যু 
হ্য়ু। ইহার সম্বন্ধে গোম্বামিমহাশয় বলিগাছিলেন, সতীশ দেহ হইভে 
বাহির হইঙ্কা আমার নিকট আসি বলিল, আমাকে রাধাকুণ্ডের রজঃ দিবা 
তিলক করিয়। দিন। আম্মি তাঁহাকে আমার পাশের ধয় হইতে 
তিলকের ঝোল! আলিতে বলিমাম। সে তাহ! লইয়া আমিল। তখন 
আমি ভাহাকে ঠিলক করিয়। দিলাম। তারপর আমার আদেশে 
লে গ্োলোকধাষে গমন করিয়া! রাধাগোবিন্দের অপ্রাক্কত নিত্যলীলা দর্শন 
ও সস্ভোগ করিবার অধিকার লাঁত করিল। | 
স্বামী দেবগ্রসারধ্ধের তিরোভাবের পন্ন একধিন প্রনথুপাদের ফাঁছে 
বাঙলা মহাভারত পাঠের সময়ে একজন লোক স্বামিজীর বিবার গ্থামে 
বসিতে গিয়াহিলেন। তাহ! দেখিসা গোস্বামিপা বলিলেন, “কর ফি. 
্বামিজী যে ওধানে বসিয়া আছেন।” প্রতুপাদের কথা শুনি দে ২ কি. 
 জজ্জিত হয় স্থানান্তরে যাই/। বপিল। এক দিন রাতিকাবে গৌস্বামি র 
পাদ সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেম। তথা সমুদ্রের অভ্য্তর হই 
গঙ্গা, ধসুনা, সরস্বতী, গৌদাধরী, নর্শদা, সিল্ধু শু ক্ষাবেরী 
নদ অধিষঠাত্রী দেবীগণ তাহার নিট পাদ দেখা 























ছিলেন।* | আর রি সকালবেল। তিনি বলিপেন: বে কাল 
_ কাজ্রিতে অনস্তদেব আমাদের বাড়ীর সনে আসিয়া আমাকে দেখা 
| দিছি |]. আরও একদিন বগরাম সর্পদেহ ধারণ করিথ তাহার নিকট 








আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ভগবান মানুষের নিকট প্রকট | 
রা সার সহিত কথোপকথন, আমোদ প্রগোদ, হান্তপরিহীস, ক্রীড়া- 
কৌতুক ও পানভোজন করেন, বর্তমান দময়ে এ কথা কেবল গোস্বামি- 
মহাশনের নিকটই শ্রবণ করা গিয়াছে। বস্ততঃ তগবান্‌ সর্ব] তাহার 
_ ক্ষাছে থাকিতেন। তিনি সর্বদা ভগবানের সহিত একজ্র বাস করিতেন। 
হার উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজন, প্রভৃতি কোন সময়েই ভগবান্‌ তাহার 
সঙ্ষছাড়া! হইইতেন না। জগন্নাথ তাহার লহিত এক পাত্রে পানভোজন 
করিতেন। এক, দিন শাস্তিসুধা আলু ও কপির ডালনা ক্লাধিয়া পিতার 
 €ভোক্নের ন্ প্রেরণ করিয়াছিলেন। . আহারান্তে গোস্বামিপাদ কন্যাকে 
 ডাকিয। বলিলেন, শাস্তিসুধা! জগন্নাথ তোমার আলুকপির ডালন! খাইয়া 
. খড়ই সন্ষ্ট হইয়াছেন। তিনি আঁর কখনও ত আনুকপি খান নাই! 
'আলুকপি তাহার ভোগে দেওয়া হয় না। আজই তিনি প্রর্থঘ, আলুকপি 
খাইলেন। আলুকপির ডালণা তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়া 'গোস্বামি- 
গানের কথা গুনিরা একজন শিষ্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, এমন উৎকৃষ্ট 
রাত জগরাথ বাপের বয়সে খান নাই। ভোগমম্দিরে লক্গীদেবীর 
রাক্গার া খুনী 'ছবেন না কেন? এই কৃথ শুনিয়া প্রভূপাদ হাসির 
 ৰলিলেন, “ঠিক বলেছ। এমন রান্না পাবেন কোথায়? ভায়! বড়ই ভুল 
_ করেছেন। উড়িস্তায় না আসিয়া যদি বালা দেশে থাকিতেন ত ভাল 
র্‌ খি ধাচিতেন। তৈল খি ছাড়া মললাশূষত আছি ক হ না।” 
8 হর $ বুল রক রি রি 
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 গোস্বামিমহাশয়ের াশুড়ীও মধ্যে ধযে কার ঝোল রা | দিকেন। ৮ 


এক এক দিন গোস্বামিপাদ তাহার ১5 ভাবিয়া ষলিজেন, ৪১, ৃ 


পাদ নাই ভাল ছা বিয়া প্রা তিনি কাড়ি খাজে, ৃ 
ভাল পাক হইলে তিনি কাড়ি খান। আঘাকে দেন না যেদিন 
এইকপে জগন্নাথ গ্রভূপাদের সহিত ভোজন করিতেন, সে দিন আহারাস্তে রি 
তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন আজ জগন্লাথদেব স্মাহার 297 টা 
তোমরা মহাপ্রলাদ গ্রহণ করিয়া ধন্ত হও। টি 

একদিন গোস্বামিপাদ ডাবের জল খাইতে থাইতে হঠাৎ ধাম 
গেলেন। পার্শবর্থী শিষা কুল্দা মনে করিলেন ষে তাহার খাওয়! শেষ 
'হ্ইয়াছে। তিনি ডাবের জল আঁর খাইবেন না। এই মনে করিয়া পে 
যেমন তীহার হস্ত হইতে ডাব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল অমনি তিনি 
ব্বস্থম্ত হইয়। বলিলেন, কর কি? জগন্নাথ ভাবের জল 
পান করিতেছেন। এই কথা শুনিয়! কুনদা। হাত সরাইয়া লইল। 
'জগল্াথের খাওয়! শেষ হইলে প্রভূপাদ আবার খাইলেন। টা 

একদিন ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমলাদেবী তীহার নিকট আসিয়া 
'বলিবেন,তূমি এত লোককে এত দান করিতেছ,.কই আমাকে ত কিছু দিলে : 
না? বিমলাদেবার কথা শুনিয়া প্রভূপাদ শিষ্যদিগকে বলিলেন, বিমল 
আমার কাঁছে দান চাহিতে আপিয়াছিবেন। তোমরা উৎকৃষ্ট কাপড়, শাখা, 
সিন্দুর ও খাদ্য দিয়া তাহাকে পুজা করিয়া আইল তাহার আদেশে 
শিষাগণ তাহার মনির যাই উতষট বহ দা তাহার পূজা দিয়া 
 আসিলেন। ঃ রে 
.. অগ্স্াথদেবের নধনস্থানীর খাপরা তানি শরীর বড় তায় 
জা হইত। এই ভর্পরময় রাজপথে ও যাতায়াত করিতে 





কি এ বি গোস্াসী ২ 
লা লে হইত.  খাপরার আঘাতে পা রবির হা 
ষবাইত। গোস্বামিনহাশয় খর্পরময় পথে একেবারেই চলিতে পারিভেন' 
সা এজন তাঁহার মন্দিরে ধাঁওয় এক্ষক্পরকায বন্ধ হই শিল্াছিল 4. 
ইহাতে দুঃখিত হইয়া একদিন জগন্নাথ গৌঁ্বামিপাদকে মন্দিরে না| 
ফাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । জগক্সাথের কথা স্িমিয়্া 
. গোস্বামিপাঁদ বপিলেন, থর্পরমন় রাজপথে যাভারাত করিতে আমার, 
বড়ই কষ্ট হয়। খাপরার আঘাতে আমার পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া! যায়। 
সেযন্্রণ আমি অহা করিতে পারিনা । এই কথ! শুনিষ্না ভগল্াথ 
বলিলেন, তুমি ম্দিরে যাইও; আঁর তোমার পায়ে খাপরা 
গল 

সমুদধের তরজে ইহ 
কানে 'বান লাই; সমুদ্রে না গেলেও ভীঁহার সমুদ্রক্ীন বন্ধ 
হয় নাই। এক এক দিন সকালবেলা দেখা যাইত যে তাহার 
 জটা হুইতে টপ টপ. করিয়া জল পড়িতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞানা 
করিলে তিনি বলিতেন, আমি সমুদ্রে সান করিয়াছি; সেই জন্ত 
আমার জটা হইতে জল পড়িতেছে। ধাহারা নর্ধণা তাহার নিকট, 
উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিতেন, তাহারা তাহার এই কবর্থ। শুনিয়া 
অনাঁক্‌ হইন্বা ধাইতেন। কেন মা ধারা তাহাকে টি 
আসনে দেখিকাচ্ছেম। | রর 
.. এই দময়ে (১৩০৫ সাল, ১৩ ই 7 ছয়্বৎসরবর়ন্ক ভি 
রে (পুষ্টরূকে ) এবং পুরীর মুন্দেক্ষ কিশোরী বাবুকে . ও. 
হার ীররিগনে দিছি একত্রে সাধন প্রদান, করেন। . 
বিকল বানা গর প্সববেরনা় তান কেশ  পাইকে- | 














রানে গমন ও শীলাসংবর 
. বিুডেই সন্তান ভূষিষ্ঠ তি না নি শি. 
হি শ্রফজন শিল্তা। রূপবাবুর পুত্র ' কা ৃ 
ব্লভ বাবু এ সংবাদ শ্রতৃপাদদের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্রাাঁ। 
বল্পভের তার পাইয়া গোশ্বামিমহাশর তারে লংঘাদ দিলেন হে. 
্রশ্থাতিকে এক সহজ ব্রান্ণের পাঁদোদক পান করাইলে গণ্ভন্থ 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। তাহার এই কথা শুনিয়া কুলদা বপিলেন ঃশরক্ষ-. 
সহজ শুদ্ধ ত্রা্ষণ কোখাঁর পাও! যাঁইধে? ত্ছুতরে গোশামিগান্ 
বলিলেন ঢাকায় একসহস্র ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন নহে। ্রাক্ষণের 
আবার শুদ্ধাশুদ্ধ কি? জন্মন! ব্রাহ্মণ জেয়: সংস্কারৈ: খিজ উচ্যতে ৭. | 
বিদায়! যাতি বিপ্রস্বং ত্িভি শ্রোত্রিযলক্ষণং। (যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিভা)। 
উপবীতধারী যিনি তিনিই ব্রাঙ্গণ | এই সংবাদ যথাঁভাঁবে দ্বাধাবল্পলভ 
বাবু পাল নাই | ভারপ্রেরফ 0901 18191 স্থানে ৮006 206 
বলিয়া সংবাদ দেয়। এইরূপ গোল হওয়াতে রোগীকে ব্রাক্ষণের 
পাদোদক খাওয়ান হইল না| প্রন্থ্তি বহু কষ্টে এক মৃত্ত পুক্র আসর 
করিলেন এবং অনেকদিন ভৃগিয়া আঁরোগ্যলাভ ফরিলেন। 


১৩০৫ সালের শীত কালে অগন্নাথদেবের পদ্মবেশ হয়। এই 
পল্মবেশের দিন হইতে গোন্বামিমহ|শয়ের দানদাগরব্যাপার মুক্তার 
অতি সমারোহের সহিত আরম্ভ হইল। জগন্নাথের পদ্মবেশ করিতে 
বে ব্যর হইয়াছিল, তাহা প্রতুপাদই দিয়াছিলেন। , পদ্মবেশ দেখিবার 
জন্য শ্রীমন্দিরে যাইয়া! প্রতূপাঁদ পাগুদিগকে প্রচুর "অর্থ দান করেন? - 
জগরীথ দেবের অপ্রারুভ ্ধপ ও দৌনদরধ্য দেখিয়া তিনি একেবারৈ মুষ্ধ 
ও আত্মহারা হইয়া! পড়িলেন। তাহার বাহজ্ান বিলুপ্ত হইল ৷ ভাবে 
. মাতোস্কারা হইয়া উন্মাদের স্কায় নৃত্য করিতে লাগিলেন |. অধরা 
ৃ নামক মনিরের জনৈক সিভি বেতরহন্তে তথায় দা মান ছি 












| টা রা বিজয়কঞ্চ গোঁ্বামী রী: হি 
এীযাবে রেখেছি? অপ্রাত টু দ্বারে তোমাকে দেখেছি। 
কমি দেখালে সুবর্ণবতর হস্তে লইয়া প্রহরীর কার্য করিতেছ।' এই 
ক্ষণ শুনিরা অনন্তরাম কীদিতে কাদিতে তীহার চরণে পতিত হইল। 
তখন আবার বলিতে লাগিলেন, জগন্নাথ আজ গৌপবেশ ধারণ 
করিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের বেণী ব্রজবাঁসী সেই সময়ে তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রজবাসীকে অত্রন্ত 
ভালবাসে তাই আজ তাহাকে দেখিয়া ব্রজ্রের কথা মনে হয়েছে। 
সেই জন্যই পুরীকে 'প্রজধামে পরিণত করিয়া গোঁপ সায়া বসিয়া 
_আঁছে। এইরূপে ভাবাঁবেশে অনেকক্ষণ গত হইল। অতঃপর 
তাহার বাহজ্ঞান হইলে বলিলেন, জগন্নাথদেব আমাকে রাজার স্তায় 
সুক্তহত্তে দান কৰ্রিতে বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি 
'অন্দিরের বাহিরে আসিলেন এবং একন্থানে উপবেশন করিক্বা পাঁগীঁ- 
8 করিলেন । 
. গোম্বামিমহাশয়ের আসনগৃহের পার্শবর্তী ঘরে শান্গরসসকল, 
খাকিত। একদিন তিনি শৌচাগার হইতে আসিয়া ্ত্ষচা 
_ াঁকিয়। বলিলেন, দেখত, রামায়ণ গ্রন্থথানি বোধহয় ধিরীত ভাবে 
ন্বাখা হইয়াছে। গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধম আঁমার নিকট 
সবাইরা বলিলেন, আমাকে বিপরীতভাবে ব্বাখাতে আমার অতান্ত 
 বক্রেশ হইতেছে। * গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিষ্া বরচারী গ্রন্থ 
াধিবার ঘরে গিয়। দেখিলেন বাম্তবিকই কথিত গ্রন্থখানি বিপ্ররীত 
ভাবে রহিয়াছে। তখন তিনি উহা ঠিক করিরা রাখিলেন। | ও 
| একদিন একটি সুন্দর পুরুষ ডমরু বাজাইতে বাঁজাইতে কীর্তনে 
শ সি তাবনেশে নাটিতে লাগিলেন । হা? কই . 















বাইন জিনিও যে নিবে হিতে লাগিলেন, বেই দিকে ফেনা. 
অমৃতবরষণ হইতে লাঁগিল। কীর্তনে ভাবের বন্কা বহিতে লাগিল। 
এইরূপে অনেকক্ষণ কীর্তন হইল। কীর্তন শেষ হইলে তিনি 
্রতুপাদকে প্রণাম করিয়া চলি গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সকলে টি 
তাহাতর কথা বলিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ কিছুকাল চুপ, করিয়া 
সকলের কথ। শুনিয়া পরে হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন, হাহার কথা 
বলিতেছ, তিনি কে জান? তিনি লোকনাথ । দয়া করিয়া পদধূলি 
দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া গেলেন। আর একদিন বরুণদেবও 
নরদেহে কীর্তনে আসিয়া গোম্বামিপাদের সহিত নাচিয়াছিলেন। 
পরে প্রতৃপাদের হস্তপদাদি টিপিয়। দিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন 
এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়! চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে 
গোস্বামিপাঁদ সকলকে তাহার পরিচয় প্রদীন করিয়াছিলেন। | 
একদিন একজন লোক গোস্বামিপাদকে জিজাসা! করিলেন, মহাগ্রত 
কি জন্ অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন? তিনি কি দিয়া গিয়াছেন? ইহার 
উত্তরে গ্রভৃপাদ বলিলেন, মহাপ্রভূ আঁচগডালে হরিনাম প্রদান করিয়া) 
গিয়াছেন। এতত্ভিন রাধাকৃষ্ণ ততই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত এবং তাহাদের |. 
উপাসনাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদনা, ইহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।( 
তিনি তাহাই প্রচার করিয়া ভি টা আরও শিক্ষা পা দিয়া! | 














শ্রেষ্ঠ 


কেবল ভগবানকে লাভ করা যায় ।-জ্ঞানতঃ সুলভ! সিিবজাদি রর 
পুধ্যত:। দেয়ং সাধনসাহলৈ হরিভততি সুহ্নভা ॥ নে সময়কার 
লোক শাস্ত্র এই অমৃত্য শিক্ষা প্রায় ভুলিয়া! গিয়াছিল। মহাপ্রদু 
ভক্তির প্রাধাস্থ দেখাইয়া এই শান্ো্ অমূন্য উপদেশ প্রচার করিয়া 
গিয়ছেন। খিদের সময়ে দেশে ত্র প্রধানত রচারিত ছিন। 








ঠা; ৭ রসথপাদ বি গোস্বাধী | | 

ও তাদ শা জান কর্ম হইতে ভক্তির উই বিশেষ 
ভাষে, ইয়াছে! শংকরের মীরাবাদ প্রচাক্স: হইবার পর 
ৃ ভারত পির বি হইয়া ধাঁর। মহীপ্রভু অবভীর্দ 
 হইস্কা পুনর্বার তক্তির শ্রেঠতব প্রতিপন্থ করেন। গোস্বামিপাদের কথা 
শুনি প্রশ্ধকারী,বলিলেন, গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে বলেদ, খধিদের 
সময়ে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের চর্চাই অধিক ছিল; আর মহাপ্রভু থে 
ভক্তি প্রচার করিম! 'গিয়াছেন, খষিদের সময়ে তাহা! ছিলনা, একথ! কি 
সত্য? ইহার উত্তরে গোশ্বামিপাঁদ বলিলেন, এ কথা সত্য মহে। : 
ফেধলিল খধিদের মময়ে এ ভক্তি ছিল না। মহাপ্রভূ ে পরাভক্তির ' 
ক্ষত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, শান্ত তাহার কথ! ভূরি ভূরি রহিয়াছে । 
 ীতা, ভাগবত, নারদ়ত ভক্তিস্ত্র, শাশিল্যকৃত তিক্ত প্রভৃতি 
গ্রন্থে পরাভক্ষির, কথ। প্রচুর পরিধীণে রহিয়াছে । ' মহাপ্রভু ত শান্- 
ছাড়া কিছুই. করেদ নাই, কিছুই শিক্ষা দেন নাই। প্রশ্নকাঁরী 
সাবার জিজ্ঞা্া! করিলেন,রাধারুঞ্ণ উপাদনা কি শাস্ত্রে নাই? গোস্বামি- 
পারদ বলিলেন, কেন থাঁকিরেনা? পুরাণে রাধারুষের উপাসনার 

কথা আছে। নারদপঞ্চরাত্র, পনৎকুমার সংহিতা, বৃহৎ গে টতমীয় তত্র, । 
স্বামল, রাধাতঙ ব্রন্মদংহিতা' প্রড়ৃতি শাস্ত্রে রাঁধারুফ ত। যে সর্ধবোচ্চ 
ত এবং-বাঁধারুষ্ণ উপাসনাই যে সর্ধাত্রেষ্ঠ উপাসনা একথা অন্তি 
পরিক্ষাযরূপে বিতৃত হইয়াছে। - খাহারা শান্ত পড়ে নাই, তাহারাই 
এইরপ অযথা কখা। বলির থাঁকেন। রূপগোস্বামী ও সার্বভৌম 
ভট্টাচাধ্য প্রণীত "শ্লোক পরিষ্কার ধলা হইরাছে যে, কালে যে ভক্চি- 
| যোগ নষ হইয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভূ তাহাই প্রচার করিয্জা গিয়াছেন | 
বূপগোস্থামিপাদোক্সোক-_অনর্পিতগরীং চিরাৎ করখয়াবতীরণ কলৌ । 
বি টিহভো্িলরসা কিং ॥ রা টা 














চু 


পুরীধাছে গমন: ও লীলামংবরণ . জা 





টপিতঃ। সদা হৃদয়কনদরে ব্দুরতু ব; শচীনন্নঃ॥ . ২ 


ক্লোফ-_কালাহষ্ং তক্তিযোগ্ং নির্জং বঃ প্রাদু্্ং কৃষচৈতন্যনামাঁ। 
আবির্ভূত সন্ত পাদারবিনদে গাঢ়ং গাং শীয়তাং চিত্ত । রূপ- 
গোস্বামী “টিরাৎ শব এবং নার্কভৌম 'কাঁলানষ্ং শব ব্যবহার কিক 
দেখাইযাছেন, যে ভক্তিযোগ নষ্ট হা দিয়াছিল, হহাগ্রু। তাহাই 
প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। টা ২ 

ইহান্ পর দৌবধাত্রা উপস্থিত হইল। ৮মদনমোহন জগ. 





' দেবের প্রতিনিধি হইয়া দৌলমঞ্চে আগমন করিলেন। ভঞ্তগপ 


মদনমোহনের শ্রীধিগ্রহ সুবাসিত আবির ও কুংকুমরাগে লালেলাঁল 
কিয়া দিলেন । দোলম্ ও তংপার্খবর্তী স্থান লোকে জোকারল্য। 
জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ঘ হইতেছে । গোস্বামিমহাশক্ষ 





| শিবযবন্দপরিবেষিত হইয়া কীর্ভনের সহিত নৃত্য করিতে করিতে দৌল- 


বেদী প্রদক্ষিণ করিতে লাঁগিলেন। তিনি আজি মহাঁভাঁবে, মাতৌস়্ারা ১. 
দিগ বিদিকজানশূন্ত । অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাঁ্ডিক ভাবাবলী 
তীহার পরমনূন্দর শ্রীধিগ্রহে প্রকটিত হইনা! তাহার সৌন্দরধযরাশি- 
অধিকতর বাত করিতেছে:। লোচনছর স্থির, তাহা হইতে অপূর্ব 
র্বজ্যোতিঃ বিকীর্ন হইতেছে । আজ মহাভাব মৃণ্িপরিগ্রহ করিয়া, 
গ্ভূপাদের শ্রীমঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। শে বায় শোভা, দিব্য 


_ শারথ্য, অপাখির মৌনার্য, যে দর্শন করিতেছে,১ সেই ধন্ত হইয়া 


যাইতেছে, সেই ভক্তিতে আত্মহার৷ হইস্বা তাহার পবিত্র চরণে, 


লুষ্ঠিত হইতেছে। মদনঘোহনেরছত্রধারী গ্রভূপাদের সেই অগ্রারত 
্রা্মী শোভা দর্শন করিয়া একেবারে মু হইস্স! গেল. এরং ভক্তিগদগ্- 


| বাক্যে * এই ত জগন্নাথ” এই কথা বলিতে বলিতে উহার মন্তকে 


জগনাখের ছত্র ধারণ করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল, ও ছার 





কল... পলা বর গোস্বামী: | 
রর নয়ন হবার হা ধেমাশ্ নিত হইতে নাগিন: গোসামি 
 অহীশয কীর্ডনে নৃত্য,ও দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ, করিয়া কিছুকাল বিশ্ব 
করিলেন । পরে আশ্রমে আসিয়া শিষ্যর্দিগের সহিত ফাঁগ.খেলায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাদের দেহে আবির বর্ষণ করিয়া 
তাহাদিগকে লোহিতরাগে রঞ্িত করিয়া দিলেন। তীহারাও 
ৰ সাহার পবিত্র চরণে আবির প্রদান করিয়া ধন্ত হইলেন। এইরূপ 
 আনন্দোৎসবের মধ্যে দৌলপর্ব নির্বাহ হইল। এই হোরি 
উৎসবে দেড় ঘণ আবির ব্যরিত হইয়াছিল। 
0১৩০৫ সালের ২৯শে ফালগুন এদারমঠে গোহামিপদ প্রায় দশ 
সহস্র ব্রাঙ্মণকে কাপড় দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে টিকিট করা হইরাছিল। 
টিকিটে “তরী” অক্ষর লেখা হইয়াছিল। ইহা! ভিন্ন তাহার আশ্রদের্থ 
প্রতিদিন বলোককে নগদট।ক।, কাপড়, ঘট ইত্যাদি দেওয়া! হইত। 
রাস্তায় বাহির হইলে বহুলোক তাহার কাছে অর্থাদি চাহিত এবং 
 শাইত। একদিন তিনি বড়ডাণ্ড নামক রাস্তা দিয়া জগন্নাথের মন্দিরে 
যাইবার সময়ে দেখিলেন বে পশ্চিমদেশীয় একটি বৃদ্ধা নারী, রামবিহনে 
_ অযোধার ঘোর দুর্দশা হইয়াছে, এই মন্ম্বে একটি ভজন গাইতে গাইতে 
মন্দিরে যাইতেছে। গান শুনিয়া প্রতুপাদদ একেবারে : আত্মহারা হইয়া 
পড়িরেন। তীহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল? তিনি রম্ণীকে ৷ 
ডাকিঘা ভজনটি ্াগাগোড়া শুনিয়া আঁহাকে একখানি ভাল মি 
রি কাপড় দিলেন। ৰ | 
্ একদিন, জগরাথের মন্দিরে পৌখামিপাদ পানিকে টাক! | 
_ দিতেছিলেন। সকলেই আগে পাইবার জন্য বাস্ত হইয়! গোলযোগ ও. 
 স্বাহাকে অতনু বিরক্ত করিতেছিল। ইহাতে কিশোরী বাঁু লোৌকগুলির 
উপর যারপরনাই নব হইজেছিলেন। লোকে ধার গোল, লও 











ধান গমন ও বা: রঃ নধর 


বির করিলেও গোস্বামিমহাশয় কিন্তু কিছুমাত্র বলিস: নন বি 
স্থিরতাবে তাহাদের সহিত জতি মিষ্ট ব্যবহ!র করিতেছিলেন 1. গ্রোস্বাফি 7 
পদের এইক্ধপ অবিচলিত ভাব ও নিজের অস্তরের হুরবস্থা দেখিয়া 
কিশো [রীবাবুর মনে অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইল। দান শেষ করিয়া, 
প্রভুপাদ মন্দির হইতে বাহির হইলে পথে তিনি তাহার পায়ে পড়িয়া 
ৰাশপরুদ্ধকঞ্ঠে নিজের হুরবস্থার কথ! উল্লেখ করিয়া কাতরতাবে বার বার 
ক্ষমা! চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া! গ্রতৃপাদ প্রেমবাহ 
বিস্তার করিয়! তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং জঙ্সেহে তাহাকে বুকে. 
জড়াইয়। ধরিয়া! বলিলেন, কিসের জন্ ক্ষমা! চাহিতেছ বাবা? গোম্বামি- 
পাদের এই ব্যবহারে কিশোরাঁবাবুর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। 
তিনি কীদিতে কীদিতে বলিলেন, আপনি স্থিরভাবে লোকগুলির উপদ্রব. . 
সহ করিয়া দান কারিতেছিলেন, আর আমি তাহাদের উপর অনন্থষ্ট 
হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিলাম! কিশোরী বাবুর কথা শুনিয়া 
গোস্বামিপাদ বলিলেন, কিসের অপরাধ, বাব | অপরাধ আবার কি! 
তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। আমার কাছে কি তোমাদের 
অপরাধ আছে? পিতার কাছে কি সন্তানের অপরাধ হয়, লা পিতা 
সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করেন? তোমাদের কোন ভন্ন নাই। এই 
বলিয়। তিনি তাহাকে গাঁ আলিঙ্গন করিলেন। সেই আলিঙ্গনে 
 কিশোরীবাবুর মন একেবারে পরিফার হইয়া গেন্ব। [তিনি পূর্ব 
শালির করিয়া ্িগ্ধ হইলেন নি 
 পরইগোস্থামিগ্রতু অত্রজগ্লাথ দেবের মন্দির বিডি বেরি 
গণকে বস্ত্রাদি প্রধান বরিয়াছিলেন। প্রতু্ধীর আদেশমত যুক্ত. 
ৃ শান্নালাল ঘোষ মহাশয় বে দিন বস্ত্রাদি লইনা প্রত্যেক অন্মিরে গিয়া 
যাগ প্রদান ন করিয়া আসিলেন, সেইদিন রাষিতে ভিন সনে রখিদেন নি 





ক ৰ আলিয়া অহনহকারে তাহাকে বলিেছন-_গোদ রি 








রর সকলকে : কাপড় দিলেন, কিন্ত আমার. কি অপরাধ যে. আমি তাহার 


বের একখানা কাপড় পেলাম না ?* পরদিন রতপানকে ক্ষপ্বের 


কথা, বলার তিনি, বপিলেন “বড় তুল হইয়াছে) শীতলাদেব কে বন্দি 


রর রঃ আইগ।” তধনুসারে উপধুক্ত বন্তর/(দি দেবীকে দেওয়া হইল 1: 
0 গ্রোস্বামিমহাশর ভাহার তৃতীগ দৌহিত্র শৌরীক্্রহন্মরকে গোপাধ 
'বঙগিয়া,ডাকিতেন। একদিন শৌৰীন্ত্র তাহার জননীর সছিত গোপ্বাদি- 


গাছের ক্াাগনগ্ৃহে উপস্থিত হইলে প্রতুপাদ আদর করিয়া তাহাকে 


'ভিন্ুখাদ্যবস্ত দিলেন। দেই জমদ্জে একটি বানা শারক সঙ্গে লইয়। 
সদ হিট তখন গোম্বামিবঠাশর | শৌরীনের দিকে ্ 
ছা) বীনা মৌল ই বি আদরের. তি টস ও 
. জাহীর শাবককে খাবার দিলেন। 


*. একদিন কুঞ্জ* (কুঞ্জ বিহাতী, গুহ) গোস্বামিপাদকে বলিলেস, 
'আমানিগের ত কিছুই হইল ন1। প্রন্বত্তিগণ এখন আমাদিগের, উপর 


অরলভাবে প্রতৃত্ব করিতেছে। কত কাল আর এই দ্ুরবছ। ভোগ 
করিব? এই বলি তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতে লারসিলেন। তাহার 
কথা শুনিয়া গ্রভুপাদ বললেন, দেখ, এক মূহুর্তে তোমাদিগের কাম- 


ক্রোধাদি দূর করিস! দিবা অবস্থা খুলিয়া দিভে-পাঁরা যাক) বিদ্ধ তা 
করিতে নাই। তাহাতে ধর্শের মর্যাদা থাকে না। . ক্রেশ স্বীকার করি 
 ধর্শলাভ, না করিলে তাহার আদর হঙ্কন। কষ্ট বস্তর প্রতিই 


রি লোছের অধিক যন্ধ-হছই॥া থাকে। হে যাহা গাওয়া যায়, তাহার 
* পকুরবিহারী € গোসবামিমহীপয়ের একজন নযনুগত শিশ্প। বরিশাল জেলার 


- কাবা খাদে ইহার বাস ইনি অত বাবর ও বিছাসা ছিলন। রঃ 


এ 


শা গদন ওলীলাসাবরণ ২১ হি 

প্রতি উাশ বর হয় না। আলা স্ীফারপূর্বক র্মবাত কর, অহাতে 
ধর্শের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। কৃপাদ্ধারা মহজে র্ গাইলে« তাহার রর 
গুরুত্ব বোধ করিতে পারিবে না। | রি 
একদিন জগনগাথদর্শনে বাইয়া প্রতপাদ হঠাৎ উধবটোর পিক 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক দৃষ্টে বৃক্ষটকে দর্শন করিতে করিতে 
পারব্তী শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই যে বৃক্ষটি দেখিতেছ, ইহা 
সাধারণ বৃক্ষ নহে। ব্রন্ষজ্যোতি; ঘনীভূত হইয়া এই ক্ষাকারে 
পরিণত হইয়াছে । এ তরু অপ্রার্কত, চিন্ময়। রি 


আর একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন, এই: ঘষে 


জগন্নাথ বলরাম ও স্ভদ্রা দেখিতেছ, ইহারা দারত্রদ্ধ। সচ্চিদাননদ 
ব্রহ্ম দারুরূপে পরিণত হইগ্না জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রান্ূপে প্রকটিত 
হইয়াছেন। ইহাদিগকে দেখিলে ত্রহ্ধদর্শন হয়। এই বলিয়া 
ভাবাবেশে তিনি উচ্চৈংস্বরে বার বার রলিতে লাগিলেন, জয় দাঁরুত্রহ্ষ, 
জয় দারত্রদ্ধ। সেই সময়ে তাহার শরীরে অপূর্ব ব্রাঙ্গী শোভা প্রকটিত 
হইল। সমস্ত দেহ হইতে এক অপ্রারকৃত ছটা বিচ্ছ/রিত হইন্া সর্বস্থান 
জ্যোতিম্মান্‌ করিয়! তুলিল। দিব্য লাবণ্যে তাহার মওলা উজ্জল 
হইয়। উঠিল। ৃ 
আর একদিন দর্শনে যাইয়া দেখিলেন, যে মগণিকোঠীয় যথেষ্ট 


আলো নাই। যে অল্প আলো আছে তাহাতে ভালঃ করিয়! ঠাকুর 


দেখা যায় না। আলোর এই আবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমে ছু . 


প্রকাশ করিলেন। পরে পাণাদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 3 


তোমরা! আলো দাও বা না দাও তাহাতে কিযায় আমে। অবগন্নাথ- ৃ 
দেবের শ্রীবগ্রহ হইতে ঘে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, ভাহাতেই টু 
মশিকোঠা আলোকিত রা গিযাছে। সেই ্ষক্যোতির কাছে. 


৩৯ 








উল ছাদ ব্ষরাক ধোখাউী . 





পদের আলো অতি ছার। স্ু্য এই ্যোতির, রর শা পাই 
একনি আসনে বসিয়া রাস্তার দিকে অস্থুণী নির্দেশ টি 


বলিলেন, বিমলামাই_ জগরাখের রূপ ধরিয়া মাথায় পাগড়ী দিয়া 
 স্বাইতেছেন, আর অ জবার আমার দ্রিকে চাহিয়া! হাসিতেছেন। এই হাসিারা 
জন ইন্িতে আমাকে ব বলিতেছেন, দেখ, জগম়্াথ ও জামি একু। 
আমাদের মধ্যে ধ্য' কিছুমাত্র ভেদ নাই। মূর্খ লোকে পাকে দেবতায় 
-দ্বেবতায় ভেদ দেখে। বাস্তবিক সকলই একেরই বিভিন্ন প্রব প্রকাশ, 
উল ি বলিয়াছেন, একে পাচ পাঁচে এক, মন 
টানা ডেযাযেবি। 

_বারদীর ব্রন্ষচারী মহাশয়ের কথা প্রস্ন্জে গোম্বামিমহাশয় 
বব ঝলিলেন, তপঃশক্তি দ্বারা লোকের পীড়া আরোগ্য 
, কপ্পাতে ত্রদ্দচারী মহাশয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তিনি তাহা 
| ঝুস্ধিতে পারি! একদিন আমাকে বলিলেন, “তুইই ত আমার 
. সর্বলাশ্ট কজি। আমি লুকিয়ে ছিলুষ, ভুই আমাকে প্রকাশ 
ক্ষার দিলি। দেখত আমার কত ক্ষতি হয়ে, গেছ ব্রহ্মচারী 
 অহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি কি তোমাকে লোকের 
রাখ সারাতে বলেছিনুম.? পীড়! আরাম করৃতে গেলে কেন? এ 
. ক্ষখার উত্তরে এরদ্ষচারী মহাশয় বলিলেন, “ঘে করে ধরে, যেরূপ 
& তরে তানি কষ্ট দেখে 

আদার দয়া হয তখন ভাল না করে পারি না।” ইহার উত্তরে 
রং ফিবলিলাদ, এপ দয়া কর্তে, নাই।. “দেশে ডাক্তার করিরাজ 

জি রনেছো? রোগ হয়েছে, তাদের কাছে যাক্‌। তপস্তা 
ঃ সারার র এই কথা: সা র্চারী 











2 পুরীধা গমন ও ীগাসংবরণ ও ৯৩, 
সাল, হা করিয়া রহিলেন, হার কু লা দল :প তে 
7 গোনা বলিলেন রাবী মহাশয় রর কে 
পরীক্ষা করিতে গিম্া যে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিতেন: 
ইহাতেও তীহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল ।* ৰ র্‌ 

অতঃপর প্রতৃপাদ ২ শে চৈত্র বড়আখড়া নামক মরার 
_ বৈষণবদিগের বড়ডাওস্থ আশ্রমে বিবিধ উপাদের' মহীপ্রনাদদ্বার! সাত, 
আট সহন্জ সাধুর সেবা করেন। ভোজনান্তে প্রত্যেক সাধুকে বন্ধ 
ও ঘটি দিয়াছিলেন। লাঁধুসেবা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল থে 
বিস্তর কাপড় ও ঘটি উদ্ত্ত রহিয়াছে । কেহ কেহ সেগুলি লইঞ্কা 
আল্সিবার সংকর 'করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আনা হইল না। 
গোম্বাধিপাদ সে সমস্ত বড় আখড়াঁর মোহান্তকে দিয়া আসিলেন। 

এই সময়ে অন্বতবাজার পত্রিকার ভূতপূরব্ সম্পাদক স্বর্গীয় শিশির- 
কুষার ঘোঁধ মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে শূড্রকূপে প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত বিষুপ্রিয়। পত্রিকার প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন। প্রতুপাঁদ 
অতুলরু্চ গোস্বামী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকায় এক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে শীগাদ ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। গোস্বামিমহাশয় অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয়ের এই প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভারা ররি গর. লিখেন॥ 
শপত্খানি শানে উদ্ধত হইন। রে 














 র্চারী মহাশয়ের কথায় অনেকের গুরুনি্া ন্ট হইয়া পিজি লাই ৃ 
পদের কক জব শিব ্ধচারী মহাশয়ের কথায় গর খ্ি হা হষ' হইয়া 





ৃ লাল ঠ * 
০. আঅস্য বঙ্গবাণীতে "ভীপাদ ঈশ্বরপুরী” নামক প্রবন্ধটী শনিকক যে কত 
দূর ুখী হইলাৰ, তাহা বলিতে পারি না। বখন আঁমি কলিকাতা, 
ছিলাষ, প্রায়ই দেখিতাম যে, লোঁকেরা আসিয়া বলিতেছে ষে, 
_বিষুপ্রিয়া পত্রিকাতে মহাপ্রতুর ওরু ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন তাহাই, 
লেখা হইতেছে । সেই পর্যন্ত আমার মনে সর্বদা হইত যে আমাদের. 
| কোন গোস্বামী বংশে কি এমন কেহই নাই যে এই ষিথ্যা এবং 
ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে? অগ্য আপনার প্রতিবাদ গুনিয়! যে. 
কি পর্য্যস্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। বদি আকাশ 
ভেঙ্গে পড়ে ও সমুদ্র শুধাইয়া যার, তথাপি ঈশ্বরপুরী ষে শূত্র ছিলেন, এ 
কথা কথনই মত্যন্হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্ত ভাবে 
প্রবন্ধটি লিখিয়্াছেন, তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুবই 
| কাট হইয়াছে । তথাপি আমিও ছুই একটি কথা বলি। আপনি 
যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাই বথেষ্ট হইয়াছে; তবে সব দিকেই 
ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । 
 এমহাপ্রভু যখন গয্াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ররপুরী় 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাহার প্রকটাবস্থা নয়। আর. 
বর্ণাশ্ম ধর্শে থাকিয়া। তিনি যে শৃত্রের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবেন, 
এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া প্রীদশ্বরপুরী 
্রা্মণ না হইলে তাহার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিবেনই বা কেন? তা 
: ছাড়া গুরপরম্পরাঁয় শ্রীমাধবেস্ত্রপুরীর শিষ্য প্রীঈশ্বরপুরী বলিয়া 
লেখা আছে। ঈশ্বর শূদ্র হুইলে রনী জাহাকে লি 
না করিবেন ৫ কেন . 


 গুবীধাদে গমন ও নীলার ধা 

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়া! লিখিনাছেন, তাহাতে ই সব. 

অসার ও অন্তাক্স মত খুব“গুন করা হইয়াছে। এইকপ ভয়ানক 

অত যাহাঁতে প্রশ্ন না পাইতে পারে, তাহার জন্য আপনার! বিশেষ এ 
চেষ্টিত থাঁকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোৌপ গাঁইবার মত 
হইয়াছে) আপনারা বর্ণাশ্রমধর্দ রক্ষার জন্ত না চেষ্টা করিলে আর 
কার! করিবে? এই বর্াশমধন্ম না দাঁড়ালে, সূর্বসাধারণের কখনই 

অঙ্গল হবে না। বর্ণাশরমধর্ম রক্ষা হইলে যধীর্থ সকলের কল্যাণ 
হইবে। শেষে ৬মহাগ্রতুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আঁপনাকে 
দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তার সত্য ধর্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও 


লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন। ্ 
৬্রীক্ষেত্রধাম । . শাস্্ব ও সদাচার-রক্ষাকারী 
৪ঠ জ্যেষ্ঠ, ১৩০৬। সর্বসজ্জনগণের দাসাহুদাস 


শ্রীবিজয়কষ্ণ গোস্বামী । 
এই পত্রখানি গ্রতৃপাঁদ ' যেরূপ বলিয়াছিলেন শ্রীমান্‌ পান্নালাল 
ঘোষ তাহাই লিখিয়া। লইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ষে 
 পান্গার হস্তাক্ষর প্রতৃপাদের হস্তাক্ষরের মত হইয়াছিল। রি 
গোম্বামিমহাঁশয় এই পত্রে দেশে বর্ণাশ্রমধণ্্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার | 
আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে “বর্ণাশ্রম- রম প্রতিষ্ঠিত, 
না হইলে দেশের কল্যণি হইবে না।” অুরতবর্ষের অতীত 
ইতিহাসও তাঁহার এই কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । কলি ব্যতীত 
অন্ত যুগতরয্নে ভারত যখন জানে, ধর্শে, স্বাধীনতায়, মভ্যতায়, পৃথিবীর, 
ঈর্বস্থানে থাকিয়! গুরুদ্ধপে জগতে জান, ধন্ম ও সভ্যতা বিস্তার 
করিয়াছিলেন, তখন দেশে বর্ণাশরমধন্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বাম ও 
বন হাতেই এদেশের শোচনীর অনোগতি হইযাছে। হত 











জি জেনে শাসক বালা প্রতিটি না ক করিল সা 
উপ্রভি ও কল্যাথের আশ! নাই | হাছারা দেশ হইতে রর্াপরধর্শ 
: তুলিয়া, দি! ভারতের উন্নতি ও মঙ্গলবিধান করিতে চাঁছেন,. 
জাতিভেদ তুলিয়া দিয়! ইহাকে গ্রেচ্ছতৃমিতে পরিণত করিতে চাঁহেন, . 
বাহারি ভ্রান্ত । তাহার! ভারতের ধাতু, ভারতের প্রকৃতি কিছুই 
ছি গ্োস্বামিপাদ বর্ণাশ্রমধর্শ সর্বাদ! রক্ষা! করিয়া! চলিতেন। 
মি. ঠাছার কাছে অন্য জাতি ব্রাহ্মণগণের স্ছিত এক আসনে বসিতে 
গাইতেন না। তিনি ব্রা্ষপধিগকে স্বতগ্র আলন দিতেন । অক্প 
| নাতি আঙ্ছণদিগের সছিত একাসনে বসিলে প্রভৃপাদ অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া ভিন্ন আসনে বদাইতেম। টু 
:. গোস্বামিমহাঁশয়ের পুরীবাস ও তথাকাঁর কাধ্য নির্ধিক্্রে শুসম্পন্ন 
হইলে তাঁহার কলিকাঁতা আসিবার কথা হইল । সে লঙর়ে কলিকাতায় 
| অভিশর প্লেগ ও তছুপলক্ষে বিবিধ গোলযোগের কথা সংবাদপত্রে 
উকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য গোম্বামিপাদ আরও কিছু কাঁল 
ুরীতে বাঁস করিবার সংকল্প করিলেন । তিনি বলিলেন প্লে 
চলিয়া গেলে আমরা কলিকাতায় বাইৰ। আর তখন কাফানে 
তাহার কিছু খণ ছিল। কলিকাতা না আলিবার ভাহাঁও 
কারণ . কিন হায়, তখন কেহই জানিতে পারে নাই বোহার 
: ক্িরিবেন না । /ছরিনাদের মধূর ধ্বনিতে বাঙ্গের কা কা 
পতিযাসিত হইবে ন1। ধর্মপিপান বঙ্গবালিগণ : রর তাঁহার মুখ-. 
টিশ্নজ্ ধর্টকথ, হরিকথা শ্রবণ ক ্ ডাই বিকেন 
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শুরীর ক্তক্থলি রত লোক ভাহাকে ধ্ষি খাওাইযাছিষ+ 


তিনি দেই বিষপান অবগ্ন করিয়া লীনা সর করেন? 





তগযান্‌ রান হেমন ইচ্ছাপূর্যবক মরধৃতে আখ-বিসঙ্জীন : করি 
বৈকুষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, শ্রী যেমন সেচ্ছায় ব্যাথের বাণ 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শাফ্াকুলরবি' বুদ্ধদেব বেরগ 
শৃকরম্ণাংল তোজনচ্ছলে শিশ্য্ডণীফে অনাধ করিয়া পরিসির্ধা 
লীভ করিরাছিলেন, নব্ীচ্র্া গৌরাজনন্দয় যেমন স্বইচ্ছায় 
গ্রোগীনীথে * আত্মগোপন করিয়াছিলেন, মহা বিশ্ব হেমন জাঁদিয়া 
গুনিরা ফিকুদীদিগের নিকট আত্ম-লমর্পণ করিয়া জে প্রা দিয়াছি- 
লেন, বঙ্গের সর্বস্থবন গোস্বামিপাদও সেইরূপ “বিষপান ব্যপদেশে 
সকলকে আকুল শৌকসাঁগরে ভালাইয়া দিব্যধামে গমন কত্রিলেন। 
তীহীর ইচ্ছামৃত্যু ছিল। তিনি, সর্বদাই হুষ্মদেহে লোকলোকাস্তরে 
পর্যটন কফরিতেন। তিনি তগবান্‌ বির্বপাক্ষের স্তন মৃত্য ছিলেন। 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বদ্ধাবিষ্ুশিবেরও তাঁহার শরীরের ক্ষতি করিবান্ধ 
ক্ষমতা ছিল না! লামাস্ঠ বিধে লে প্রাকৃত দেহের কি করিবে? তিনি 
ইচ্ছা না করিলে কখনই তাহার তিরোভাঁৎ হইত নাঁ। বস্তা 
বিষপান কেবল একটা উপলক্ষমাত্র। তিনি এই, প্র অবলন্বন 
করিয়া মরলীলা! শেধ করিলেন। রঃ 
শরীর কোন মঠ শোয় এক দন বৈষ্ঝৰ মোহান্ত মই 
সময়ে বাস, করিতেন পুরীতে তাহার রা প্রতিষ্ঠা ও ! গ্রভাষ 











৫৮৮ পলা বি গোস্ামী 
ছিলি ক্ষেত্রবামিগণ, (বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ বাক্গাণী কর্মচারীরা 
 ভাহাকে যথেষ্ট ভ্তি করিতেন । তাহারা সর্বদা তাহার [নিকট 
আসিতেন। গোস্বামিমহাশক়্ পুরীধামে উপস্থিত হইলে মোহাস্তজীর 
: সেই প্রতিষ্ঠার ও প্রতিপত্তির বিলক্ষণ হাস .হইল। জটিয়া 
_দেশর্যাপী প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের নিকট তাহার খ্যাতি, তপতি সই 
 হ্বীনপ্রভ হইরা গেল। বাঙালী সন্ত্রাস্ত রাজকর্খচারী ও অন্তান্ত 
ভদ্রলোক তহাক্ষে পরিত্যাগ করিয়া গোম্বামিপাদের নিকটে 
আষিতে লাগিলেন; ইহাতে তাহার অত্যন্ত হিংসা হইল। গ্োস্বামি- 
_. মহাশয়ই এই অনিষ্টের কারণ মনে করিয়া তিনি তাঁহার উপর 
_ জাতক্রোধ হইলেন। মোহীন্তজীর হৃদয়ে বিষম বৈরানল জিয়া 
. উঠিল। এতথ্যতীত তিনি গোস্বামিপাঁদের নিকট একটি আশ্রম 
. নির্বাণের জন্ত “কয়েক সহন্্র টাকা চাহিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন, 
_. ইহাঁও মোহীস্ত মহারাজের ক্রোধ-বিদ্বেষের অন্ততর কারণ। এই 
 *কারণে তিনি গোসম্বামিপাদের উপর বদ্ধবৈর হইয়! তাঁহাকে তীব্র 
 হলাহল পাঁন করান। এই কার্যে তাহার কয়েক জন সাহাযাফারী 
. ছিল। গঙ্গাধর খুটিযা প্রমুখ জগন্নাথের করেক জন পাগ্ডাঁও ,গোম্বামি- 
| মহাশয়ের নিকট ইচ্ছামত ্বার্থসাধন করিতে ন! পারিষ্ক-সার 
_ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। ইহারা তাহার অনিষটসাঁধনের ছ্ড্র 
 অস্নেষণ করিক্মা বেড়াইতেছিল। তাহার! যোগ বুঝিনা মোহান্ত 
_. ন্বাবাজীর সহিত মিলিত হইয়া বিষগ্রয়োগব্যাপারে ভাহার সাহাধ্যকারী 
 হুইল। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়া সাধুর বেশধারী একটি 
 লোকদ্বার! তীক্ষ গরলমিশ্িত মিষ্ট প্রতূপাঁদের নিকট প্রেরণ 

















_ক্রে। পাণীষ্ঠদিগের উপদেশমতে নেই দুরাঁত্! গোশ্বামিমহাশয়ের 


৯ উপনীত হা বলে, এ আপনার অন্ত ই 


পুরীধামে গমন ও লীলাসবরণ ৫৮৯ 
মহাপ্রসাদ .আনিয়াছি। ভক্ষণ করুন| সর্বদর্শ গোন্বামিহাশয় না . 


জানিতে পারিয়াছিলেন থে এই মিষ্টান্ন বিষমিশিত। এজন্ত তিনি 


ইহা ভোজন করিতে ইতস্তত; করিতে লাগিলেন। তীঁহাকে ইতস্তত 
করিতে দেখিয়া দুরাজ্মা বলিল মহাপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রই তোজন করিতে 
হয়; এই বলিয়! নিয়লিধিত ক্লোকটি পাঠ করিল-+ 
শুদ্ধং পয'ষিতং বাঁপি নীতং বা দূরদেশত: 
প্রাপ্তমাত্রেণ তোক্তব্যং নাত্রকালবিচারণা॥ . 
এই গে্লোকটি শুনিয়া গোস্বামিমহশিয় ভগবাঁন্‌কে হা ্‌ 
তীব্রহলাহলমি্রিত মিষ্ট ভোজন করিলেন। তাহার আহার হইবা 
মাত্র মিটার আনারনকারী প্রস্থান করিল। তিনি যে কেন জানিয়া 
গুনিয়া তীক্ষ বিষ ভক্ষণ করিলেন, তাহা তিনিই জাঁনেন। তাঁহার. 
পৃথিবীর কার্য শেষ হইয়াছে, নরলীলাসম্বরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
সেই জন্তই কি তিনি জানিয়াশুনিয়াও তীব্র হলাহল পাঁন করিলেন? 
বিষতক্ষণের পর তাহার এক জন শিষ্য তীহাঁকে জিন্তাসা 
করিয়াছিলেন, আপনি কি না ভ্ানিয়া বিষ খাইয়াছিলেন? ইহার 
উত্তরে তিনি বলিলেন, নাঁ। বিষ আনয়নকারী বাড়ীতে উপস্থিত 
না হইতেই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি আমার 
অন্ত গরবপূ্ণ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া শিষ্য 
জিজ্ঞাসা করিল, তবে আঁপনি থাইলেন কেন? গোসামিযহাশয় 
বলিলেন, প্রসাদ কি অগ্রা্হ করিতে পারা যায়? + | | 
১৩০৬ সালের ২৪শে বৈশাখ দাঁদশী তিথিতে লোক 
বিষপাঁন করেন). ইহার গর তিনি এক মাস দেহে ছিলেন। : 
.. বিষমিশ্রিত মিষ্টায়্ ভক্ষণ করিয়া জলপাঁন করিবার পর ডাহা 
রা টির গরু উপনিত হইল বি ফজ্াহীন 


৫৯৯ তি নি বক ঠান্বাী:. 
(কই পড়িলেন। পূর্বাহ্ন নহদশটার সন এই ঘটন! হয়| পম 
| দি মা্াহীন থাকি বাতি সাত কি সাড়েমাতটার দময় তাঁহার 
ঠতস্ত হইল। টৈতগ্লাতের পর তিনি আঁহারাদি সমাপন করিয়া 
_ বিষপ্রয্নোগের কথা প্রকাশ করিলেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন 
_ যেত্তাহার জর হইয়াছিল । বিষের কথা শুনিয়! সকলেই যারপরনাই 
_ ভীর্ভ'ও চিন্তিত হইলেন এবং সমত্ত ঘটনা আম্বপূর্বরি শ্রবণ করিবার 
. ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। তছ্ত্বরে তিনি বলিলেন,--সাধুর বেশধারী 
- একজন লোক কয়েকটা মগজ লাঁড়। লইয়! আমার কাছে আসিয়! 
বলিল, বহারাম্ম! আপনার অন্ত জগনধাথের প্রসাদ অআমিয়াছি তক্ষণ 
করুন উহ! যে বিষমিশ্রিত তাহা আমি জানিতে পারিকাছিলাম।? 
প্ বিষ এত তীব্র ছিল যে উহা ভক্ষণমান্রই একটা হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে পারে। এন্বন্ধ লাঁড়। থাইৰ কি লা ইতন্ততঃ করিতেছিলাঁম। 
সেব্যক্তি আমাকে ইতন্তত: করিতে দেখিয়া বলিল, প্রসাদ প্রাপ্তমাত্রই 
খ্ইতে হয়। এই বলিয়া একটা শ্নোকও পড়িল। তখন আমি: 
 জঙগক্লাথদেবকে শ্মরণ করিক়। খাইয়া ফেলিলাম। একটু পরেই আমার 
পেটে ভয়ানক বেদলা আরম্ভ হইল। পরে আমি অক্াথ হইয়া 
পড়িলাঘ। ইহার পরই আমার আত্ম! দেহ হইতে খাইক্স হইল, 
_ খা্থাকে সত বলে আমার তাহাই হইল । আধার মৃত্যু হইলে 
| জগন্নাথ লোকন্পাথকে বলিলেন, পাঁপাত্মার| গোঁসাঁইকে বধ করি- 
 স্বাছে।* তুমি সত্ব যাইয়া তাহাকে বক্ষা কর। জগন্নাথের কথায়, 
_ লোকনাথ আমার কাছে আসিয়া সমূদ্রস্থনোখিত তীব্র হলাহল 











রি তিনি যে যেদমন্ত্র পাঠ করিঝা পাঁন করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারণ 





[বাই সে পা শন কল লা 
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নিশেষ করিলেন না 
বক্ষস্থিত বুস্ সি নিজীসদ আধার অঙ্গে ছিটাহিঙ্গা 
লাগিলেন । ইহাতে আমার শারীরিক যন্ত্রণার অনেক 
হইল। অতঃপর আমি আঁবার দেহস্থ হইলাম । 
ইহার পর জগরাখ আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, বা টা 
মিশ্রিত মিষ্টান্ন খাইলে কন? আমি বলিলীম, ৪ পরার বি. পু 
অগ্রাহ করিতে পারি? 
_. জগন্গীথ। প্রসাদ বলিয়া যাহ কিছু উপস্থিত হইবে, জাহাই ষে.. 
অবিচারে খাইতে হইবে, ইহা তোমাকে কে বলিল? পাঁপীষ্টের, 
তৌমার প্রাণনাশ করিবার জন্য তৌমাঁকে তীক্ষু বিষ খাওয়াইয়াছে।' 
তৌমাঁর পুত্র ও দৌহিত্রদিগের উপরও তাঁহাদের আক্রোশ ছে! 
তাহাদিগকে সাবধানে রাখিও। দুরত্তদিগের একাস্ত ই ফে. 
তাহারা তোমার বংশ নির্মল করে । | 
পূর্বের কথিত হইয়াছে ফেপুরীর কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ধচারী 
গোশামিপাদকে অতিশন্ধ ভক্তি করিতেন। তথাঁকাঁর মুন্সেফ্রীযুক্ষ 
কিশোরীলাল সেন স্তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিল্তত্ব স্বীকার 
করিয়্াছিলেন। সাহারা বিষপ্রয়োগের কথা শুনিয় দুরাত্মাদিগের 
নামে অভিযোগ আনিবার সংকল্প রি গ্রভূপাদের পি: 
প্রার্থনা করিলেন। ত্বাহার্দিগের কথা গোস্বামিপাদ ব নে 
| আঙ্গুল দিয়া বলিলেন যে; আপনারা কদাচ এ ॥ কাঁধ করিবেন না, 














ভুগবান্‌ ভাহাদিগের মঙ্গল করুন| ভিনি 
. আভিযোথ আলদ্রনের লংকাল্প পরিত্যাগ করিতে হইজ॥ . 
লোকনাথ শরীর্থ সত্য বিষ সপ 











এ কিন ঘলৈক শিপ খোপা ইহ কারণ জিজানা 
) ক্িয়াছিলেন। . তছৃত্বরে ভিনি বধিলেন, লোকনাথ, কেন, যে 
. আত ধান রনজীলি তাহা তিনিই জানেন । ভীহার অভিপ্রায় 
 আহিকিরপে জানিব? কিন্তু অল্লদিন পরেই লে কারণ বুঝিতে 
.. পারা গেল। ভক্ষিত বিষের যে অংশ দেহে রহিয়! গেল, ভাহাঁতেই 
-.- ভীহার শ্রীর দিন দিন ক্ষর হইতে লাগিল। দিন দিনই তিনি 
দুর্বল ও নিস্তে হইয়। পড়িতে লাগিলেন। বিষের তীব যত 
 স্তাহার অত্যন্ত রেশ হইতে লাগিল। তাহার শরীর সর্বদা জলিয় 
সাইত। শীতল অব্য সর্বদাই খাইতে চাহিড্রেন। সর্বদাই বেদানা 
খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অনেক চেষ্টা করিদ্বাও বেদানা 
পাওয়া গেল না। ইহাতে নবকুমাঁর বিশ্বাম মহাশয় বলিলেন, বেদানা 
পাওয়া গেল না। উইল্নন্‌ হোটেলে কৌতলেকরা বেদীনাঁর 
রস পাওয়া যায়, তাহা আনাইলে হয় না? বিশ্বা মহাশয়ের কথা 
হুনিয়া প্রভূপাদ বলিলেন, আমি সকলকে শান্ত্র.ও লদীচারের 
 অন্থগত হইয়া চলিতে বলি, আর আমি তাহা মানিব না, এ ক্ষেমন 
কথা। অন্যকে মানিয়া চলিতে বলিয়া যদি আমি না! চলি, তাহা 
হইলে ত আমার প্রতারণা কর! হয়। নবকুমার বাবু আর একদিন 
বলিলেন, জালা নিবারণের অন্ত অডিকলোঁন মাঁথিলে হয় না? 
ইহাতে তিনি বি বলিলেন, হা! মদ খাইনা, কিন্তু গায়ে মাথি। 
 এইন্ধপে তাহার শরীর যখন দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছিল, 
লই সর উহার শর বিষয়ে সন্দিহান ' হইয়া সরলনাথ 
স্তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, :আপনি ইচ্ছা না করিলে বিষের 
স্থারা আপনার শরীর নষ্ট হইতে পারে কি? ইহার উত্তরে ভিনি 
বসলেন, আমি ই না করিলে বিষ সর কি 

















শিবও - আমা দেহের . কোন, অনিষ্ট করিতে টিন না. | 
তাহার এই কথা লি সরলনাথ আশ্বস্ত হইলেন।, তিনি মলে. 
করিলেন যে তাহা হইলে আর ভর নাই, গোস্বামিমহাশয় দেহতা ; 
করিবেন ন!। অত্বরই তিনি নিরাষয় হইবেন। অনুগত শিক্প- 
মগ্ডলীকে শৌকসাগরে ভাঁমাইয়! তিনি কি চলিয়া যাইতে পারেন 
কিন্ত তিনি কাহারও মুখাঁপেক্ষা না করিয়! সকলের হৃদয়ে শোকের 
আগুন জালাইয়া ভবলীল! শেষ করিলেন । ঃ | 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকাঁলে গোদ্বামিমহাশয়ের ঘরে সংবীর্ভন হইত |. 
বছদিন হইতে এই নিয়ঙ্জ চলিয়া আসিতেছিল। শিস্তগণের মধ্যে: 
বাহার কীর্তন করিতে পারিতেন, উপস্থিত থাঁকিলে তীঁহারাই-. 
সংকীর্তন করিতেন। তাহারা কেহ না থাকিলে প্রভূপাদ নিজেই 
করতাল বাঁজাইয়া কীর্তন করিতেন। এই সময় গোস্বামিমহাশয়ের 
অন্যতম শিষ্য মধুরক সুগায়ক' শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন পুরীতে 
উপস্থিত. ছিলেন। প্রতিদিন সারংকালে তিনি কীর্তন করিতেন। 
একদিন সন্ধ্যাকালে কীর্ভনের সময়ে গোম্বামিমহাশয় ভাবে মাতোয়ার! 
হইয়া অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন, পরে ভাবাঁবেশে গৃহের এক কোণে 
অন্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, এষে, এযে, জগন্নাথদেব রেবতীর গান 
শুনিতেছেন। পরে আবার রেবতীর দিকে চাহিয়া! বলিলেন, নিবি. 
নে, নিবি নে, এই বলিয়া নিজের পরিধেয় বহির্কা ধরিয়া টানিতে-. 
লাগিলেন। টানাটানিতে বহির্বাস খুলিয়। গেল। -তিনি তাহা 
রেবতীবাবুকে দিলেন। একখগ্ড বন্ঘ্বারা মন্তকের জটা বাঁধা ছিল” 
তাহাও খুলিয়া দিলেন। পরে বলিলেন, যিনি কীর্ভন গইতেছেন,.. 
্দগন্নাখদেব তাঁহাকে একজোড়া নুই দিতে বলিতেছেন। : গ্রতৃ- 
পাদের এই কথা শুনিয়া সরলনাথ তখনই দহ আমিতে গেলেন।, 











আস গা বিধবা । গে সামী. 
বাধন লং হইল পদ যৌগজীবনকে ডাকি বলিদেন, যোগ- 
 ক্জীরন, . রেবতী আমাকে অনেক ভাল গান ও কর্ন শুনাইরাঁছেন, 
বু ক্নীর! বিনা করিতে হয়। তীহাকে একখানি ভাল পশমী কাপড় 
বনিক দাও। ইহার পর সরলনাথ লুই আনিলে গোস্বামিমহাশয 
নিজের হাতে তাহ রেবতী বাবুকে দিলেন | | 
০৪ : বীর্তনীয় বিদায় করিবার কথা শুনিরা! আমার ভয় হইল । মনে হইল 
ইহার পৃথিবীর কীঁর্য্য কি শেষ হইল? সংকীতনরূপ মহাষজ্ঞের কি 
আগ পূর্ণাহুতি প্রান করিলেন? অগ্য কীর্তনীয়া বিদায় করিয়া কি 
কীর্ভনরূপ মহাত্রত উদ্যাপন করিলেন? আঁর কি কীর্তন হইবে না? 
. আই সময়ে একদিন রজনীষৌগে ছুইটি পরলোঁকবাসী আত্মা 
_গোস্বামিপাদের কাছে আসে। ইহারা পিতাপুন্র। পিতা আস্তিক, 
 হিন্দুধর্ে বিশ্বাসী । তিনি কলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিঘ্াছিলেন। 
সুত্র নাস্তিক, কোন ধর্শেই তীহার বিশ্বাস ছিল নাঁ। জীবিত সময়ে 
তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সর্ধদ] সর্বত্র 
মন্দা করিয়া! বেড়াইতেন। ইহারা বৈদ্য, নৈহাটির নিকটবর্ধী গৌরিভা 
আরামে ইহাদের বাড়ী ছিল। গোম্বামিমহাশরের লিক উপনীত 
হই পুত্ত বলিলেন, আমরা পরলোকে আসিয়া রাকক পরমহংস 
| যহাশরের নিকট ুনিরাছি যে বর্তমান সমরে জীষউদ্ধারের ভার আপনার 
উপরই স্বস্ত রফিয়াছে। আপনি ভিন্ন আর কাহারও উপর সে ভার 
ও ই। অতএব আপনি আমাদিগকে রূপা করুন) যাহাতে আমরা 














সে উনার সা া এক্ষণে তাহা হইফার 
& একাঁনই. সন্ভাবনা নাই। তবে সামি জীবিত থাকিতে হি ছি 


নক. 


| শু গমন ও শীলাসরণ ভা কি " 
জন্মগ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে সাধন দিয়া তোাদিগের দিবার ॥ 
উপার করিতে পারি। এ অবস্থায় কিছুই হইবে না।, কাহার কথা 


গুনিরা পিত। বিষরভাবে দীড়াইয়! রহিলেন। কোন কথাই বলিলেন 


না। পুত্র স্থির না থাকিয়া প্রতুপাদের সহিত বিতণ্ডা আরম্ভ 
করিলেন! তাহার ওদ্বত্য বেশি প্রতৃপাঁদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয্স! 
বলিলেন, তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর তাহ! হইলে আমি তোঁমার অনন্ত 
নরক ভোগের ব্যবস্থা করিব। তাঁহার এই কথার ভর পাই! 
আত্মাঘয় পলাইয়! গেল। পর দিন সকালবেলা তিনি এই ঘটনা 
প্রকাশ করিয়া পিতার সন্বন্ধে বলিলেন, যে পিতা বিশ্বাধী এবং 
ঠুলগুরুর নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহার মঙ্গল 
হুইবে। সকলেরই কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত। সকলে 
সদগুরুলাভের অধিকার লইয়। জন্মগ্রহণ করে না। যাহারা সদৃগকর 
কূপ! পায় না, তাহাদিগের কুন্াগুরুর “নিকট দীক্ষাগ্রহণ অবস্তকর্তব্য। 
অদীক্ষিত লোকের কোন ধন্মেই অধিকাঁর নাই। 

আর এক দিন অন্ত একটি প্রেত ষন্্রণায় অস্থির হইর| উচ্ৈঃম্বরে 
আর্তনাদ করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 
কপ ভিক্ষা করিল। পূর্ব বাঁদ্লার কোন পন্লীগ্রামে ইহার বাড়ী 
ছিল। এক জন ব্রান্মণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া ইহার গৃহে জতিথি ' 
হুন। এই ব্যপ্ষি অর্থলোভে ব্রাক্ষণকে হত্যা কুরিয়া তীহার সমস্ত 
টাকা আত্মমাৎ করে। হত্যাকারী এই পাপে প্রেত হইয়া! নিদারুণ 
বন রণীভোগ টার ইহার শরীর পোড়া কাঠের স্তাঁয হইল 
পিষ্াছে। গোস্বামিমহাশয় এই মহাপাঁপীকে দর রা ডি ৃ 
কাই দি লসর সিট টনক করিলেন) থা 

নর এক রজনীতে তাহার পরলোকগত এক দন শি বজায় র্‌ 





এত .. পরহুপাদ বি কলোখামী 

| ছটফট করিতে করিতে তাহার নিকট আদিয় রুপাভিঙ্ষা করিলেন 
ঠাহাকে তিনি কিছুমাত্র কৃপা না করিরা তিরস্কারপূর্বক বিদায় 
করিয়া দিলেন। প্রতারণা করিয়া প্রতিবাঁদীর বাড়ীটি আত্মসাৎ 
করাতে পরলোকে ইহাকে এই কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইতেছে । 
_ তাহার আর্তনাদ গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তাহারা 
 গোম্বামিমহাশয়কে চীৎকার ও আর্তনাদের কারণ পিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি ঘটনাটি আম্মুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। 

_ গোম্বামিমহাশয় ধে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা তিনি 
ইঙ্গিতে অনেক বার প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন বলিলেন, 
বিষ আমার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এইবারেই সব 
শেষ হইবে। তীহ্রর বলিবার অভিপ্রায়, এই বার আমার জীবন 
শেষ হইবে; সকলেই বুঝিলেন যে বিষের ক্রিয্ন শেষ হ্ইয়। তাহার 
শরীর সুস্থ হইবে। 

দানের জন্য খণ হইয়াছিল) লই কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলিলেন, 
খণ শোধ হইয়া গেলে আমি এক মুহূর্তও এখানে থাকিব ন|। 
এ কথার ভিতরেও তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে খণ পরিশোধ হইয়া 
গেলে তিনি এক মুহূর্ত ও দেহে থাকিবেন না) কিন্তু সকলে সিনে 
তিনি পুরীত্যাগ “করিয়া কলিকাতীয় যাইবেন।  . 

_ এক দিন নরেন সরোবরের তীরবর্তী এক সাধুর আশ্রমে বেড়াইতে 
শিক্লাছিলেন। তথায় টবে একটি তুলসীবৃক্ষ দেখিয়া তাহা লই! 
 আইসেন। আনিবার সময়ে বলিলেন যে এই বৃক্ষ আমার সঙ্গে 
যাইবে। সকলে মনে করিলেন যে তিনি বৃষ্টি সঙ্গ করিয়া কলিকাতায়: 
লইয়া বিবের. কিন্ত রা বৃক্ষ তাহার সৃতনেছের সাগর ্‌ 
্‌ হ্াছিন। | 








খাজে গদন ও লীলাসবরণ সু 
হিনি সকলকে অকুল শৌকদাগরে ভাসাই়া চলিয়া ই 





আনন্দের বাজার, চাদের হাট, সুখের মেলা চিরকালের জন্য ভাষিয়া রঃ 
খাইবে, অস্কগত শিল্পগপের নখের স্বপ্ন জন্মের মত ফুরাইিবে, বোধ হয়... 
ইহাই মনে করিয়া কথা বলিবার সময় তিনি অশ্রমংবরণ করিতে 


পারিতেন না। শিষ্যগণের সহিত কথা বলিতে বলিতে কীদিযা 
আকুল হইতেন। ধে কথাতে রোদন করিবার কোঁন কারণ নাই, ্ 
তাহাঁতেও তিনি রোদন করিতেন। রা 

ভাহার সাধনপ্রদানকার্্য যে শেষ হইল, ইহা তিনি এক দিন টা 
এইরূপে প্রকাশ করিলেন :--তোমর| যে সাধন পাইয়াছ, ইহা 
দেবৃদুক্পভ বস্ত। ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত ইহা পাক! যায় 
না। মহাপ্রতুর সময়ে বহু লোক ইহা পাইবার গ্রার্থী ছিলেন। 


কিন্তু অন্তরঙ্গ চারি জন ব্যতীত তিনি সকলকে ইহা দেন নাই। মে. 


সময়ে প্রার্থী হইয়াও ধাহারা ইহা পান নাই, এবারে কেবল ভাহাঁরাই 
পাইপেন। এবার বহার! এ সাধন পাইলেন, তীহারা সকলেই মহা- 
গ্রভুর মময়ে বর্তমান ছিলেন; তাহার সংকীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। 
ইঠাদিগের নাম সেই সময়েই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার পর ্ 
রি 885 (১ 


৮ ঈর় জবরলাদ সেনগুপ্ত তাহার লিখিত গ্রোামিপাদের জীবনী নে রঃ 
ঈমান অন্তলোকে এই সাধন না দিবার কারণ নির্দেশস্করিতে বাইয়া এইরূপ 


-লিখিয়াছেঃ সমহাগ্ড খাতর সাড়ে তিন জনকে এই শক্তি দিয়াছিলেন। : বাহার... | 
এই সাধন গাইয়াছেন, ভাহার! সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক সকলেই এই... 
শক্তির প্রার্থী ছিলেন, কিন্ত মহাপ্রভু তাহাদিগকে দেন নাই । তাহার কারখ এইযে, 
ই শক্তির ক্রিয়া সায় হইলে দংলারের লোক প্রায়, অবর্মণ্য তি রর ও 


আহার বায বিশেষ কোন গুরুতর কারা সন্গ্র হর না। বদি খন 





রর এ রর শা সাতে দির সন্ে গা বারারণ 
-. জীহার এই কথা শুনিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাশী তাহাকে 
দ হি খর কথা বিয়ে 58 তাহাতে তিনি, 


টা রঃ প্রচার, পীর উদ্ধার, রি প্রপরয নি কার্য ছি | 
. পেই সময়ে তাহাদের দ্বারা উ সফল কাধ্য করাইয়াছেন।” অমৃত বাবুর, এই কথা 
১ নূর ভুল, নিালখিত গোস্থাসিপাদধাক্য তাহা প্রমাণ করিতেছে। 
শ্ঃ।  যোগপদ্থাবব্থী বযজিগণ নি ভাবপ্রি ও কার্য্বিমুখ, এক্ষখা' সত্য 
কিনা? 
উঃ ইহা অপেক্ষা ভ্রষ আর কিছুই হইতে পারে ন1। যোরীফের সংসার পঞ্জ, 
নাই, বা কোন চির াহাদের কারের সংবাদ শকাশিত হয় না, তাহারা প্রাই 
গোগনে,, নির্জনকানান ব| গিরিকনাগে বান করেন, যখন লোকালয়ে আসেন, তখনও 
সচরাচর মাধারণ লোকের সঙ্ছিত ছুচারিট! কথা! বলিয়! চলিয়া যান, এই সকল কারণে 
ক কেহ মনে করেন যে তাহারা অলসপ্রকৃতি,  ধ্যানপরায়ণ, সংসার-বিসুখ ভিক্ষুক 
| সাব, তাহাহইলে তাহার ঘোর অপরাধ হয় মনে করি। হদি একটি সপ্তাহ ফোন প্রকৃত 
ঘি সহবাসে কাটান যায়, তাহ! হইলে বুঝা হায় বে তাহারা কিরণ পরপিারী, 
সংসারের কল্যাণের জন্ত কত চিন্তা! করেন ও কিরাপ তয়ানক তারকার করিম 
অন-দমাজের দুঃখ দুর ও হুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেন জডুত নিরদবশে 
ঈশ্বরের কপার ও নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্ধা হম। যাহারা জীবনে কখনও 
কোষ যোগী সহি সাক্ষাৎ করেন নাই, কখদ কোন মহাস্মার সঙ্গলাজে লীবদ সার্থক 
করেন নাই, কেবল ঘত কগুলা তও, অলস ও ব্যকদাযী সাযাসীমা দেখি! বোগি- 
. দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাহায়া যোপিরিত্ে ভাত রত কি বুফিবেৰ? 
(তাহাদের এমঘকে কোন কথা বলারই অধিকার নাই বে দেশের খবিরা কৰি, 
: সিরা দার্শনিক, খহিবা সাহিতালেখক, খহিযা- বিজন প্রস্থৃতির আঁবিদবর্তী, খবির! 
. জ্যাতিিদ গ্ খবিতপাস্ের উদ্ভাবক, খবিযা নৈড্কিযবিজান 3 জাহূ্েনের 
মি. খা যাক ও রাজ-কার্যোর ডা? রে জখের গাই, 

















কা কা আমাকে সীিনিনিঠ বাড়িও ক: 
লইয়া গেলেন? আদি সেই দেবনদীতে অবগাহন. করিয়া, বাস রি 
করিলাঁম। পরে প তাহারা আ | আমাকে খাটে গোরা ই রি 
| আদিলেন।. ৃ রত 





সংদারযাতরা নির্বাহ পযোনী যাবতীয় বিষরের আদি, মধ্য ও জন্ত-_সেই দেশে রন ্ রা 
যোগ, তপন্ত। ও আন্ত এক কথ! হলি! বিবেচিত হইতেছে, ইহা! অপেক্ষা গন্য, 
ও ছাখধনর বাপার জার কি হইতে পায়ে ? যে দেশে অলক, বশিষ্ট। বাজ্জবনধয প্রভৃতি: 
মহাযোগিগণ*জন্মঞ্রহণ করিয়! সংসার ও ধর্ঘদ যে একই বন্ত এই যহাসত্যের পরিসর দৃষ্টান্ত: : 
দেখাইয়া গিয়াছেন,ষে দেশের তাপমাগ্রগণা বুদ্ধদেব,শস্রা চারা, নামক, কৰীর ও প্রীচৈতন্' 
সক্টোই জবদমাক্গের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্ব আপন আপন সুখ-ম্বচইলন্া,. 
শাস্তি ও মমীধি, সম্ক জীরনই উৎলর্গ কিয়া গিয়াছেন, অস্াপিও যে দেশে 
আংখ্ান্মিক অনন্ত ও সৈতিক পাশবাচার ঘুর করিবার অন্ত কত কন সিদ্ধমহাপুকষগণ 
অরণ্যের বা পর্বাতগুহার নির্ঘ্মনগাধন পরিত্যাগ করিস অনাহার, অনিত্র প্রভৃতি শতসহন্্র 
কেশ উপেক্ষা করত: ছুতদরাস্তয় গ্দব্রজে পক্চিদ্রমণ করিতেছেন, এবং বিধিমতে ধর 
পিপাস্থ জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যধর্দের ঝআোতি 
সমুদিত করিরা, জলফষ্টগীড়িত লৌকদিগের কেশ বিছুরিত করিয়া, সননকষ্ে মৃতগায় সহল 
সহ দক লোকের দাহাধার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পরধান্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং 
রুগ্নকে উধ, শৌঁকা্ঁকে সাত্বনা, অজ্ঞানকে, জান ও হতাশকে জাশা দিয় প্রতিদিন 


এই হতঙজাগা দেশে পুরয়ায় সৌভাগালক্মী আনয়ন করিবার জন্ম অবিশ্ান্ত পরিশ্রম 


করি বেড়াইজ্েছেন। হায়, সেই দেশের জোক হইক্া চু খাকিতেও আমর) 


অধ্ধের স্তায় চীৎকার, করিতেছি-যোগে জলন্ত ও কর্মবিমুইত| আনিয়! দেয়।। 


লক্জার, কথা; ক্ষোপ্ের কথা, অন্ঞভার কথা। ঘাহাদের বড়ৈখধাশা লি, ফাহাদেক্, 


৷ মহত্ব ও আঁখ্যান্থিক বীরতের কিছুদাতে আভাস গাইয়। হউয়োৌগ ও আমেরিকা 


তি ও বিয়ে শুদ্ধ, খহাদের ছই চারটা কথার প্রতিধ্বনি এমাস ম-কাররাইল ১ 
ধনু পাশ্চান্তা যোগিগণের মিকটে পাইয়া উরবিংশ শতাঝি তাহাদের উপাযন। 


করেছে এবং বে নি কণি্ আতা শুট এবং জপ রি 





সা রক রে শী. 


ীবাটিাশতে শরীর দিন দিন র্ঘল ও অবসর মর হইজে। দেখিয়া 
্‌ বকলেই অত্যন্ত উদ্ধিয় হুইয়। পড়িলেন। সকলেই মনে করিলেন, 
 তীহাবে কলিকাতার আনিতে পারিলে তাহার শরীর নুস্থ হইবে। 
কিন্তু দোকানের ধণ তখনও সমস্ত পরিশোধ হয় নাই। খণপরিশোধ 
না! করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিতে পারেন না'। তখন জগৎ বাবু ও 


মর পৃথিবীর অধিকাংশ্‌ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তীহাদেরই 
সন্তান হইয়। আজ যে আমর! ইংরাজদিগের যৌবনস্থলত চপলত। দেখিয়া ভ্রান্ত হুইয়াছি 
 ষোগকে আলঙ্ত মনে করিতেছি ইহা অপেক্ষ! লক্ার কথ! আর কি হইতে পারে? 
 এবন্ততঃ যোগে আলগ্ত আনে না) বরং ঠিক ভার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর 
এই 'ভিনের এককালান সামগ্রসীভূত্ত উন্নতিই যোগের ফল। পরষেশ্বর রসব্বরপ। 
রন ষেমন উদ্ভিদের দেহমণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে তাহার যুল, কা, শাখা, 
(প্রশাখ। ও পঞ্জ দর্বন্র“সনন্ভাবে জীবনীপক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাঝ্মায় পরমাত্মার 
 আ্মাবির্ভার হইলেও সেইরূপ তাহার সমণ্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্ধিত হইতে 
 শাকে। আংশিক উন্নত ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ) সেই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে 
অবতার হলে অপূর্ণত। |ক সঙ্কীর্ণত। তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লান্ভ করিলে 
 ক্কার্য। করিতেই হইবে। তৰে কার্ধ্য সকলের একরূপ কখনই হইতে রে না। 
সকণেই প্রচার কি বক্তত1 বা সংবাদ পত্র প্রকাশ ও পুস্তকপ্রণয় ফারবে, নডুব! 
তাহাদগকে ্নাসীল বলিব না, ইহ আঅক্ফের কথা। সকজকেই ধশ্মপরায়খ যোগী 
হওয়া চাই, সখ গংনারক নান! কর্ত্রে বিভক্ত হইতে হইবে? ৰক্তভাকর। কাহারও 
কাথা, পুরতকরেখ। অপরের কাধ্য, কেহ বা৷ কৃষিকার্ধ্য করিবে, কেছ বিচারপতি হইবে ; 
কাছাকে দ।মদার। দেখিতে হইবে, কাহাকেও দ্বদেশরক্ষান় জন্য সুদ করিতে হইবে 
আর কেহকেছ, বৰ কেবল নিজ্জনে বসির সাধন করিধেন ও. অপঃদকলকে আগনার, 
বস নাদের পাল 7 বিরলে শিক্ষা দিবেন। হুতরাং দেখা গেল বে যোগ 








রন লেইন উপরে লতি ৰ কালের নয না দি কাছ 
(গত) )।. ৃ | ) ্ 


.. পুরীধামে মনও লীলার টা; ৬৯ 
কিশোরী বাঁবু সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে ভাহারা 
দোঁকানদারদিগের প্রাপা টাকার জামিন হইবেন ।. গোস্বামিমহাশয় রর 
কলিকাতায় গিয়া! টাকা পাঠাইলে তাহারা দোকানের খণ শোধ করিয়া 
দিবেন। যোগজীবন গোস্বামিমহাশয়কে এই কথা জানাইকা তাহাকে 
কলিকাতা আসিবার জন্ত অনেক করিয়া বলিলেন, কিন্তু তিনি সক্মরত 
হইলেন না। বলিলেন একটি পয়সা খণ থাকিতে আমি এ স্থান, 
ত্যাগ করিব না। আর এখানে জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে রহিয়াছি, 
তিনি প্রত্যহ আমাকে তিন বাঁর দেখিয়া যান। তাহাকে ছাড়িয়া 
কোথায় যাইব? আর যাইবার জন্ত ত তাহার আদেশ পাই নাই । 
তাহার আদেশ ব্যতীত কিরূপে হাওয়া হইতে পারে ? ইচ্ছা হস্ত 
তোমরা যাও, আমি এখানে থাকিব। ূ টু 
তিনি কৌশলে সকলের. নিকট বিদায় গ্রহণ করিরাছিলেন। 
দেহত্যাগের পূর্বদিন তিনি আমার কাঁছে যে ভাঁবে বিদায় লইয়া. 
ছিলেন তাহা মনে হইলে এখনও আমার প্রাণ আকুল করিয়া তোলে । 
সেই জন্ত আত্মগ্রশংসামিশ্রিত হইলেও তাহা! এস্থলে উল্লেখ না করিয়া 
পারিলাঁম না। পুরীর ইঞ্জিনিয়ার ৬মুরেন্্রনাথ বরাটের স্ত্রী শাস্তি 
সুধার সহিত মহাপ্রসাঁদ পাতাইয়া তাহাকে ও আশ্রমের সকলকে 
| নিমন্ত্রণ করেন। সুরেন্দ্র বাবু শাস্তির জন্য পাঁলুকি পাঠাইয়াছিলেন। 
পাল্‌কি 'আসিলে শীস্তি আমাকে তাহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে. 
বলার আমি তাহার সঙ্গে নীচে আমিতেছিলাম এমন সময়ে গোস্বামি- রঃ 
পাদ আমাদিগকে ডাঁকিলেন। আমরা! তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, 1 
তিনি শাস্তিকে বলিলেন/তুই কি সুরেজ্রবাবুর বাড়ী যাইতেছিস্‌? শাস্তি. 
' বলিব, হা। গোস্বামিমহাশর বলিলেন, কিষে যাবি? পাকি রা 
_ স্েটে জগ নে। শাস্তি বলিল, না, হাটা মা না। নুরে: বাবু, 














 শীল্কি শাঠহিরাছেন, আমি তাহাতে যাইব । তখন খৌঁকামিমহাঁশয় 
.. দি খাইবে কি? আমি বলিলাম, না শি যাব লা বন ঘাইিবে। 
নানার কথা শনিষ্থা তিনি যেন অগ্রন্তত হইয়াছেন এই ভাবি দেখাইয়া 
বাঁধলেন, "তোমাকে কি আদি পাপকির লগে হাইতি 
 শ্বরপমলন করি, তাহাদের মধ্যে তুমি একজন! * *  * 
হার কথা শুনিক্কা আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইস্সা বলিলাম, ক্মপনি 
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. সামাক্ে সব করিতেছেন কেন? আঁপনি আমাঁকে সবই বলিতে 
 পারেন। আপনার সম্ত আদেশই আমার পালনীয়, আপনার আদেশ 
পালন করিলে ত আমার অপমান হয় না। আমার কথা গুনিয়। 
তিশি বলিলেন, “আমি তোমাকে স্ব করিতেছি না। তোমার 

বথা্থ স্বরূপ ধাহা তাহাই বলিলাম। ইহার ভিতরে অতুযুক্ষি কিছুই 
নাই! সমন্তই বার্থ কথা। তুমি লক্ষিত হইতেছ কেন +* এই 
বলিয়া তিনি আমার কাছে বিদায় লইলেন। বুর্ধ জমি তাহা 











সুব্লিমি না. ১3, ০৭ ৃ 
. রে বাবুর, বাড়ীতে রক্ত অধিনীকুমার দির সহিত একটা 
উপলক্ষ করিয়া ব্রথচারী কুলদানন প্রতৃপাদকে বলেন যে জগ 
্দিনীকে প্রহার করিগ়াছে। নুরেজবাবুর বাড়ী হইতে আহার 
করিয়া আলিয়া আমি গোস্বামিমহাশয়ের কাছে গেলে ভিসি আমাকে 

লেন, মি নাফি অস্িনীকে নানি়াছ1 আমি বলিলাষ, একথা 
আপনাকে কে বলিল? গোস্বামিষহাশয় বিশেন, আ্চচানী 














রঃ ০০ ৃ টা 


বলিাছে।: আমি: বলিলাম" মারের কথা ডি রি ০ 
খরা কহেন আমার, কর্গা সবনিযা 
গোম্বামিপাঁদ বলিলেন। ভূদি তাহাকে ক্ষমা কর? বা ধা রব গান. 
'সপনি বিবার পূর্বেই আমি তাহাঁকে কমা করিযাছি। : ফবাছের : 
পরঙ্ছণেই আমার নে প্লনি উপস্থিত হা কেন কোধের বশী: 
হইয়া অখিনীকে রুক্ষ কথা বলিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দাম, এই বগা. 
নে করিয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। আঁমার' কথা শুনিরা তিনি 
ব্দিনীকে ডাকিয়া আমার ফাছে মাঁপ চাঁহিতে বলিলেন। মে মাপ 
চাহিলে প্রতৃপাঁদ খলিলেন, তোমরা ছুই জনে কোলাকুলি কর। ক্মাদরা 
তীঁহায় আঁদেশেমত কোলাকুলি করিলাম। অতঃপর তিনি আমার 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে।নিশ্চ় করিয়া বলিতেছি - 
থে স্তোধরা সকলে শাস্তিলাভ করিবে। তবে কিছু সমর সাপেক্ষ। 
তোমরা যতদিন তিনগুণের ভিতরে থাঁকিবে, ততদিন তোমাদের 
মধ্যে াঁম কোধামির ক্রিয়া হইবে। কাহারও সহিত বিবাদ হইবার 
সন্তাবনা হইলে তোমরা পেস্কান ত্যাগ করিয়া, অন্তস্থানে চলিয়া 
বিগ । এই কথা ভগবান তোমাদিগকে বলিতে বাঘতেছেন। তিনি 
এখানে বর্তমান রহিয়ীছেন। তোমরা এই কথা তীহার আদেশ মলে 
করিয়া প্রতিপালন করিবে। তিনি তোমাদিগকে আঁরও জানাঁইঙে- 
(চেন থে তোরা ভীহার বুকের জিনিস। তিনি £তোমাদিগকে কত 
চাবাঁসেন, তাঁহী তৌরা! জান না। এইরূপে তিনি ল্ষলকে 

'আশাস দিত্সা সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হার! তখন কে. 


নিভে এই জার শব উপদেশ | | 
: সই দিন তাহার শর শোধ হই পরায় তিন টাকা 


উইল । ক্কয়েক নিন পুরে কলিকাতা 5 ্ রঃ 

















সহ বিধবার কৈ একখানি শা ভাড়া কারবার জন্গ এক পত্র 
_লিখিয়্াছিলেন । মণীবাবু ষৌলশত টাকান্ধ- ঘোরঙিলার কোম্পা 
সিখামি টি ভাড়া করিয়া সংবাদ দেন? 

১ ২২শে জ্য তারযোগে মণীবাবুর লিকট উক্ত টাক! এরি 
শা কলিকাতা টাক! পাঠাইয়। তিনি নিজের জন্ত টিমার ভাড়া 
করিলেন ন।, ধাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! যাইবেন, তাহাদিগের 
ৃ স্বদেশে গমন করিতে যাহাতে কষ্ট না হয়, এ রিমার ভাড়া তাঁহাঁদের 
জন্ত। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তিনি পুরী পরিত্যাগ করির। 
 বঙদদেশে যাঁইবেন না; জগন্নাথের নিকটেই থাঁকিবেন। 
কলিকাতায় টাক! প্রেরণ করিয়া তিনি শৌচাগারে গেলেন । 
ই থামেই তাহার সমাধি হয়। শিল্তগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে 
আসনে আনিলেন। সমস্ত দিন তিনি সমাধিস্থ রহিলেন। সমাধি ভঙ্গ 
করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকাধ্য 
হইতে পারা গেল না। পরে রাত্রি আটুটার পর তাহার সমাধি ভঙ্গ 
হ্ই। তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। কাছে গেঙ্গে. তিনি 
আমাকে বলিলেন, আমাকে ধরিয়া তোল।, ০ প্রশ্রার 
করিব। আমি ও দরলনাথ তাহাকে তুলিক্া যরিলাম। তীত্র বিষে 
তাহার শরীর এমনই শীর্ণ ও দূর্বল হইস্াছিল এবং, শারীরিক 
যন্ধ সমুদায় এমনটু শিখিল হইয়া খিয়াছিল যে তিনি অতিকষ্টে 
আমাদের, স্বন্ধে ভর দিয়া দাড়াইস্া প্রন্রাব করিবার চেষ্টা করিলে 
ও রি. পূর্বেই মল নির্গত হইল। ইহাতে তাহার শরীর 
আবেবাছে সবর বাছা পড়িল. কলকল করিয়া শরীর হইতে 
শা বাহির হইতে লাগিল। তিনি অবসর হই বলিলে 
কারীর. অত্যন্ত হি: করিতেছে। আয ফ্কাড়াইিভে 
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রা, মামেগ গমন ও $ লীলার | ৬৯৫ 
পারিডেছি। বা: শর এম্থান পরিষ্করি, করিয়া এখানেই যার 
বসিবার জায়গা কারি দাঁও। আমার আর আঁসনে যাইবার সামর্থ্য 
নাই। ভাড়াতাড়ি দেই স্থান পরিষ্ার করি অন্ত আসন পাতিয়া 
বিবার 'জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বসিলেন। এইবূপে 
তিনি তাহার আষন পরিত্যাগ করিলেন। বহুদিন পূর্বে তিনি 
 বলিয়াছিলেন, আমি বখন দেহ ছাঁড়িব তখন "আসনে থাকিব না।, 
দেই কথ! পুর্ণ হইল। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, আজ আমার, 
শরীর বড়ই মন্দ। তুমি আমার কাছে থাঁকিও, উপরে যাইও না। 
আমি বলিলাম, আপনার নিকটেই থাঁকিব, আপনাকে ছাড়িয়া 
কোথাও যাইব ন1। | 

অনন্তর আমি বলিলাম, সমস্ত দিন ত আপনার কিছুই খাওয়া হব 
নাই ; এক্ষণে কিছু আহার করুন।, আমার কথা শুনিয়। তিনি 
বলিলেন, কি খাইব? কিছু" ঠাণ্ডা “জিনিস দিতে পার? আমি 
বলিলাঁষ, পাঁকাঁলের জল, মিছরির সরবত আর ডাবের জল আছে। 
ইহার মধ্যে কি দিব? আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি 
ইহার কিছুই খাইব ন1। 
আমি। চাখাইবেন? 

_গ্রোম্বামিপাদ। খাইব। 

আমি তাড়াতাড়ি চা করিতে চলিলাম। ফিশোরীবাবু : তখন 
আমার কাছে আসিয়া! বলিলেন, আমি চা রিতা দিব। এই বলিয়া 
তিনি চা প্রস্তত করিলেন। টা 

. আমি খাওয়াতে গ্রেলাম। তিনি স্বহন্তে বাটা ধরিয়া চা খাইতে: 
রান কয়েক চুমুক খাইয্বা উর্দদিকে দৃষ্টিপাত করিরা। বার্রয় 
কাহারও উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যেমন তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন, 





গত খনপাদ বাক খোখানী 
ক্জমনি তাহার ননযুগল স্থির ও হৎপি্ডের স্পন্দন বন্ধ পর গেল। 
 ভ্গ্বণের সর্বন্ধধন এমন দেশে চলিয়া! গেলেন, যেখান হইতে কেছ 
| কখনও ফিরিয়া আঁসে নাই। | | 
.. বঙ্গদেশের উজ্দ্রল ভাস্কর চিরকালের অন্ত নীাচনে জন্ম 
ইইলেন। ১৩০৬ সালের ২২শে ঠ্ৈঠঠ রবিষার রাত্রি নয়টা বিশ 
মিনিটের সময় ভক্তহদাকাশের অকলঙ্ক পূর্ণ সুধাকয় নীলাদ্রির 
অন্তরালে চিরদিনের তরে অদৃপ্ত হইলেন। জননীর তবিধ্যদ্বাধী এত 
নে পূর্ণ হইল।* হায় হায়! একি হইল! অকন্মাৎ বিনামেছে 
একি নিদাক্ষণ বজ্জাধাত হইল! 
পর দিন এই মর্্রভেদী শোকসংবাদ তারষোগে নালা স্থানে প্রেরিত 
হুইল । এই হৃদয়বিদীরক দুঃথের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। সকলেই ঘারপরনাই 
. মন্খাহত হইলেন; এবং গভীর শোকম্থচক তারের সংবাদ প্রদান 
- কারি তাহাদিগের হদরের ছুঃধ ও সহাস্ভূতি প্রকাশ করিলেন। 
পরদিন জীযুক্ত কিশোরীলাল দেন যোগজীবনকে বলি 
গোস্বামিমহাশয় কি তাহার দেহের সৎকার সে বল কিছু 
_বলিয়াছিলেন? যোগজীবন বলিলেন, আমি সে ক্ষখা ভুলিয়াই 
গিয়াছিলাম। 'আপনি বলাতে মনে হইল। কর্সেক বৎসর পূর্ে 
ঢাকায় ধখন ইহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই নময়ে আশাকে 
বলিয়াছিলেন, আমি সন্সযাসাশ্রষ 'অবলঙ্কন করিগ্াছি, ছতএব 
আমার দেহত্যাঁগ হইলে আমার শরীর গাছ করিও না। লমাধি দিও 








্া রি 





৯ তীহায মাভাঠাকুরাণী বহ দিন পূর্ব াহা্ষে বলিয়া ছিলেন, ভুছি সমস্ত তীর্থে 
বস ১319 আদিবে নাং টা 


| পুরীধামে গমন ও লীলাঁসংবরণ ৬০৭. 
তখন তীহীর কলেবন সমাধিস্থ করিবার উদ্যোগ হইতে লাপিল। 
একটি স্থান ক্রয় করিয়। তখায় সমাধি দিবার কথ। স্থির হইল'। তখন 
জায়গার চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেকে অনেক স্থানের কথা 
বলিলেন, কিন্ত কোনটিই মন:পৃত হইল না। এমন পময়ে ভি্জার- 
গুরের জমিদার কুড়ছন চৌধুরীর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল'যে 
নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরবর্ভা স্থান বিক্রয় হইবে। তখনই জদিয়: 
সত্বাধিকারীকে আনাইয়া বায়নাপত্র লেখাপড়া করা হইল। একটি 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়। সমাধি খনন করা হইল। আমি গো্বাষিপাদের 
পবিত্র দেহ পুষ্পচন্দনের দ্বারা পৃজা করিলাঁম এবং রেশমী বস্ত্ের উপর 
চন্দনদ্বারা তাহার পারের ছাপ, তুলিয়া লইলাষ। পরে ফটো লওয! 
হইল। অতঃপর সেই পবিত্র দেহ বিমানে আরোপিত করিম্বা বাহির 
করা হইল। রাজপথ লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। সহম্র মহ 
লোক হাক হায় করিতে করিতে গোম্বামিপাঁদের অনুগমন করিতে 
লাখিল। সকলেরই মুখ বিষাঁদে মাথা এবং চক্ছ জলে ভর! | কেহ 
কেহ চীৎকার করিয়া কাদিতেছে। এইরূপে গোম্বামিপাদ্ধের দেহ 
সমাধিস্থানে আনীভ হুইলে ষোগঞীবন জাঁহ্বী ও অন্তান্ত ভীর্থবারি 
ছারা তাহা হ্লান করাইয়া নৃতন বহির্বাস পরাইয়া দিলেন। পরে 
একটি নৃতন কমগুলু সঙ্গে দিয়া ভাঁহাঁকে সমাধিস্থ কর! হইল। | 

প্রথমে সমাধির উপর একখানি কীচ1 ঘ্বর গ্রস্ত হয়! পরে 
্বগীয়।৷ বদননুন্দরী দাসী একটা পাঁকা ঘর করিয়া দেন। তাহান্ব 
কিছুদিন পরে সারদা ও নগেন্্রবাবুর চেষ্টায় রা মন্দির. নির্মিত 
হইরাছে। | প্র 

_গোস্বামিপাদের দেহত্যাগনের পর দিন সকাল বেল! (তখনও 
ভাঙার দেহ আসনেই ছিল) বাঁনরগণ আভাঁরের জন্ত আসন গৃহে. 


৬৮৮0 গ্রুপ বিজয় গোস্বামী: 

উপস্থিত হইলে তাহাকে খাবার দেয়! হ্ইন কিন্ত সং রঃ তাই 
(স্পর্শও করিল না। তাহারা এবদুষট গ্রভূপাদের দিকে চাহিয়া স্থির- 

ভাট (বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। 

টে এই র্খাস্থিক শোঁক কাহিনী আর বর্ণনা করিতে পারি না প্রাণ 
ফাটিয়] যাইতেছে | হাত অবশ; আর লেখনী চলে না। তাই এই 

| বিষাদ কাহিনীর এই স্থানেই শেষ করিলাম। 












 ্শাজি। ও শাহি: ও  শাস্তিঃ 
হরি: ও । 
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